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দ্বিতীয় খণ্ড 
বিচ্ঞ। এবং অবিচ্যা-_-আধ্যাত্বিক পরিণতি 


জ্ীঅরবিন্দ আশ্রম 
পত্ডিচেরী 


প্রকাশক" শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম 
পণ্ডিচেরী 


প্রথম সংস্করণ-_আ গঞ্ট, ১৯৬০ 


পণ্গিচেরী শ্রীমরবিদ আশ্রম প্রেস ঘার। মুদ্রিত 


অন্থবাদকের নিবেদন 


কি জন্য শ্রীঅরবিন্দের এই মহাগ্রন্থ, 156 1.1 7015129 অন্তবাদ 
করিবার অতি ছুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলাম তাহ! দিব্য জীবন বার্তার 
১ম খণ্ডে অন্থবাদকের নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে আর 
তাহার পুনরুল্লেখ করিব ন! 
দিব্য জীবন বার্তা দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তবা এই যে 
ইহার প্রথম খগ্ড প্রধানতঃ ছিল 1717০ 1166 101৮1867300! 01)6-এর 
মর্্মানুবাদ এবং তাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে মূল হইতে কিছু বাদ 
দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আক্ষরিক অন্বাদ করিবার সেরূপ গুয়াস 
পাই নাই। কিন্তু এ খণ্ডে "75০ 116 1015105 73001. (৬/০র 
অনুবাদে কোথাও মূলের কিছু বাদ দিই নাই এবং যতটা সম্ভব 
আক্ষরিক অনুৰাদই করিতে চাহিয়াছি এবং তাহ। করিতে শিয়া ভাষার 
সাবলীলত। যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমার সাধ্যমত দৃষ্টি 
রাখিয়াছি। এ দুরূহ কার্ষ্যে কতটা সফলকাম হইয়াছি তাহ৷ 
ধীগপের বিচার্য্য। 
_ পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষ। সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে তাষাকে 
হজবোধ্য করিবার জন্য বাঙলা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত শব্দ 
ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্ট। করিয়াছি। যেখানে সেরূপ শব 
খু'জিয়। পাই নাই তথায় প্রধানত; সংস্কত ভাষা হইতে গৃহীত বা গঠিত 
অপর মনীবীগণের ব্যবত্ত শব ব্যবহার ৰকরিয়াছি। উদাহরণ স্বব্ূপ 
বলিতে পারি ষে ভ্রীঅনিব্বাণকে অন্থুসরণ করিয়া 50011100159] শব্দের 
অনুবাদে সর্বত্র 'অধিচেতন' শব) 41905415086 ৮ 1060005"র 
অন্ভুবাদে কোন কোন স্থানে তাদাত্ম্য জ্ঞান” এবং 406107810170919,-এর 
স্থানে “উপধা” বাবহার করিয়াছি । তবে ৰইএর মধ্যে যেখানে সাধারণ 
ভাবে প্রচলিত নাই এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি 


সেইখানে_ অন্ততঃ পক্ষে যেখানে প্রথমে সেই শব ন্যবহৃত হইয়াছে. 
পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী মূল শব্দটি দিয়াছি। 

প্রথম খণ্ডের হায় এই খণ্ডের অনুবাদ কার্ষ্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাহার! মু্রাঙ্কনের ব্যয়নিব্ধাহে সাহায্য 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

অবশেষে সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে আমার পরম 
সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এবং 
শ্রদ্ধের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত খবভটাদ সামসুখ। রাকী সকল অংশ সংশোধন 
করিয়। দিয়াছেন, আর সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় 
পাওুলিপি ও প্রুফ দেখিয়। দিয়া বিশেষ সাহাষা করিয়াছেন। ইহাদের 
নিকট জামা খণ অপরিশোধনীয়। ইতি 


শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু 
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২য় খণ্ড--প্রথম ভাগ 


সুচী 


নিরুপাধিক তত্বনি5য়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্বরা্ধি 
ও অনির্দেশ্বা 

ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর- মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 

নিত্য ও জীব 

দিবা ও অর্দিব্য 

বিশ্বভ্রান্তি 

সদ্বস্ত এবং বিশ্বত্রাস্তি 

বিদ্যা ও অবিগ্ভ। 

স্মৃতি, আত্ম-সংবিৎ এবং অবিদ্া 


৯। স্মৃতি, অহং এবং আত্মান্ভব 


১০ । 
১৯ । 
১২ | 
১৩ | 


১৪। অনৃত, ভ্রম, অধশ্ম এবং অশুভের উৎপত্তি ও প্রতিকার 


তাদাত্ময জ্ঞান ও ভেদদর্শী জ্ঞান 
অবি্ভার সীমারেখ। 

অবিদ্ভার উৎপত্তিস্থান 

তপস্‌ এবং অবিদ্ধা। 


প্রথম অধ্যায় । 


নিরুপাখিক তত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাঁধক' 
তত্বরাজি ও অনির্দেষ্ঠ 


খিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্ধা, অগ্রাহা, অলক্ষণ, অচিন্তা, অব্যপদেগ্য, (যাহাকে কোন 
নাম রূপের ছারা নির্দেশ করা! যায় ন) একাজপ্রত্যয়ই যাহার সার, যাহার নধ্যে 
প্রপঞ্চের উপশম, ধিনি শান্ত এবং শিব__তিশিই আত্মা, ঠাহাকেই জানিতে হইবে। 


নাও,কোপনিষদ (৭) 


কেহ কেহ ঠ্রাহাকে শ্সাশ্ধ্যবৎ দর্শন করে, তেমনি অপর কেহ কেহ ষ্ঠাহাকে 
আশ্চধ্াযবৎ বর্ণনা করে, আবার কেহ কেহ তাহাকে প্মাশ্চয্যবৎ শ্রবণ করে, কিন্তু 
কেহই ঠাহাকে জানে না। 
গীতা 10২) 


যিনি অক্ষর, খনির্দেস্থা, অব, সর্বত্রগ, অচিস্তা, কুটস্থ (99:29731-901) 
অচল এবং ধ্রুব, ডাহাকে যাহার! সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ধবভুত-হিতে রত হইয়! উপাপনা 
করে তাহার আমাকেই লাভ করে। 

গীতা (১২৩1৪) 


মহান-ঘআক্ম! বুদ্ধির পরে, অবাক্ত মহানসআত্মার পরে, পুরু অব্যক্তের পরে, 
পুরুষের পর আর কিছু নাই-__তিনিই পরাকাষ্ঠা (550017৩ 0101777205) এবং পরাগতি 
(5010:6055 2981) । ্ 
কঠোপনিষদ (1১০,১১১ 


বাস্থদেবই বাহার কান্ধে সব এমন মহাক্সা শহর | 
গীতা (৭1১৪) 


এক চিৎ-শক্তি সব্বত্র সব্বসত্তায় অনুস্যত অর্থাৎ তাহ সব্ববান্তর্ধামী, যখন 
গোপনে রহিয়াছে তখনও ক্রিয়াশীল ; তাহাই আবার বিশৃতুবনরাজি ত্য্টি 
করিয়াছে ( বা করিতেছে ), ইহাই প্রকৃতির গুহ্য রহস্য। কিস্তু আমাদের এই 
জড় জগতে এবং আমাদের নিজের সস্তায় সে চৈতন্যের দইটি বিভাব আছে---" 
সেখানে বিদ্যা বা জ্ঞানশক্তি যেমন; অজ্ঞান বা অবিদ্যার শক্তিও তেমনি আছে । 


দিব্য জীবন বার্ত। 


স্বয়ংপজ্ঞ অনন্ত সত্তার অনস্ত চৈতন্যে, সব্বত্র সকল গতি ও ক্রিয়ার মন্ত্রমূলে, 
প্রকাশ্য বা গোপনভাবে জ্ঞান বা বিদ্যাশক্তি বর্তমান খাকিবেই ; কিন্তু এই এখানে' 
বিশৃক্তষ্টর আদিতে যে শক্তি জগৎ স্থাষ্ট করিতেছে তাহার ভিত্তি বা প্রকৃতি- 
রূপে এক অচেতন ব। পণ নিশ্চেতনের খেলাই আমরা দেখিতে পাই । এই 
মূলধন লইয়াই যেন জড় জগতের.কাধ্যারস্ত হইয়াছে, ইহার মধ্যে জ্ঞান ও চৈতন্য 
প্রথমে অস্পষ্টভাবে অতি অল্পশাত্রায় ফুটিযা উঠে কতকগুলি বিন্দৃতে, যে 
বিন্দুগুলি একত্রে আপিয়া মিলিত হয় ; তাহার পর অতি যন্থর ও দুঃসাধ্য পখে 
ক্রমপরিণতি চলিতে থাকে, অতি ধীরে অধিকতর ভাবে সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া 
উঠিতে থাকে, চৈতন্যের ক্রিয়। ও প্রকাশের জন্য উন্ৃততর দেহস-যন্ত্র স্যটি হয়, 
এবং নিশ্চেতনের অলিখিত পত্রে চেতনার নূতন নুতন জয়বার্তা লিখিত হইতে 
থাকে। কিন্ত তবু যেন মনে হয এ সমস্ত এক অনুসন্ধিংস্ু অবিদ্যাৰ সঞ্চয় 
ও সংগঠন--যে অবিদ্য। জানিতে বুঝিতে, নূতন সত্য ও তত্ব আবিফার করিতে 
চায়, বাহ দূঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়া অতি ধীরে জ্ঞানে রূপান্তরিত হইন্দে 
সচেষ্ট | এখানে যেমন মৃত্যুর ভিত্তির উপর এবং মৃত্যুরই পবিবেশেন মধ্যে 
অতি কষ্টে প্রাণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করে, প্রথমে অতি ক্ষুদ্ধ বিন্দুতে 
ক্ষুদ্রাকারে তাহা রূপ নেয়, অল্পমাত্রায তাহার শক্তি ফুটিয়। উঠে, তারপব 
এই সব কণিকা ক্রমশ: রধিকতৰ ভাবে একত্রিত ও পুঞ্তীভূত হইয়া ক্রমবর্ধমান 
জটিল দেহ ও অবয়ব ব৷ প্রাণ প্রকাশের ক্ষেত্র ও যণ্্ গড়িয়া তোলে, ঠিক তেমনি 
ভাবে আদিম নিশ্চেতনা এবং বিশ্বব্যাপিনী অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে চৈতন্য 
প্রথমতঃ এক অনিশ্চিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান আলোকরপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
ও রক্ষা করে। 

আরো কথা, এইভাবে বে জ্ঞান লাভ হয তাহা প্রুতিভীসেরই জ্ঞান _- 
তাহাতে বস্তর তন্বকে বা অস্তিত্বের মূল ভিত্তিকে জান৷ যায না । যেখানেই 
আমাদের চেতন!, মুল ভিত্তি বলিয়া বোধ হয় এমন কিছুর সংস্পর্শে আসিয়াছে 
মনে করে, সেখানেই সে ভিত্তিকে যেন শ্্যতার আকারেই সে দেখিতে পায--_- 
অথবা৷ তাহাকে ঠিক শুন্যতা বলিয়া না দেখিলেও, সেই আদিম অবস্থা অলক্ষণ বা 
সব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যরহিত বলিয়। মনে করে, আবার সেই আদি মূল নিবিশেষ 
তত্বের মধ্যেই দেখিতে পায় বহু বিচিত্র কার্ধ্য-পরিণাম (০01399051706) 
যাহাদের সঙ্গে মূল বস্তর যেন কোন স্বতাবসিদ্ধ মিল নাই, মূলের মধ্যে এমন 
কিছু পাওয়। যায় না যাহাতে কাধ্যপরিণামের সমন মিলে অথবা পরিণামকে 


৮ 


নিরপাধিক তত্বনচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তর্বরাজি ও অনির্দেশ্য 


অবশ্যন্তাবী কবিয়া তুলিতে পারে ; যে ভিত্তির উপর এই বহুবিচিত্র স্থা্টিসৌধ 
গঠিত হইযাছে সেই মূল অস্তিত্বের সহিত সুবিশাল স্থাষ্টিব স্বাভাবিক ও স্পষ্ট 
কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। বিশুসস্তার যে তহ্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে প্রথমে 
ফুটিয়৷ উঠে তাহা নিধিশেষ বা নিকপাধিক (11)0616177117806) জনস্ত বলিয়। 
বোধ হয়, হয়ত বা তাহা অনির্দেশ্য (110051217011791012) 1 এই অনন্তের 
মধ্যে বিশ্বকে শক্তি (21255) অথবা অঙসংস্থান (500101016) যে 
দিক দিবাই দেখি না কেন, তাহা যেন মনে হয় এক নিবিশেষ 'বিশেষ 
(01)00606510721178065 06021070177901010) বা সীমানাহীন সান্ত (0০02- 
1655 ঠি0106)- কথাগুলি স্ববিরোধী উক্তি (1091800%) মনে হইলেও 
এইতাবের বাক্যের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কারণ এই সমস্ত বাঁকোই যেন 
আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে, বস্তর মূল সন্বন্ধে আমবা বৃদ্ধির অভীত 
গভাব রহস্যেব (5101917101019]1 10559065) সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত 
হইথাছি। সেই বিশে জানি না কোথা হইতে অতি বিপুল এবং বহ্ৃবিচিত্র 
সামান্য ও বিশিষ্ট প্রকাশ বা উপাধি (£6109191 ৪170 70210100191 
06061701102155) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনস্তের প্রকৃতির মধ্যে 
এমন কিছু দেখা যায় না যাহাতে এ সমস্তের সমন আছে; তাই যেন 
বলিতে হয এ সমস্ত অনন্তস্বর্ূপের উপর পরকৃত অখবা সম্ভবত স্বকত 
আবোপ (100009969 01: 1 1729 1700 5616-10100560) | যে শক্তি 
হইতে এ সমস্ত জাত হয় আমর! তাহাকে প্রকৃতি বলি, কিন্ত এ শব্দটি 
কোন অর্থই্”প্রকাশ করেনা যি না, ইহাতে বুঝায় সেই শক্তির খেলা যাহ! 
জিনিঘ সব যেমন আছে তেমনভাবে সাজাইর। ধরিতেছে তাহাদেরই অস্তনিহিত 
সত্য অনুসারে । কিন্ত সেই সত্যের প্রকৃতি কি, এই সমস্ত নৈশিষ্ট্য কেন তাহাদের 
বর্তমান রূপ গ্রহণ করিল তাহা কোথাও দষ্ট হয না। মানুঘেব বিজ্ঞান জড় 
জগতের ক্রিয়াপদ্ধতি বা তাহার অনেক ক্রিয়ার পদ্ধতি আবিার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে তাহ ঠিক, কিন্ত এ জ্ঞান প্রধান প্রশের উপব কোনই আলোকপাত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশ্বক্রিয়াপদ্ধতির কোন যুক্তিযুক্ত হেতু আমর! 
জানি না; যাহা ঘটে তাহার অপরিহার্য কান দেখি না কেবল ব্যবহারিক 
ভাবে তাহার বাস্তব পরিাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পরিশেষে এই 
সমস্ত বিশিষ্ট বস্ত মূল নিক্বিশেষ বা অবিশেঘ্য (11)01606170010906 0 
10060510771179016) হইতে জাত হইয়াছে এবং সেই মূলের উপর, যেন 


ও 


দিব্য জীবন বার্ত। 


শুন্যের বা বৈচিত্র্যলেশ-পরিশুন্য একটান৷ এক পটভূমিকার উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ঘটনাক্রমের সারি দিয়। দীড়াইয়া আছে কিস্তু কি ভাবে সেখান হইতে উঠিয়া 
আসিল বা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল তাহা আমাদের কাছে প্রহেলিকা : 
তাহার হেতু কিছুই বুঝি না। বিশ্বের মূলানুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হয় এক অনস্ত যাহার মধ্যে রহিয়াছে অগণিত অবোধ্য সান্তের 
সমাহার, এক অখণ্ড যাহা অসংখ্য খণ্ডে পরিপূর্ণ, এক অক্ষর যাহার মধ্যে আছে 
অফুরন্ত ক্ষরসত্তা ও বৈশিষ্ট্য! বিশ্বের আদি তাই নানা স্ববিরোধী ভাবের 
রহস্যে আমাদের নিকট ঢাকা আছে | ইহার এ স্ববিরোধের কি অর্থ তাহা 
খবঁজিয়া বাহির করিবার উপযুক্ত চাবিকাঠি আমাদের কাছে উপস্থিত নাই। 

আমাদের রূপময় বিশ্ব যাহার মধ্যে রহিয়াছে এমন এক অনস্তকে স্থাপন 
বা স্বীকার করিবার বস্তত: কোন প্রয়োজন আছে কিন! সে সন্বঞ্ধে প্রশ তোল। 
যাইতে পারে, যদিও মনের সকল ধারণার প্রয়োজনীয় ভিভিজিপে এই 
অনস্তের ধারণা আমাদের মনের একটা অপরিহার্য দাবি ; কেননা দেশ কিন্বা 
কাল অথব! স্বব্ূপ সত্তার মধ্যে কোথাও একটা সীম! নির্দেশ করা--_যাহার 
উপরে আর কিছুই নাই অথব! পৃব্বে বা পশ্চাতেও কিছু নাই--_মনের পক্ষে 
অসম্ভব। অনস্তের ধারণার স্থানে আমরা এক শুন্যতা বা অসতের কম্পন! 
কবিতে পারি বটে কিন্তু সে কল্পনা হইবে অনস্তেরই অতলম্পর্শ গভীরতা, 
যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমরা অস্বীকার করিতেছি । ইহাতে সত্তা 
বলিয়া আমাদের কাছে যাহা কিছু পরিচিত তাহার অবশ্যস্বীকাধ্য মুলতন্ত্ব বা 
ভিত্তিরৰপে অজানিত অনিরূপিত এক অনস্তের স্থানে অসৎ বা যাহার অস্তিত্ব 
নাই এমন এক রহস্যপূণ শন্যতাকে স্বাপিত কর হইবে । কিন্ত যদি সাস্ত 
জড়জগতেব সীমাহীন প্রসারতা এবং তন্মধ্যস্থ অগণিত বিশিষ্ট রূপাবলি ছাড়া 
আন কিছু আমর মানিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলেও সমস্যা পূর্বের মতই 
থাকিয়া যায়। অন্তহীন সৎ বা সত্তা, অন্তহীন অসৎ বা সীমাহীন সাস্ত 
এ সমস্তই আমাদের কাছে আদি নাহ্বশেষ কিন্বা অনির্দেশ্য (0:15009] 10- 
0600110011)87155 01 1705091:0211090155) : ইহাদের কাহাকেও আমরা 
(কোন বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ দ্বারা বিশেঘিত ব! নিপ্দিট করিতে পারি না, তাহাদের 
বিশেষ রূপকে পূর্ব হইতে বিশেঘিত করিতে পারে এমন কিছু কোথাও খুজিয়। 
পাই না। বিশ্বের মূল ধর্শীকে দেশ অথবা কাল অথবা দেশ-কালের যুগুমিলন 
বলিয়া ধরিরা লইলেও সমস্যা-সমাধানে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না; কারণ 


৪ 


নিরুপাধিক তত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্বরাজি ও অনির্দেশ্য 


মন একটা কাঠামোতে একটা পরিপ্রেক্ষিতে (190159900৮০) না৷ দেখিয়া 
বিশ বা বিশ্বছবি ধরিতে ব৷ দেখিতে পারে না, মনোময় দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য 
মন বিশ্বের উপর তাই যে কল্পিত কাঠামো আরোপ করে দেশ কাল প্রভৃতি 
হয়ত তাহাই ; কিস্তু তাহা যদি নাও হয় অর্থীৎ ইহাদিগকে যদি বাস্তব বলি 
তবু দেখি এ সমস্তও নিরপাধিক (1006050771778099) ; ইহাদের মধ্যে 
যে বিশেষ যে প্রকাশ দেখা দেয়, ইহাদের মধ্যস্থিত কোন কিছুতে তাহাব কারণ 
খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না : নিব্বিশেঘ কি অদ্তুত উপায়ে বিশেষিত ও নিরূপিত 
হয়, কিরূপে তাহাদের বিচিত্র শক্তি, গুণ ও ধর্ম প্রকাশ পায় তাহা তেমনি 
বহস্যাবৃত থাকিয়াই যায়, তাহাদের খাটি প্রকৃতি কি, কোথা হইতে তাহাদের 
উৎপত্তি এবং তাহাদের তাৎপর্যয কি এ সমস্তের কিছুই আমাদের কাছে প্রকাশ 
পায় না। . 

বস্ততঃ এই অনন্ত বা নিহিবশেষ সত্তা! বিজ্ঞানের কাছে শক্তিরপে প্রকাশ 
পাইয়াছে ; সে শক্তি স্বরূপত: কি তাহা বিজ্ঞান জানে না, শক্তিকে জানে শুধু 
তাহার কর্মদ্বার', গতিন্ন মধ্যে অগণিত তরঙ্গরূপে এবং তরঙ্গের মধো অগণিত 
অতিপরমাণুর কম্পনরূপে এ শক্তি নিজেকে উতক্ষিপ্ত করে । আবার এই সমস্ত 
অতিপরমাণু একত্র হইয়া বৃহত্তর পরমাণু গঠিত করে এবং শক্তির সকল বিশ্যট্টির 
ভিত্তিভূমি গড়িয়া তোলে, এমন কি যে সমস্ত বিস্াষ্ট জড়ের ভিত্তি হইতে বহু- 
দূরে অবস্থিত তাহাদিগকেও ইহার মধ্যেই ধরা হয় ; এইভাবে ধীরে ধীরে 
গড়িয়৷ উঠে ব্যুহবদ্ধ সুশৃঙ্খল জড় জগত, ক্রমে ফোটে প্রাণ, জাগে চেতনা, প্রকৃতি 
পরিণামের মধ্যে এখনও অজানা কত ক্রিয়া কত রহস্য এইভাবে ক্রমশঃ আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে এবং করিবে। প্রকৃতির মুলকাধ্যপদ্ধতির ভিত্তিকে অবলম্বন 
করিয়া অগণ্ণিত গৌণ পদ্ধতি প্রকাশ পায় ; আমরা তাহা। পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারি, তাহাদের ক্রিয়াধারা অনুসরণ কবিতে পারি ; কিন্তু ইহাদের কোনটিরই 
মূল রহস্য বুঝিতে বা ধরিতে পারি না। আমরা এখন জানি তড়িংনঅতি- 
পরমাণুর বিভিন্ন সংখ্যা ও বিভিন্ন সংস্থান বা বিভিনব ভাবের শ্রেণীবন্ধন হইতে 
বিভিন প্রকৃতি বিভিন্ন গুণ বিভিনু শক্তিযুক্ত বৃহত্তব পরমাণু সমূহের (20109) 
আবির্ভাবের একটা নৈমিত্তিক পরিবেশ (00105100061 0009852018) উপস্থিত 
হইতে পারে-_যদিও ইহাকে ভুল করিয়া কারণ বল! হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ইহা একট প্রয়োজনীয় পূর্ববন্তী অবস্থা (801109050 9010010019) 
মাত্র; কিন্ত এইরূপ বিভিন্ন সংস্থান হইতে কিরূপে বিভিন্ন পরমাণুর 


ঙ 
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সার্ট হয় অথবা মূল উপাদানের বিশেষ কোন গুণ কেন কি ভাবে পরমাণুতে তাহার 
বিশেষ গুণ ও ধর্ম জানিতে বাধ্য করে তাহা কিছুই বুঝি না । আমরা ইহাও 
জানি যে এই সমস্ত অদৃশ্য পরমাণু পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া নৃতন দৃশ্য পদার্থ 
স্থষ্টি করে, অথচ দেখা যায় এই নূতন পদাথের প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম, যে সমস্ত 
পরমাণু দ্বারা তাহারা গঠিত তাহাদের প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম হইতে পৃথক 
উদাহরণ স্বরূপ জলকে নেওয়া যাক, হাইড্রোজেন এবং অকৃসিজেন নামক 
দুইটি বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু একটা নিদ্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হইয়া যে জল উৎপনু 
করে স্পষ্টতঃ তাহা হাইড্রোজেন এবং অকৃসিজেন এই দুইটি গ্যামের সংমিশ্বণের 
চেয়ে একটা বেশী কিছু ; এখানে দুইএর মিলনের পর একটা নূতন স্থ্টি 
হইয়াছে, নৃতন এক প্রকার পদার্থ দেখা দিয়াছে, এমন একটা জড় বস্তরর প্রকাশ 
হইয়াছে যাহার মধ্যে নূতন প্রকৃতি, গুণ ও ধর্মের সমাবেশ দেখা যাইতেছে ; 
বিভিন্ন পরমাণুর মিলনে এই সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতি, ধর্ম বা গুণ বিশিষ্ট পদা 
কেন যে স্থ্টি হয় তাহাব কারণ আমবা জানি না । আমরা দেখিতে পাই বীজ 
গাছরূপে পবিণত হয়, যে বারা বা পদ্ধতিতে এ পরিণাম সাধিত হয আমরা 
পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহা অনুসরণ কবিতে পারি এবং তাহাকে কাজেও লাগাই, 
কিন্তবীজ কেন কিরূপে গাছে পরিণত হয় তানহা অথবা বীজ বা বীজশক্তির মধ্যে 
কি কবিয়া গাছেব প্রাণ ও রূপ অন্তনিবিষ্ট হইযা ছিল তাহা আনিকার কবিতে 
পারি নাই, এটা একটা! প্রাকৃতিক তথ্য বলিলেও বীর কি করিষ৷ গাঁছে পবিণত 
হয় সে প্রশ অমীমাংপিত খাকিয়াই যায়। স্্প্রজনন বিদ্যায় (90$9009 
০06 5217109) আমরা জানিয়াছি যে শারীরিক এমন কি মানসিক গুণের 
যে ধারা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয তাহাব কাবণ জীবকোঘের (০911-এর) 
মধ্যস্থিত জীন্‌ (8০06) এবং ক্রমোসোম (010:012)090186) নামক পদার্থ, 
কিন্তু বিশিষ্ট মানসিক গুণ ও বন্ধ কি ভাবে এই জড় পদার্থের মধ্যে অবস্থিত 
থাকে এবং কি ভাবেই বা তাহা এই নিশ্চেতন জড়কে বাহন করিয়া পুরুঘান ক্রমে 
প্রকাশিত হইতে থাকে তাহাব কারণ জানিতে পারা যায় নাই। আমরা 
জানি না বুঝি না অথচ প্রবল ও অকাট্য যুক্তি দিষা জড় প্রকৃতির কার্যযপদ্ধতির 
ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় যে ইলেক্টন এবং 
পরমাণু এবং তাহা হইতে জাজ অণু, জীবকোধ, শবীর গ্রদ্থি, শরীরেব ভিতরে 
রাসায়নিক পদাখ বিশেঘের ক্ষরণ এবং লানাপ্রকার শারীর ব্যাপ।র প্রভৃতির 
নান৷ খেলা ও ক্রিয়া সেক্সপিযার ব৷ প্রেটোর স্রায়ুজাল এবং মস্তিফকে উত্তেজিত 


ঙ 


নিরপাধিক তত্বনিচয়, বিশ্বগত দোপাধিক তত্বরাজি ও অনিবেশ্ঠ 


করিয়া [7810161 9121799310) অথবা [2810110-এর মত গ্রশ্থ প্রস্তুত 
করিয়াছে অথবা এসমস্ত প্রস্তত করিবার কার্যকরী পরিবেশ স্থার্ট কবিয়াছে। 
কিন্ত কি করিয়া জড়ের গতি ও ক্রিয়া, চিন্তা ও সাহিত্য জগতের এই সমস্ত 
অত্যুজ্জল রত্ব স্যট্টি করিল বা স্থাষ্টি কবিতে বাধ্য করিল তাহা কিছুতেই আবি্ষার 
করিতে ব! বুঝিতে পারি না৷ | স্থষ্টির মূল উপাদান এবং সৃষ্ট বস্তব মধ্যে ব্যবধান 
এ ক্ষেত্রে এত অধিক যে আমর! ইহার ক্রিয়াপদ্ধতি অনসরণ করিতে কোন 
মতেই সমর্থ হই না, বুঝা বা কাজে লাগানো ত দূরের কখা । ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এ সমস্ত সূত্র খাটি ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে, প্রকৃতির কাধয- 
পদ্ধতি ব্যবহারিক দিকে কিরূপে চলে তাহা এ সমস্ত সূত্র সাহায্যে হয়ত নির্ূপিত 
হইতেও পারে, কিন্ত রহস্যের কোন হেতু বা সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না ; 
বস্ত্র সম্বন্ধে মূল শ্রশ্বের উত্তর তথায় মিলে না ; ববং মনে হয় এ সমস্ত সুত্রও 
যেন কোন বিশ্ব-মায়াবীর মায়ার খেলা, যাহা ঘটে তাহা নিখুত, অমোঘ, প্রতি- 
ক্ষেত্রে স্বতঃই সফল, কিন্তু তাহার মুল রহস্য বুঝা যায় না, মুলতঃই ইহা থেন 
অবোধ্য | 

আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার আরও বিঘয় আছে, আমরা দেখিতে 
পাই মুল নিধ্বিশেষ শক্তি হইতে কোন বিশিষ্ট এবং নিজস্ব বা যখাযখ ভাব লইয়। 
এক একটি বিশেষ প্রকাশ হয় এবং সেই প্রকাশ আবার যেন নিব্বিশেষ পে 
ক্রিয়া করিয়া বছ সবিশেষ বূপায়ণের আশ্য় হয় ; এই সমস্থ সবিশেষ বপারণ 
বা উপজাতিন তুলনায় মূল বিশেষকে জাতিগত নিখ্বিশেঘ বলিতে পারি। 
এই সবিশেষ রূপায়ণের সংখ্যা বহু, কখনও বা অগণিত , কখনও কখনও 
একই বস্তশক্তিকে (5005.2002-019155) ভিত্তি করিয়। এইবপ 
অসংখ্য সবিশেষ রূপারণ বা উপজাতি প্রকাশ পাইতে থাকে কিন্ত এখান ও 
মূল জাতিগত নিব্বিশেষের মব্যে এমন কিছু খুজিয়া পাও যায় না যাহা এই 
সমস্ত উপজাতির স্থষ্টির কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে । একই তড়িৎ শক্তি 
হইতে বিদ্যুতের তিন অবস্থা জাত হয়, একটি ভাবের (1995111৮6) একটি অ- 
ভাবের (18659116) অপরটি সাম্যের (186010:91), ইহার প্রত্যেক আকারেই 
তড়িংশক্তি যুগপৎ জড়-কণা (10810101655) এব: তরঙ্গ (8৮95) রূপে 
অবস্থিত; একই বায়শীয় শভ্ভিবস্ত (9825%-5175981802) হইতে বহু 
বিভিন্ন বায়বীয় পদাধ ব। গাস জাত হয় ; শর্ডিবস্তর একই কঠিন অবস্থা 
ক্ষিতিতন্বর্ূপে থাকিয়৷ বনু প্রকার মৃত্তিকা, বহু জাতীয় শিলা, বহু খনিজ পদার্থ 


. 
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বহু ধাতুতে পরিণত হয় : একই প্রাণতত্ব হইতে উত্তিদ-গতের কত সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন অগণিত তরুলত৷ পুষ্প পল্লবের বিপুল সমারোহ দেখা দেয়, আবার 
একই পশু-প্রাণের তত্ব হইতে অসংখ্য কত জাতি, কত উপজাতি, কত বিশিষ্ট 
ব্যষ্টপ্রার্ণীর উদ্ভব হয়। তেমনি আবার সেই প্রাণশক্তি মানুঘের প্রাণ ও মনের 
কত অসংখ্য ধারা বাহিয়া তাহার আজিও অসমাপ্ত ক্রমবিকাশের উত্তর ভাগের 
কোব্‌ অজানা ও অনিশ্চিত শেঘ অধ্যায়ের দিকে চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে 
করিবে? এ সমন্তের মধ্যে একটা এই সাধারণ নিয়ম দেখ! যাইতেছে যে 
প্রত্যেক মৌলিক বিশেষের স্বতাবধর্ম্নের একট! একত্ব বা সমতা সব্বদ] রক্ষিত 
হইতেছে এবং সেই সমতাকে আশ্রয় করিয়া সামান্য ও বিশেষভাবে যাহা কিছু 
প্রকাশ হইতেছে তাহার মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের যেন বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। 
জাতি বা উপজাতিতে সমতা৷ ব! সাদৃশ্যের বিধান রক্ষিত হইতেছে কিন্তু ব্যক্তি 
বা ব্যার্টর মধ্যে দেখা দিতেছে অগণিত প্রকার ভেদ, বহু বৈঘম্য, অনেক সময় 
তাহ সন্ল্রাতিসৃক্্, কিন্ত সাধারণ বা জাতিগত মূল বিশেঘের মধ্যে এমন কিছু 
খুঁজিয়া পাই না যাহার ফলে এই সমস্ত বিভেদ, বৈচিত্র্য বা বৈষম্য দেখা দিতে 
পারে। যুলে এক অপরিবর্তনীয় সামা এবং বাইরে বা শাখাপ্রশাখায় রহস্যময় 
বৈচিত্র্যের অবাধ সমারোহ ইহাই যেন বিধান মনে হয়, কিন্তু কেবা কি 
এই নিয়তি পরিচালিত করিতেছে? কে নিব্িবশেষকে এই্জাবে কিশেঘিত 
করিতেছে? বিশেঘের এই আবির্ভাবের হেতু কি? তাহার মুল সত্য বা তাহার 
তাৎপর্য কি? যাহার কোন লক্ষ্য দেখা যায় না, অথ খুঁজিয়া পাওয়৷ ষায় না, 
বৈচিত্র্যের সেই বিপুল সম্ভাবনা, কাহার তাড়না ব৷ প্রেরণায় এরূপ অগণিত 
ধারায় নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে ? স্াষ্টর আনন্দ বা সৌন্দর্যকে সার্ক করা 
ছাড়। ইহার আর কোন কারণ ত খুজিয়। পাওয়া যায় না । একটা মনন, অনু- 
সন্ধিৎস্ু এবং স্থাষ্টি ও কল্পনাকৃশল একটা চেতন, এ সমস্ত সফল করিয়া তুলিতে 
পারে এমন একটা ইচ্ছাশক্তি, হয়ত গোপনভাবে ইহার মধ্যে থাকিতে পারে 
কিন্ত জড়জগতের যে রূপ আদিতে ফুটিয়াছে তাহার কোথাও ইহার চিহ্ৃও 
দেখা যায় ন।। 

এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই 'আকস্মিকতার' উপর 
পড়ে, অর্থাৎ আমরা বলি এ সমস্তের উৎপত্তি আকস্মিক, এ আকস্মিকতা 
যেন গতিশীল ক্রিয়াপরায়ণ, কেহ ইহাকে চালনা করে ন! সুতরাং এ যেন নিজেই 
নিজের নিয়ামক-_-একটা স্ববিরোধী কথা যেন আসিয়া পড়িল, কিন্ত যে বিশ্ব- 
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প্রতিভাপকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার এক দিকে অলঙধ্য নিয়মের শাসন 
যেমন দেখিতে পাই তেমনি অন্য দিকে এমন সব খামখেয়ালি এবং উত্তট কল্পনার 
দেখা পাই যাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া৷ পাওয়া যায় না, সুতরাং এ দুইএর 
সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য এইরূপ স্বতোবিরোধী কল্পনার আশ্বয় নিতে হয়। 
তাই বল! হয় যে এক অচেতন এবং অনিয়ত শক্তি যেন নিয়ম বা যুক্তি 'ন৷ মানিয়া 
ক্রিয়া করিতেছে কোন বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধ ন। রাখিয়া আকস্মিকভাবে যাহা- 
তাহ৷ স্য্টি করিতেছে, যে স্যট্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন তত্ব নাই-_নিয়ম 
বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে তাহা শুধু ক্রিয়ার একই ছন্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র, 
তাহা টিকিয়া যাইতেছে কেননা কেবল এই পুনরাবৃত্তিযুক্ত ছন্দই বস্তর সত্তাকে 
রক্ষা করিতেছে-_ইহাই প্রকৃতির শক্তি। কিন্ত এ ব্যাখ্যা মানিতে হইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে বিশ্বের আদিতে কোথাও একটা অসীম সম্ভাবনা বা 
অগণিত সম্ভাবনার একটা গর্ভাশয় আছে এবং একটা মুগ শক্তির বশে সেই গর্ভা- 
শয় হইতে সম্ভাবনার প্রকাশ হইতেছে---ে শক্তি অচেতন ও অবোধ্য, আমরা 
বুঝিয়া উঠিতে পারি না সে শক্তিকে সৎ বা অসৎ কি বলিব ; অথচ এইরূপ 
একটা মূল ও ভিত্তি না ধরিলে শক্তির প্রকাশ ও ক্রিয়৷ কি করিয়া সম্ভব হয় 
তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না | কিন্ত বিশ্বব্যাপারের অন্য বিপরীত প্রান্তে 
যখন দৃষ্টিপাত ফ্রি তখন একটা আকস্মিক ক্রিয়া স্থায়ী শৃঙ্খলা স্যটটি করে এ 
মত আর যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। প্রকৃতির মধ্যে বিধানের, সম্তাবনারাজির 
ভিত্তিূপে নিয়মের একটা অতি দৃঢ় সমর্থন বা ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখা যায়। 
যেন ইহাই”মনে হয় যে প্রকৃতির মর্মূলে নিয়ামক এক স্বভাবসত্য নিত্য বর্ত- 
মান আছে যে সত্যকে আমরা জানিতে পারিতেছি না, সে সত্যের বু বিচিত্র 
ভাবে প্রকাশ পাইবার সামর্থ্য আছে---তাহার নিজের মধ্যস্থিত বহু জন্তাবনা 
বহু বৈচিত্র্য সেই সত্যই দিকে দিকে বিচছুরিত করিতেছে, স্থষ্টিশজি এই 
সমস্ত বৈচিত্র্যকে বাস্তব ঘটনারূপে ফটাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে দ্বিতীয় 
আর একটা সিদ্ধান্তের কথ মনে হয়, মনে হয় বিশ্বের মূলে আছে একটা যান্ত্রিক 
নিয়তি, যাহার ক্রিয়া আমর! প্রকৃতির বনুপ্রকার নিয়ম ও বিধানের মধ্যে দেখিতে 
পাই, যে নিয়ম বা বিধান যেন যন্তরচালিত ভাবেই ক্রিয়াশীল হয় ; আমরা পূর্বে 
যে গোপন স্বভাবসত্যের কথা বলিয়াছি হয়ত তাহার প্রশাসনে চালিত ক্রিয়া- 
পদ্ধতিই আমাদের নিকট ষন্ত্রচালিত জাগতিক ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু 
শুধু যস্ত্রচালিত নিয়মতন্ত্রের দ্বার পরিণতির ক্ষেত্রে অন্তহীন বৈচিত্রের যে স্বাধীন 


৪টি 


দিব্য জীবন বার্ত 


খেলা চলিতেছে দেখা যায়, তাহার কোন ব্যাখ্যা তো পাঁওষা যায় না; তাহার জন্য 
একত্বের এক মুখ্য বিধানের সঙ্গে বহুত্বের একটা গৌণ বিধান সব্বদা এক সঙ্গে 
বর্তমান থাকা এবং এ উভয় বিধানকে আক্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হওয়া চাই 
কিন্ত প্রশ উঠিবে কিসের বা কাহার একত্ব কাহার বহত্ব ? যাস্ত্রিক নিয়তি এ 
প্রশের কোন জবাব দিতে পারে না ; আবার আমরা যাহাকে অচেতন বা নিশ্চে- 
তন বলি তাহা হইতে চেতনার উত্তব কি করিখা সম্ভব হইল এ মতবাদ দিয়া 
তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা নিশ্চেতন যাপ্িক নিয়তি যাহার স্বক্ষপ তাহার 
মধ ইহার বিরোধী তত্ব চেতনার কোন স্থান হইতে পারে না । ধদি নিয়তি 
বশেই চেতনার প্রকাশ হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে নিশ্চেতনের মধ্যে 
চৈতন্য পৃব্ব হইতে গোপনে পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল এবং সকল 
যখন প্রস্তুত হইয়াছে, উপযুক্ত পবিবেশ যখন গড়িয়৷ উঠিয়াছে তখন তাহা। 
আপাতিনিশ্চেতনার কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহিব হইয়াছে । অমোখ নিয়মের 
এই প্রবল বাধা আমরা অবশা দূর করিতে পারি ইহা বলিয়া যে প্রকৃতির মধ্যে 
নিয়ম বলিয়া কোন কিছু নাই, অমোধ নিয়মের বিধান না হইলে বাহ্য পরিবেশের 
সহিত কারবার চলে না আমাদের মনেৰ এই চিন্তাধারা আছে বলিয়া সে এইরূপ 
একট। যান্ত্রিক নিয়মেব বিধান জগতেব উপর আরোপ করিয়াছে-_কিন্তু বস্ততঃ 
্রব্ূপ কোন নিয়মের অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বে অগণ্চিত অণু-পরমাণুর 
মধ্যে একটা শক্তির আকস্মিক খেল। মাত্র চলিতেছে ; সে খেলার সাধারণ 
ক্রিয়ার ফলে সমস্ত ক্রিয়া সমট্টির মধ্যে ছন্দের পুনরাবৃত্তির জন্য নানা বিশেষের 
প্রকাশ হয় মাত্র, এইবপে সত্তার ভিব্তিবপে যাশ্ত্রিক নিষতির স্থানে আবার আমরা 
আকঙ্লিকতাকে আনিয়া বসাই | কিন্ত তাহা হইলে এই মন, এই চেতনা কি? 
যে অন্ধশক্তি হইতে ইহা জাত হইয়াছে তাহা হইতে মূলতঃ এতই স্বতন্ত্র ইহার 
প্রকৃতি যে. যে জগতে চৈতন্যকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে নিশ্চেতনের 
স্থষ্ট সেই কগতের উপর তাহার নিজের ভাবধারা এবং প্রয়োজনের বিধান আরোপ 
করিয়া তবে তাহাকে এখানে ক্রিয়া কবিতে হয়। এ দিগ্ধান্তে দইটি বিরোধ 
আছে, প্রথম বিরোধ যাহা মূলতঃ নিশ্চেতন তাহা হইতে চৈতন্যের আবিতাব, 
স্বিতীয বিরোধ যে জগৎ অচেতন আকম্মিকতা দ্বারা স্ষ্ট তাহার শেঘ উজ্জল 
পরিণতিতে দেখ! দেয় যাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে যুক্তি আছে এমন এক মন। 
এ সমস্ত সন্ভব হইতে পারে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পৃৰ্রে এ পর্ধাস্ত 
যাহা! বলা হইয়াছে তদপেক্ষ। সুষ্ঠু ব্যাখ্যার প্রয়োজন । 
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, ॥ 

অন্য এক সিদ্ধান্তের পথে যাওয়া যাইতে পারে ষে সিদ্ধান্তানুসারে আপাত" 
(নশ্চেতনের আদি ও মূল উপাদান লইয়া চৈতন্যই বিশু স্থষ্টি করিয়াছে) এমতে 
এক মন, এক ইচছাশক্তিই জগতের পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করিয়াছে কিন্ত 
আপনার স্থাষ্টর অন্তরালে সে মন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সে চেতন! 
প্রথমেই অচেতন শক্তির একটা আবরণ, পদার্ধের একটা জড় রূপ স্থষ্ট' করিয়াছে, 
যে জড় রূপ যুগপৎ সেই চৈতনোর ছদ[আবরণ এবং স্ষ্টির মূল নমনীয় উপাদান ; 
কম্তকাৰ যেমন নিশ্চেষ্ট এবং নিজের বশীভূত মৃত্তিক৷ দিয়া তাহার যনমত 
ঘটের নমুনা ও রূপ গড়িয়া তোলে তদ্রপ ভাবেই এই চৈতন্য জড়কে ব্যবহার 
করিতেছে । আমাদের চারিদিকে যাহা কিছু দেখি তাহার সমস্তই বিশ্বের 
বাহিরে অবস্থিত ঈশুরের (620:9-00911)10-1)151011) ভাবন৷ ধারা জাত ; 
জগতের ওপারে অবস্থিত এই সত্তা বা পুরুষের এক সব্বজ্ঞ এবং সব্বসামর্থ)- 
যুক্ত মন এবং ইচছাশক্তি আছে, বাহ্য জগংকে গণিতের অবশ্যন্তাবী নিয়ম- 
শৃঙ্খলে তিনিই বাঁধিয়াছেন, তাহার জন্যই সৌন্দর্যের ও মাধূর্ষে;ন এত রূপরেখা, 
একত্ব এবং বৈচিত্র্যের সংবাদী 'ও বিবাদী সুরের (001)9011917065 2100 
015001:45), নানারূপ দ্বন্দের এত অপরূপ মিলন ও সংমিশ্ণ। তাহার 
জন্যই এক বিশু নাটকের অভিনয় হইতেছে যাহাতে আমন্রা দেখিতেছি যে বর্ত- 
মান খাকিবাব এবং বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনের মধ্যে আত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য চৈতন্যকে 
প্রয়াস পাইতে ও সংগ্রাম করিয়। চলিতে হইতেছে ; এই পুরুঘকে আমরা 
যে দেখিতে পাইতেছি না, মন অথব৷ ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বাবা তাহাকে যে ধারতে 
পারিতেছ্ছি না তাচাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কাবণ যে জগতের মধ্যে 
তিনি নাই সেই জগতে সেই বিশ্বাতীত পুরুষের অপরোক্ষানুভূতি লাভ অথবা 
তাহার কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিবার ত কোন আশা করা গাইতে পারে না। 
সব্বত্র দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধির ক্রিযা ও খেলা, নিয়ম বা বিধানের রাজ্য 
চলিতেছে, পরিকল্পনা যেন সত্রের (10172019) মধ্য দিয় আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে, উদ্দেশ্যের সহিত সামগ্রস্য রক্ষা করিয়া উপায়ের প্রয়োগ হইতেছে, 
সবর্ষদা অফুরস্ত আবিষ্কারের ধারা বহিতেছে, এমন কি কল্পনাকে ও নিরামক 
এক যুক্তিবিচার নিয়ন্ত্রিত কবিতেছে-_বিশ্বের উপর এ সমস্তের ছাপ এত 
সুস্পষ্ট যে ইহা হইতেই “মস্ত পদার্থের মূল উৎসের প্রকৃতি সম্বন্ধে যখে্ট প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে মনে করা সুসঙ্গত। আবার এই স্রষ্টা সম্পূণরূপে জগদতীত 
না হইয়া যদি তাহার স্য্টির মধ্যে অন্তগুঢ় ভাবে বর্তমানও থাকেন তবু 
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তাহার পরিচয় আমাদের কাছে গোপন থাকিতে পারে, তাহার অবস্থানের কোন 
লক্ষণ বাহিরে না দেখা দিতে পারে-_কেবল এই নিশ্চেতন জগতে যাহাদের 
মধ্যে চিৎশক্তির বিকাশ ও পরিণতি হইতেছে তাহাদের মধ্যে তাহার পরিচয় 
ও প্রকাশ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও চৈতন্য-পরিণতির একটা এমন 
নিদ্দিষ্ট মাত্রায় যতদিন আসিয়া না পৌছিতেছে, যেখানে পৌছিলে -অন্তর্যামীর 
অবস্থিতি সম্বন্ধে সে স্পষ্টভাবে সচেতন হইতে পারিবে, ততদিন পর্যন্তও এ পরি” 
চয় না মিলিতে পারে । মধ্যবর্তীকালে এই পরিণতি পথগামী চেতনার উন্মেঘ ও 
পুষ্টিও অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এই প্রকাশ পদাথের স্বরূপগত প্রকৃতির বিরোধী 
কিছু নয়; সব্বশক্তিশালী এক মন সহজেই তাহার স্থ্টির মধ্যে নিজ স্বরূপের 
কিছু আবেশ ঘটাইতে পারে | এসিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে একটা বাধা আছে ; 
ইহাতে স্বষ্টিটা যেন খামখেয়ালী কিছু মনে হয়, তাহার কোন উদ্দেশ্য দেখা 
যায় না, অজ্ঞান ছন্দ এবং দূঃখের বিধান সমূহ যেন বৃথায় ঘটিতেছে তাহাব প্রয়ো- 
জন অথবা লক্ষ্য কি তাহা বুঝা যায় না, ইহাব পরম পরিণতির কোন রহস্য 
উদ্ঘাটিত হইতেছে না। হয়ত উত্তরে শুনিব যে এ সমস্ত ঈশৃরের লীলা বা 
খেল! ; কিন্ত যিনি দিব্য চিন্ময় পূরুঘ তাহার লীলায় এত সমস্ত অদিব্য উপাদান 
এবং প্রকৃতির ছাপ কেন দেখিতে পাই ? যদি বল! যায় জগতে যাহা কিছু 
দেখিতেছি তাহা সমস্তই ঈশুরেব ভাবনার বিলাস তবে তাহার উত্তরে বেশ বল৷ 
যাইতে পারে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবনা ত ভগবানের মধ্যে থাকিতে পারিত 
পরস্ত জালা যন্ত্রণাময় এবং দুর্বোধ্য এ জগৎ স্য্টি হইতে বিরত থাকাই তাহার 
উৎকৃষ্টতম ভাবনার পরিচয় হইত। বিশ্বাতিরিক্ত (62050095221) ঈশ্বরকে 
লইয়া বিশৃসত্তার যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে তাহার প্রত্যেককে এই বাধায় আসিয়া 
ঠেকিতেই হইবে, ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল পাশ কাটাইয়া যাওয়া! ছাড়া এপ 
ঈশৃরবাদের আর কোন উপায় নাই । এ বাধা কাটে কেবল তখনই যখন সষ্টা 
বিশ্বাতীত হইয়াও স্থাষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান থাকিয়াও, যদি স্যা্টির মধ্যে 
অনুস্যত থাকেন, বিশ্বের ঈশ্বর হইশাও যদি বিশ্বাত্বক হন, একাধারে তিনি 
নিজেই গেলা এবং খেলোয়াড় এ উভয়ই যদি হন, যিনি অনস্ত তিনি বিশবপরি- 
পামের নান! বিচিত্র ছন্দে ও বূপে বদি আপনার মধ্যস্থিত অন্তহীন সম্ভাবনাকে 
রূপায়িত করিয়৷ তুলিয়৷ থাকেন । 

শেঘোক্ত এই অনুমান সত্য বলিয়৷ মানিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে 
যে জড়শক্তির ক্রিয়ার পশ্চাতে এক বিশ্বব্যাপী অন্তহীন চেতনা সংবৃত ও গুপ্ত 
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নিরুপাধিক তত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্বরাজি ও অনির্দেশ্য 


হইয়। বর্তমান আছে; সেই চেতন! তাহার সন্ুখস্থ শক্তির (60181 61061:5%) 
ক্রিয়া ছারা পরিণামশীল অভিব্যক্তির উপাদান গড়িয়া লইয়াছে, জড় বিশ্বের 
সীমাহীন সাস্ততার বূপে নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই স্থষ্টি করিতেছে, 
জড় উপাদান স্থষ্টির জন্য জড় শক্তির এই আপাত নিশ্চেতন। একটা৷ অপরিহার্য 
অবস্থা (10015658015 00180101017) ; চৈতন্য এই জড়ের মধ্যেই 
নিজেকে সংবৃত ও ল্‌কায়িত করিতে চায় যাহাতে এই আপাতবিরুদ্ধ স্তর ভিতর 
দিয় সে নিজেকে আবার বিবৃত ও প্রকাশিত করিতে পারে ; কারণ এইক্ঈপভাবে 
নিশ্চেতন জড় স্থাষ্টি না করিলে নিজেকে পূর্ণপে সংবৃত করা সম্ভব হয় না। 
বিশ্ব যদি অনন্তের নিজের মধ্য হইতে নিলেকেই স্থষ্টি হয় তবে জড়রূপের 
ছদ্যাবেশে ইহা তাহার নিজের সত্তার সতা ও শক্তির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু 
হইতে পারে না ; এই সমস্ত সত্য ও শক্তির নানাবূপ ও বাহন (11016) প্রকৃ- 
তিতে সামান্য বা মৌলিক সবিশেষ বা সোপাধিকতত্ব (£159121 01: 001708- 
177017105] ৫612107711790010) রূপে দেখা দেয় | থাহার৷ অস্পষ্ট অনিদ্দিষ্টমূল 
হইতে জাত হইয়াছে মনে হইতেছে. সেই সমস্ত ব্যাষ্টবিশেষ (0) 1১810- 
00191 061210711)9055)-__যাহাদের মধ্যে এমন সকল বৈচিত্র্য ও তেদ রহি- 
য়াছে যে অন্য কোন রূপে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না-_যৌলিক সবিশেঘের 
(597619]1 4600100179065) অন্তরে যে সমস্ত সত্য ও শক্তি সম্ভাবনারূপে 
বর্তমানে আছে তাহাদেরই যথাযথ রূপায়ণ বলিয়া বুঝা যাইবে । অনন্ত 
চেতনাতে স্বভাবতঃ যে বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অবাধভাবে বিদ্যমান আছে 
তাহাতেই“আমর! প্রকৃতির ক্রিয়ার যে বিভাবকে নিশ্চেতন আকস্মিকতা বলিয়া 
দেখি তাহার ব্যাখ্যা মিলিবে-__এই নিশ্চেতনতা শুধু একটা বাহিরের আপাত 
বোধ মাত্র-_চৈতন্য জড়ের মধ্যে পৃর্ণভাবে সংবৃত হইয়। পড়িয়াছে বলিয়াই 
এরূপ বোঁধ হইতেছে, এই নিগুঢ়ু চেতন! যে আবরণ দিয়া নিজের অস্তিত্বকে 
ঢাকিয়া রাখিয়া একটা ছদ্মবেশে দেখা দিতেছে, তাহাই এই নিশ্চেতন!। 
আকস্মিকতার যে বিপরীত বিভাব যান্রিক নিয়ম বলিয়৷ আমরা প্রকৃতির মধ্যে 
দেখি তাহারও অর্থ, অনন্তের সত্য ও বাস্তব শক্তিসমূহের অলঙ্ঘ্যভাবে আত্ম- 
প্রকাশের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে নিশ্চেতনের আবরণ রহিয়াছে 
বলিয়াই নিয়মকে অচেতন ঝাষ্রিক বলিয়া মনে হয়| বিশ্বের মূল চৈতন্যকে 
এইরূপ ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ষে নিশ্চেতন যে ক্রিয়া 
করে, যাহা গড়িয়া! তোলে, তাহা কেন গণিতের অব্যথ নিয়ম মানিয়া চলে, 
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কেন তাহার মধ্যে রহিযাছে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, সংখ্যাপমূহের যথাযথ সংস্থান, 
উপায়ের সঙ্গে উদ্দেশোর সামঞ্টসর, অফুরস্ত কলা কৌশল এবং আবিদ্ধাবের 
সমাবেশ, যাহার জন্য বলা চলে সতত বিদামান পৰীক্ষা ও গবেষণারত এক 
সামর্ধেযর সঙ্গে উদ্দেশ্য সাধনের এক অব্যখ7 যন্ববৎ সাফল্য যেন যুগপত বর্ত- 
মান আছে। আপাতনিশ্চেতনা হইতে কি করিয়া চৈতন্যের আবির্ভাব 
হইতেছে সে সমস্যা সমাধানেরও কোন বাপা আর থাকে না। 

বস্ততঃ এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির সকল দর্বোধ 
পদ্ধতি ও রহস্যের অথথ ও সঙ্গতি খুঁজিবা পাওয়া যায়। তপঃশক্তি বা তেজ 
(91091) বস্তকে স্থষ্টি করে ইহাই মনে হয়, কিন্তু চিৎশক্তিতে যেমন সৎ 
বা সত্তা অনুস্যত আছে তেমনি ভাবে তেজের মধ্যে বস্ত অন্তনিবিষ্ট রহিয়াছে, 
ফলতঃ চিৎশক্তিই তেজরূপে এবং অন্তর্গঢ সংই বস্তরূপে প্রকাশ পায় । কিন্ত ইহা 
চিন্ময় বা অধ্যাত্ববস্ত বলিয়া, যতক্ষণ তেজ তাহাকে ইন্ড্রিয়গ্রাহ রূপ ন! দেয় 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত জড় ইন্দ্রিয় তাহাকে ধরিতে পারে না । পদাথের অঙ্গ-বিন্যাস 
(065751)) সংখ্যা ও পরিমাণ কিনধপে বস্তর গুণ ও ধর্ম-প্রকাশের ভিত্তি হইতে 
পারে তাহাও এবাব বুঝিতে আন্ত কবি, কারণ অঙ্গ-বিন্যাস সংখ্যা ও পরিমাণ 
সদ্বস্তর শক্তি, এবং গুণ ও ধরন সতের মধ্যে অবস্থিত চেতনা ও তাহার শক্তি 
হইতে জাত : সুতরাং বস্তর ছন্দোময গতি ও ক্রিয়ার ফলে তাহাদের সক্রিয়তা 
ও অভিব্যক্তি হইতে, অথাখ গুণ ও ধর্শ প্রকাশ পাইতে পারে । এই ভাবে 
অন্যান্য অনুরূপ ঘটনার সঙ্ষে বীজ হইতে কী ভাবে বৃক্ষ আবির্ভূত হয় তাহাও 
বুঝা যাইবে, এ সমস্ত আবির্ভাবের কারণ আমরা যাহাকে সম্ভূত বিজ্ঞান বা খত- 
চিৎ (£.62| 1069) বলিয়াছি, বস্তর মধ্যে অন্তর্ধযামী হইয়া তাহার অবস্থান , 
যথাযথ এবং অভীষ্ট রপ- __যে বূপকে সত্তার শক্তির জীবন্ত কায়ারূপে ধরা যাইতে 
পারে--অনস্তের মধ্যে দিব্যদর্শনরূপে ফঁটিযা উঠে; শক্তিবস্তর (6০7৮%- 
97110027706) মধ্যে অনন্তের আত্মসঙ্কৃচিত বা আত্মসংহৃত অবস্থায় রহিয়াছে 
বীজাকার রূপ--তাহাকেই আবির্ভূত হইতে হইবে, এই বীজেরই অন্তগ্ঢ 
চৈতনে নিহিত যে রূপ, অব্যথ্ভাবে তাহারই অভিব্যক্তি ঘটে । এইভাবে 
জীন এবং ক্রমোসোম (£০7 2750 0107092070950177৩) সৃক্ষ্যাদপি সৃক্ষ্া 
জড় বস্ত হইয়াও কিরপে মানসিক ভাব পর্য্যন্ত নিজেদেব মধ্যে বহন করে 
এবং মানুঘের বীজের মধ্যে বর্তমান থাকিয়।৷ কিরূপে ভাবী দেহে তাহা সংক্রামিত 
করে তাহ বঝাও কঠিন হইবে না। ইহা মূলতঃ বিষয়রূপে অবস্থিত জড়ের 
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মধ্যস্ব সেই তব্বের বলে সাধিত হইতেছে যাহা আমাদের মধ্যে বিষয়ীর অন্ত্ুখান 
অভিজ্ঞতা সকল ($00)001৮০ 6%09151005) কৃটাইয়া তুলিতেছে-- 
কারণ আমরা দেখিতে পাই জড়দেহ অবচেতনতাবে কতপ্রকার মানসিকভাব 
ও ভাবন৷, অতীতের কত স্মৃতি ও অভ্যাস, প্রাণ মনেব কত প্রকার সংস্কার, 
স্বতাবের কত নিদ্দিষ্ট আকার নিয়ত বহুন করিতেছে এবং এক রহসায় উপায়ে 
সে সমস্ত আমাদের জাগ্রত চৈতন্যে ভাসাইয়৷ তুলিতেছে, যাহার ফলে আমাদের 
মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে কত ক্রিয়া নিয়ন্িত হইতেছে অথবা কত নূতন ক্রিয়া 
দেখা দিতেছে। 

আমাদের শরীবের বৃত্তি ও তাহাদের ক্রিস কিরূপে আমাদের মনের ক্রিযা, 
নিয়ন্ত্রিত করে ইহাতে তাহা বঝাও সহজ হইবে, কাবণ দেহ ত শুধু অচেতন 
জড় বসত নয়; ইহার ভিতরে গুঞুতাবে যে চিৎশক্তি অবস্থিত আছে দেহ তাহারই 
এক রূপ বা বিগুহ | দেহ নিজে তাহার গোপন সত্তা চৈতন্যময, সেই সঙ্গেই 
যে চৈতন্য বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা আমাদের জড় তপঃবস্ততে 
(506755-50051806) আত্মঘচেতন হইয়াছে, দেহ তাহার আধার 
এবং বাহনও বটে। শরীরের মধ্যে যে মনোময় পূরুঘ বাস করিতেছে তাহার 
ক্রিয়া এবং গতিব জন্য এই সমস্ত শাবীরিক কর্ম প্রয়োজন। যে চিংপুরদ্ষ 
ইহার মধ্য হইতে উন্মিঘিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে সেই পুরুঘই দেহ- 
যন্ত্রে গতি সঞ্চার করিয়া নিজের মন ও ইচ্ছার সমস্ত রূপায়শ চালিত 
করিতেছে এবং তাহাদিগের মব্য দিয়াই জড়ের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করি- 
তেছে। জড়েব মধ্যে চৈতন্যের এই যে রূপায়ণ তাহ। মনোময় রূপ হইতে 
যখন জড়ের রূপ গ্রহণ করে, সেই পরিবত্তনের সময় দেহযন্ত্রের সামর্খয এবং 
ক্রিয়াপদ্ধতির জন্য সেই মানসিক রূপের কতকটা বিকৃতি ঘটিতে পারে। 
অমুর্ত মানসিক ভাবকে মূর্ত বাস্তব অবস্থায় প্রকাশিত হইতে গেলে দেহযন্ত্রের 
এই গতি ও ক্রিয়া যেমন অপরিহার্য তক্ধপ তাহা দ্বারা সে ভাবের প্রভাবিত 
হওয়াও স্বাভাবিক । দেহযন্ত্র কোন কোন দিকে, যে সেই যন্ত্র ব্যবহার করে 
তাহার উপরও কর্তৃত্ব করে। ক্রিয়াশাল মন এবং ইচছার শাসন বা হস্তক্ষেপের 
পৃর্র্বেই ইহা নিজের অভ্যস্ত সংস্কারের শক্তি দিয়া অতকিতভাবে দেহবাসী 
চৈতন্যে কোন অস্বেচছাকৃত (05৬০1517121) প্রতিক্রিয়ার বিক্ষেপ জাগাইয়া 
তুলিতে পারে : এ সব সম্ভব হয় কেননা দেহেরও একটা অবমানস চেতনা আছে 
এবং আমাদের পূর্ণ আফ্মপ্রকাশে তাহারও একট স্বান আছে। আমর! যদি 
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শুধু বাহিরের যাক্রিকক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখি তবে এমনও মনে হয় যে দেহই 
বুঝি মনকে শাসন করিতেছে কিন্তু ইহা একটা গৌণ সত্য যাত্র, মুখ্য সত্য 
হইতেছে এই যে মনই দেহের নিয়ন্তা । এই দিক দিয়া দেখিলে গভীরতর 
একটা সত্যের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ; সে সত্য এই ষে, বস্ত যাহাকে ঢাকিয়! 
রাখিয়াছে বস্তর সেই আত্বারপী এক অধ্যাত্ব সত্তাই দেহ ও মন এ-উভয়ের আদি 
নিয়ন্ত । পক্ষান্তরে যে পদ্ধতিতে মন তাহার ভাবধারা ও আদেশ দেহের উপর 
সঞ্চারিত করিতে পারে সেই বিপরীত পদ্ধতির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই 
মন দেহকে নৃতন ক্রিয়ার যন্ত্র রূপেও গড়িয়া তুলিতে পারে এবং তাহার অভ্যস্ত 
দাবি অথবা আদেশের চিহ্ন দেহের পরে এমন ভাবে আঁকিয়া দিতে পারে যে 
দেহের সহজাত সংস্কাব পর্যন্ত তাহাদিগকে যন্ত্রের মত মানিয়া চলে, এমন কি 
মন যখন পরে সচেতনভাবে দেহকে চালাইতে চাহে না তখনই সেই একই 
ভাবে দেহের ক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার বিরাম ঘটে না : মনের পক্ষে দেহের 
ক্রিযা নিয়ন্ত্রণ করিনার এমন কি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম ও বিধানকে পর্য্যন্ত 
অভিভূত ও স্তন্তিত করিয়া তাহাকে চালাইবার ক্ষমতা অতিমাত্রায় দেখা দিতে 
পারে, এমন কি সে ক্ষমতার সীম! নির্দেশ করা যায় না। এরূপ ক্ষমতা 
সাধারণতঃ প্রকাশ পাব না বটে কিন্তু তাহা যে আছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে-__এই সমস্ত এবং দেহ ও মনের মধ্যস্থিত অন্য যে সমস্ত দর্বোধ রহস্য 
আছে এই সিদ্ধান্তে সে সমস্তই সহজবোধ্য হয় ; সজীব দেহমধ্যস্থ গোপন 
চৈতন্য তাহার বৃহত্তর সঙ্গীর নিকট হইতেই শক্তি পায় ; দেহমধ্যস্থিত এই 
চেতনা তাহার উপব কি দাবি উপস্থিত করা হইতেছে তাহা অস্তর্লীনভাবে 
প্রচ্ছনুরূপে অন্ভব করে এবং যাহার উপর দেহ পরিচালনার ভার দেওয়া 
আছে সেই উন্মিঘিত অথব! প্রকাশিত দেহাবিষ্ঠাত্রী চেতনার শাসন মানিয়া 
চলে। অবশেঘে, এক দিব্য মন ও দিব্য ইচ্ছাশক্তি যে বিশৃস্াষ্ট করিয়াছে, 
একথাও এ সিদ্ধান্তান্সারে আর অযৌক্তিক বোধ হয় না। আমাদের বিচার 
বৃদ্ধি স্থষ্টির অন্তর্গত যে সমস্ত বিষয়কে স্রষ্টার যদৃচছা জাত বলিয়া মানিতে চায় 
না তাহাদেরও একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : কেননা এই দৃষ্টিতে আমরা 
দেখিতে পাই যে চৈতন্যকে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তাহার বিপরীত বলিয়া 
যাহা বোধ হয় সেই নিশ্চেতনা হইতে প্রকাশিত হইতে হইতেছে, প্রকাশের পথে 
এ সমস্ত একরূপ অপরিহার্ধয ঘটনা-_চৈতন্যের এ কৃচ্ছবৃত তাহার সমস্ত বিরোধী 
ও বিপরীত ধারাকে যে পরাজিত করিবে এবং ধীরে মস্থর গতিতে পরিণামে 
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তাহার যে বৃহত্তর সত্য "এবং শুদ্ধরাটি স্বভাব প্রকটিত হইবে তাহ। 
নিশ্চিত! 

কিন্তু সত্তার যে প্রান্তে জড় রহিয়াছে সেই দিক হইতে যদি আমবা দেখিতে 
যাই তবে এ সিদ্ধান্তের নিশ্চিত সমর্থন মিলে না, কিন্তু সে দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে প্রকতি এবং তাহার কার্য্যপন্ধতির অনা কোন ব্যাখ্যাও আমরা নিঃসংশয়ে 
গৃহণ করিতে পারি না, আদিম নিশ্চেতনার যে যবনিক! রহিয়াছে তাহা ভেদ 
করা মনের পক্ষে অসম্ভব, অথচ যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহার গোপন উৎপাদক 
বা প্রকাশক এই আবরণে ঢাক৷ পড়িয়াছে, জড়প্রকৃতির যে প্রতিভাপ ও তাহার 
কার্ধ্যপদ্ধতি আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত সত্য ও 
শক্তিসমূহের আবাসভূমি এই যবনিকারই অন্তরালে রহিযাছে। তাই অধিকতর 
নিশ্চয়তাব সহিত এ সমস্ত তত্ব জানিতে হইলে আমাদিগের চৈতন্যের পরিণতির 
ধারা ধরিয়া আত্মজ্ঞানের এমন এক উচচ ও বিশাল ক্ষেত্রে পৌ'ছিতে হয়, যেখানে 
বিশ্বের এই আদিম রহস্য আপনিই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত এবং প্রকাশিত 
. হইয়া পড়ে। কারণ ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে চৈতন্যের এই 
উদ্মীয়ন সংশয়রহিত, এবং তাহা হইতে ইহাও নিঃসংশয়িত যে সেই আদিম 
গোপনটচৈতন্য--যাহা ক্রমশঃ আত্বপ্রকাশ কৰবিতেছে-_স্যট্ির প্রথমে যাহা 
আপনার মধ্যে নিগুঢ় ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছে অবশেষে তাহাও প্রকাশ কবিবে। 
এই সত্যকে প্রার্ণের মধ্যে খুঁজিয়। যে পাঁওয়া যায় না তাহা স্পট, কারণ যে বিধানে 
প্রাণক্রিয়া আরন্ত হইয়াছে তাহাতে চেতনা এখনও অবমানস হইয়া রহিয়াছে, 
তাই আমাক্দর মত মনোময় জীবের কাছে তাহা নিশ্চেতন এবং একান্ত পক্ষে 
অবচেতন মনে হয়, স্থুতিরাং আমাদের বর্তমান অবস্থায় বাহির হইতে প্রাণের 
উপর গবেঘণা চালাইয়া সে গোপন রহস্যের মর্ম্োদৃঘাটিন, জড়কে পরীক্ষা 
করিয়া সে মুল রহস্যের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টার মতই নিরখক হইবে । এমন 
কি যখন প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশ ঘটে তখন যে মননের প্রকাশ পায় 
তাহা ক্রিয়ার মধ্যে দেহ ও প্রাণের নান! প্রয়োজন এবং পূন্বসংস্কারের মধ্যে 
রুদ্ধ থাকিয়া কামনা, বাসনা, সংবেদন, আবেগ ব৷ হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি রূপে 
দেখ। দেয় , সে মননের পক্ষে এ সমস্ত হইতে সরিয়৷ দাঁড়াইয়া সা'কষীতাবে 
ইহাদিগকে দেখা বা জানা সম্ভব হয় না। অবশ্য প্রথমে মানুষের মনেই 
বুঝিবার আবিফার করিবার পৃ্ণভাবে জানিবার ইচছা৷ ও আঁশ। জাগিয়া উঠে; 
তাই আত্মস্ঞান ও জগৎ্জ্ঞানের সম্ভাবনা! যে তাহার আছে তাহা বোধ হয়। 


২ ১৭ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


কিন্ত আমাদের মন বস্ততঃ ঘটনা এবং তাহার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ 
করিতে পারে এবং তাহার পরে মনের মধ্যে চলে অনুমান, সিদ্ধান্ত বলিয়া একটা 
কিছু খাড়া করিবার চেষ্টা, চলে বিচার তর্ক আলোচনা । গোপনচেতনাকে 
আবিফার করিতে গেলে মনের নিজেকে জানিতে হয়, তাহার নিজের সত্তা ও 
প্রক্রিরার মূল তত্ব কি তাহা স্থির কবিতে হয়। কিন্ত পশুজীবনে এই উন্মিষস্ত 
চেতনা যেমন প্রাণের ক্রিয়া ও গতির মধ্যে অবরুদ্ধ, তক্রপ মানুষের মধ্যে তাহার 
মানসচেতনা নিজের চিন্তার আবর্তে নিমভ্জিত হইয়া আছে :-_যে চিন্তার 
ধারা অবিরাম গতিশীল, যাহা হইতে মনের কখনও ছুটি নাই ; তাহার চিন্তা 
অতীতে যে ধারায় শক্তির যে খাতে চলিয়াছে, যে দিকে তাহার যাওয়ার ঝোঁক 
রহিয়াছে, যাহা সে পছন্দ করে, প্রাকৃতিক নিব্বাচনের (09000:81 59190- 
000) ফলে যে দিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহার যে সমস্ত 
সংস্কার জন্মিয়াছে--সেই সমস্ত এবং সেইন্ধপ নানা ভাবদ্বারাই মনের যুক্তি- 
বিচার এবং আলোচনার ধারা এবং তাহার গতিপ্রকৃতি নিদ্ধারিত হয় ; সত্যের 
নির্দেশ মানিয়া আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই, 
আমাদের মনন-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রী আমাদের প্রকৃতি । মনন-ত্কিয়া হইতে নিজে 
সরিয়া দীড়াইয়া কতকটা অনাসক্তভাবে আমাদের মধ্যস্থিত মন£শক্তির ক্রিয়া 
আমরা পর্যবেক্ষণ করিতে পারি বটে ; কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়াপ্রণালীই 
শুধু দেখিতে পাই, মনে যে সমস্ত বিশিষ্ট বৃত্তির উদয় হয় তাহাদের মূল উৎস 
কোথায সে খবর আমর] পাই না ; মনের ক্রিয়াপ্রণালীসম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধাস্ত, 
মতবাদ অথবা অনুমান আমরা গঠিত করি কিন্ত আমাদের স্বরূপ আমাদের চেতন। 
এবং আমাদের পূর্ণ প্রকৃতির গোপন রহস্যের উপরিস্থিত যবনিক। তখনও 
থাকিয়া যায়। 

যখন যোগপন্থার অনুসরণ করিয়া মনকে স্থির ও শান্ত করিতে পারি, কেবল 
তখনই আমরা আত্ম-পর্যযবেক্ষণের গভীরতর ফল লাত করিতে সক্ষম হই। 
প্রথমেই আমরা আবিষ্ধার কবি যে মন একটা সূক্ষ্মপদার্থ, তাহাকে ব্যাপক 
বিশেষ (56106191 06091000186) অখব! জাতিবাচক নিবিশেষ (5910910 
11)0615177)117906) এ দূইই বলা চলে। মনঃশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হয় 
তখন ভীবনা, ধারণা, বেদনা, আবেগ, ইচ্ছার ক্রিয়া, অনুভূতির প্রতিক্রিয়া 
প্রভৃতি নানা আকারে মনের ব্যষ্টিবিশেষ (1981000191 0510510701109- 
00129) বা বিশিষ্ট আক্মরূপায়ণসমূহ দেখা দেয়, কিন্ত এই শক্তি আবার 


১৮ 


নিরুপাধিক তত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্বরাজি ও অনির্দেশ্ 


নিষ্রিয় হইয়া অসাড় জড়তাঁয় আচ্ছন্ন হইতে অথবা আত্মসত্তার নিশ্চল নৈঃশব্দ্য 
এবং শান্তিতে বাস করিতে পারে । তাহার পর দেখিতে পাই যে আমাদের 
মনের সমস্ত বিশিষ্ট বপায়ণ আমাদের মন হইতেই জাত হয় না ; কারণ মন:- 
শক্তির বছু তরঙ্গ এবং ধারা বাহির হইতে আসিয়া মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, 
ইহারা আসিয়া মনে রূপ নেয় অথবা! বিশ্বমন বা অন্য কোন বিশিষ্ট'মন হইতে 
পৃর্রবেই রূপাষিত ও উৎসারিত হইয়াছে বোধ হয়, কিন্ত এ সমস্তই আমরা নিজের 
চিন্ত। বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা ইহাঁও অনুভব করিতে পারি যে 'আমাদের 
মধ্যেই এক গোপন অধিচেতনমন (50011021791 17)11)0) আছে যাহা 
হইতে ভাবন৷ ধারণা, ইচছার আবেগ বা মনোময় অনুভূতি জাতি হয় ; আমরা 
আরো দেখিতে পারি যে চৈতন্যের উচচতর ভূমিসমূহ হইতে মনেৰ এক শ্রেঠতর 
শক্তি আমাদের মব্য দিয়া অথবা আমাদের উপর ক্রিয়া করে। সবর্বশেঘে 
আমরা আবিফষার করি যে মনোময উপাদান এবং মন:শাক্তকে ধারণ করিয়া 
এক মনোময পুরুষ বর্তমান আছে যে এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করে, ধারক ও 
অনুমস্তারূপে এই পুরুষ না থাকিলে এ সমস্ত খাকিতে না ক্রিয়৷ করিতে পারিত 
না। এই মনোময় পুরুঘকে মৌন সাক্ষীরূপেই প্রথম দেখা পাই, কিন্তু সাক্ষী- 
নূপই যদি তাহার স্বরূপের সব্র্বস্ব হইত, তাহা হইলে মনের বিশিষ্ট রূপায়ণকে 
প্রকৃতির দ্বারা সত্তার উপর একটা প্রাতিভাসিক ক্রিয়াব আবোপ মাত্র মনে 
করিতে হইত, অথবা প্রকৃতি নিজের দ্বারা স্থষ্ট একটা চিন্তা্গৎ সাক্ষী পুকষের 
সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইত। কিন্ত 
পরে আমর্বা দেখিতে পাই যে এই মনোময় পুরুঘ নীরব দ্র্টার ভূমিকা হইতে 
সরিয়া যাইতে পারে, নিজেই মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উৎস হইতে, তাহাদিগকে 
গ্রহণ বা বর্জন এমন কি তাহাদিগকে আদেশ দিতে, শাসন ও নিয়ন্বণ করিতে 
এবং তাহাদের বিজ্ঞাত। হইয়। দীড়াইতে পারে । তখন এই জ্ঞানও জাগে 
যে এই মনোময় উপাদানই মনোময় পুরুঘকে প্রকাশ করিয়াছে, ইহা৷ তাহারই 
আত্মপ্রকাশক উপাদান এবং মন:শক্তি তাহারই সচেতন শক্তি, স্থৃতরাং এ 
সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে মনের সমস্ত ব্যাষ্ট বিশেষ বা বিশিষ্ট বূপায়ণ 
পুরুষের নিজের সত্ত। হইতে জাত হইরাছে। কিন্ত এইখানে একটা বিপত্তি ঘটে, 
আর এক দিক হইতে দেখিতে গেলে আমাদের ব্যক্তিমন (061501281 10710) 
বিশ্বমনেরই একটা বূপায়ণ বলিয়া মনে হয় ; বিশৃমনে চিন্তার যে সকল তরজ, 
ভাবের যে সমস্ত প্বোত, ইচ্ছার, যে সমস্ত আভাস ও ইঙ্গিত, অনুভূতির যে সমস্ত 


১৯ 


দিব্য জীবন স্বার্তা 


তরঙ্গ, রূপায়ণ এবং রসবোধের যে সমস্ত আকৃতি জাগিতেছে বা ভাসিয়া উঠিতেছে 
ব্যক্তিমন তাহার ধারণ, গঠন এবং সঞ্চালনের যন্ত্র মাত্র। অবশ্য ব্যক্তিমনের 
পৃহ্ব হইতে গঠিত একটা আকার,' একটা বিশিষ্ট রুচি ও প্রবৃত্তি, একটা মেজাজ 
এবং প্রকৃতি আছে ; যদি ব্যষ্ট-সত্তারএই বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণের সহিত খাপ খায়, 
তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃতি যদি গ্রহণ করে তবেই বিশ্বমন হইতে তাহার মধ্যে 
যাহা আসে তাহার স্থান হয়! এই সমস্ত জটিলতার জন্য আমাদের প্রথম 
প্রশ অমীমাতসিত রহিয়া গিয়াছে ; চিত্তের এই যে পরিণতি এবং ক্রিয়া ইহা 
কি বিশ্বব্যাপ্ত কোন শক্তির দ্বার স্যষ্ট হইয়া মনোময় পুরুঘের নিকট উপস্থাপিত 
হইয়াছে? অখবা ইহা কি যাহা নিত্বিশেঘ অথবা হয়ত অনিণেয় সেই সত্তার 
উপর মনঃশক্তির দ্বারা আরোপিত একট! ক্রিয়া ? অথবা ইহাই কি সত্য যে 
এ সমস্তই অন্তরস্থ আত্মার কোন সক্রিয় শক্তি দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত এবং 
সংগঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং মনের বহির্তাগে কেবল প্রকাশিত হইয়াছে ? 
এ প্রশের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে এমন এক বিশুসত্তা এবং চেতনার 
সংস্পর্থ লাভ করিতে অথবা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে যাহার মধ্যে 
সমস্ত বস্ত এবং তাহাদের পৃ এবং অখণ্ড তত্ব আমাদের সংকীর্ণ মানস সত্তা 
হইতে অধিকতররূপে প্রকাশিত আছে। 

চেতনার সেইরূপ অবস্থা বা তত্ব আছে যাহার স্থান ব্যষ্টিমনের এমন কি 
অবিদ্যার অন্তর্গত বিশ্ব-মনেরও উপরে, যাহাকে অধিমানস (05610001109) 
বল। হইয়াছে । ইহার মধ্যেই বিশ্ব সত্যের প্রতাক্ষ ও অকৃষ্ঠিত পরিচয় 
প্রখমে পাওয়া যায । আমর আশা করিতে পারি যে ইহার মধ্যে বিশৃক্রিয়ার 
আদিম রহস্য, বিশ্বপ্রকৃতির মূল গতিপ্রবৃত্তির অস্তর্দা্টি আমরা লাভ করিতে 
পাখিব। এখানে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট; ব্যাষ্ট এবং বিশ্ব এ উভয়ই জগদ- 
তীত পরম সত্য হইতে আসিয়াছে এবং তাহাই এই দুইএর মধ্যে বূপায়িত 
হইয়া উঠিতেছে, ইহা এ ভূমির স্বতঃপ্রত্যয়। এখানে নিশ্চিত বোধ হয় 
যে ব্যট্রিসত্তাব মন ও প্রাণ, প্রকৃতির অন্তব্বত্তী তাহার আত্মা-পুরুষ, বিশ্ব বা 
বিরাট পুকঘের আংশিক আত্মরূপায়ণ, আবার উভয়ই পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ- 
ভাবে লোকাতীত পরম সত্যের আত্মপ্রকাশ---এ প্রকাশ সীমাবদ্ধ এবং অর্া- 
বৃত হইতে পারে কিন্তু তবু যে তাহারই প্রকাশ ইহাই তাহার মর্শসত্য। কিন্তু 
ইহাও দেখিতেছি যে ব্যষ্টিজীব নিজেও সে প্রকাশের আংশিক নিয়স্তা ; বিশ্ব- 
গত বিরাটপুরুঘের ব1 সত্বস্তর যতখানি বা যে অংশ নিজের প্রকৃতি অনুসারে 
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সে গ্রহণ এবং জীর্ণ করিতে পারে মাত্র তাহাই তাহার মন প্রাণ দেহের আধারে 
রূপায়িত হইয়া উঠে; সত্বস্ত হইতে জাত অথব! বিরাটের মধ্যে অন্তর 
ভাবে স্থিত কিছুকে সে রূপ দেয় বটে, কিন্তু সে রূপায়ন হয় তাহার নিজস্ব ভাঘায় 
তাহার নিজ প্রকৃতি অনুসারে । কিন্ত বিশ্বপ্রতিভাস সম্বন্ধে আমাদের মুল 
প্রশের মীমাংসা এ অধিমানস জ্ঞান দিযাও হয় না। এ ক্ষেত্রে তিনটি উত্তর 
হইতে পারে, প্রথম-_মনোময় পুরুঘের ছ্বারা গঠিত মনন, অভিজ্ঞতা এবং 
অনুভবের এই জগৎ সত্যই তাহার আপন আত্মপ্রকাশ, এই আত্মরূপায়ণ তাহার 
নিজের আধ্যাত্বিক সত্তার কোন সত্য হইতে জাত হইয়াছে, সেই সত্যেরই 
সক্রিয় সম্ভাবনার প্রকাশ দেখ। দিয়াছে । দ্বিতীয় উত্তর-_ইহা প্রকৃতির 
বিস্থৃষ্টি এবং মনোময় ব্যাষ্ট-পুরুষের কাছে সেই প্রকৃতির দ্বারা উপস্থাপিত, সেই 
প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টিপুরুঘ ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এ সমস্ত পুরুঘের 
নিজস্ব অথব! তাহার আশ্বিত বলা হয় মাত্র। তৃতীয় উত্তর--এ সমস্ত 
বিশৃব্যাপী একটা কল্পনার খেলা, অনন্তের শুদ্ধ সম্ভার অনির্ণেয় শুন্যতার উপর 
একটা আজগওুবী অলীক খেয়ালের আবোপ ; স্থ্টরহস্যের এই তিন প্রকার 
ব্যাখ্যার প্রত্যেকটির দাবি সমান বলিয়া মনে হয় এবং মন ইহার মধ্যে কোন 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে তাহ! স্থির করিতে পারে না, কারণ প্রত্যেক মতেবই 
নিজস্ব যুক্তি প্রমাণ আছে, প্রত্যেকেই বোধি এবং অভিজ্ঞতার দোহাই দেয়। 
অধিমানস যেন এই জটিলতাকে আরও বাড়াইয়া৷ তোলে, কারণ 'অধিমানসী 
দৃষ্টি ইহাদের প্রত্যেক মতের নিজস্ব স্বতন্ব দাবি অনুসারে রূপারিত হওয়ার 
সম্তাবন! ও সামর্থ্য আছে তাহা স্বীকার করে, জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে আত 
বিভাবনার দ্বারা অনুভবের জগতে মূর্ত হইয়৷ উঠিবার অধিকার প্রত্যেকের 
আছে ইহা মানে। 

অধিমানসে এমন কি মনের সমস্ত উচচতর ভূমিতে আমরা দেখিতে পাই 
যে একট৷ ছ্ৈত প্রত্যয় পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে--একদিকে আছে এক শুদ্ধ 
নীরব ও নিক্ক্িয় আত্মা, যাহা অলক্ষণ, নির্ভণ, নিত্বিশেঘ, সব্বপ্রকার 
সম্বন্ধরহিত, স্বয়ন্তু; স্বপ্রতিষ্ঠ এবং আপগুকাম ; অন্যদিকে াছে চিত্তপসের 
বা স্থাষ্টিশীল চৈতন্য ও শক্তির এক অতিবিপুল গতি ও স্পন্দন যাহ! নিজেকে 
বিশে অনস্তরূপে রূপায়িত করিতেছে । এই ছন্দ পরস্পরের একান্ত বিরোধী 
মনে হইলেও একত্রে অবস্থিত আছে, বেন এ দুই অন্যোন্যাপেক্ষ বা একে 
অন্যের পরিপুরক ; উদ্বু দৃষ্টিতে দেখা যার যে এক দিব্য পরম তত্ত্ব বা এক 
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নিত ণ বৃদ্ধ এবং যিনি সকল সম্বন্ধের সকল বিশেষের সকল প্রকাশের মূল উৎস, 
আধার ও প্রভু, অনন্ত গুণসম্পন্ব এমন এক সগুণ বৃন্দ যুগপৎ এক সঙ্গে 
বর্তমান আছে। নির্ভণতার দিক অনুসরণ করিলে আমরা আত্মানুতবের 
এক চরম কোটিতে পৌ'ছিতে পারি যেখানে আমরা এক পরম অন্যনিরপেক্ষ 
নিত্য বস্তকে পাই যাহা অব্যবহার্ধয, সকল সন্বন্ধরহিত, সকল বিশেঘত্ববজিত, 
অনির্বাচ্য এবং অনির্দেশ্য যাহাকে বাক্য দিয়া শুধ এই বল! চলে যে তাহা আদি 
এবং চরম সত্তা । আমরা যদি সগুণতার ভিতর দিয়া চলি তাহা হইলেও 
অভিজ্ঞতার এক চরম অবস্থায় পৌঁছি যেখানে আমরা এক দিব্য নিত্য বস্তাকে 
পাই যিনি ব্যক্তিক (1991501091) সব্বগত পরমপুরুঘ তিনি ভগবান তিনি 
একাধারে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্বক সকল সম্বন্ধ সকল বিশেঘের তিনি অনস্ত 
এবং শাশ্বত প্রভূ, তিনি নিজের সত্তার মধ্যে অমন্ত কোটি বুন্নাওকে তীহার আত্ম- 
জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ, তাহার অনিব্বচনীয় সত্তার একটিমাত্র ভাবের 
দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। মনের কাছে বন্ধের এ দুইটি বিতাব পরস্পর 
এমন বিরোধী মনে হয় যে ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে কিন্তু 
অধিমানসী চেতনার কাছে এ উভয়ই শাশ্বত সম্ভার দুইটি পরম বিভাব, উভয়ই 
সমান ভাবে সত্য ; তাহা হইলে এ দুএব পশ্চাতে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া 
এ উভয় বিভাবের উৎস স্বরূপ এক সত্য নিশ্চয়ই কোথাও বর্তমান আছে 
যাহার চরম ও পরম শাশৃত সতত ইহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। এরূপ 
পরম্পরবিরোধী তত্ব যাহাব মধ্যে সমান সত্যরূপে রহিয়াছে তাহার স্বরূপ 
কি? যাহার কোন জ্ঞান, কোন বোধ মনের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ইহা কি 
তেমন আদি অনিণেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইবে? বন ইহা নয় তাহা নয় এরূপ 
মৌলিক যে নেতিবাদ, আবার বুন্ধ ইহা, বৃদ্ধ তাহা এরূপ যে ইতিবাদ ইহাদের 
পরম্পরার মধ্য দিয়া আমরা তাহাকে খুঁজিতে সব্বদা বাধ্য হই, সেই ধারাদ্বয়ের 
কোন একটিকে স্বতন্থভাবে অবলম্বন করিয়া অথব৷ যুগপৎ পূর্ণভাবে দুইকে 
গ্রহণ করিধা কোন কোন প্রকার অভিজ্ঞত৷ ও উপলব্ধি হ্থারা, ইহারই বিতাৰ 
ও শক্তির সাহায্যে, ইহার কিছু আমরা জানিতে পারি, কিছু আভাস আমর। 
পাইতে পারি, কিন্ত তবু শেষ পধ্যস্ত আমাদের মননশক্তির উচচতম ভূমিতে 
পৌ'ছিয়াও যেন দেখা যায় যে ইহাকে ধরা গেল না, ইহা অজ্ঞেয়ই রহিয়া গেল । 

কিন্ত পরম নিত্যবস্ত বা পর্বন্ধ যদি কেবল শুদ্ধ অনির্পণেয় এমন এক নির্ব্রি- 
শেঘ হয় যাহার মধ্যে বিশেঘের কোন স্বানই নাই, তাহা হইলে স্থ্টি, প্রকাশ 
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বা বিশ্বের উৎপত্তি তে সম্ভব হয় না। অথচ বিশ্ব যে রহিয়াছে তাহা তে 
দেখিতেছি। তাহা হইলে কে বা কি এই একান্ত বিরোধী স্থ্টি এই অসম্ভব 
সম্ভব করিল, আত্মবিভাঁগের এই অসমাধেয় প্রহেলিক৷ ব৷ সমস্যা আনিয়া উপস্থিত 
করিল ? যে ত্যাষ্টি করিয়াছে তাহাকে কোন প্রকার শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই 
হইবে, আর বন্ধই যখন একমাত্র নিত্য সত্য বস্ত এবং সব্বপদার্থের' উৎপত্তি- 
স্থান তখন এ শক্তিও হইবে তাহা হইতে উৎসারিত তাহার সঙ্ে সমব্যুক্ত, উভয়ের 
মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকিবে, বন্লই হইবে শক্তির আশ্রয় স্থান। কারণ এ শক্তি 
পরমতত্ব বা বৃন্ধ হইতে যদি সম্পূর্ণ পৃথক কিছু হয়, অনির্ণয়ের নিত্য-শৃন্যতার 
উপর বন্দর বহির্ভূত বিশ্বকৃৎ এক কল্পনা! 'নজের বিশেঘসমূহকে (09091 
11107901017) যদি আরোপ করিয়া থাকে তাহা হইলে একমাত্র বন্ধ আছে 
একথা ত আর বল৷ চলে ন! ; তাহা হইলে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি হইতে মূলতঃ 
পৃথক নয়, এমন এক দ্বৈত মকল ত্ষ্টির মূলে আছে ইহা স্বীকার কবিতে হয়| 
ইহা যদি নিত্যবস্তর এক এবং বস্তত একমাত্র শক্তি হয় তাহা হইলে পরমসত্তা 
ও তাহার শক্তি একান্ত বিরোধী বা পরম্পরেব প্রতিষেধক হইয়া পড়ে অথচ 
ইহারা যুগপৎ বর্তমান আছে, ইহা যুক্তিতে অসম্ভব মনে হয় ; কারণ আমরা 
ধরিয়া লইয়াছি যে বুদ্ধ সকল সন্বন্ধ সকল বিশেষের সম্ভাবনা হইতে নিত্যমুক্ত, 
অথচ মায় স্ষ্টিশীল কম্পনারূপে অবস্থিত খাকিয়৷ সেই বল্লের উপর অনন্ত 
সন্বদ্ধ ও বিশেঘের আরোপ করিতেছে সুতন্নাং ব্নাকে মায়া কল্পিত এ সমস্তের 
আশ্রয় ও সাক্ষী হইতেই হইয়াছে, যুক্তি তো ইহা স্বীকার করিতে পারে না। 
সুতরাং এ শ্রক্তিকে এ মায়াকে স্বীকার করিতে গেলে বলিতে হয় ইহা এমন 
একটা রহস্য, একটা প্রহেলিকা যাহা যুক্তিতর্কে র বা বিচার-বৃদ্ধির অগমা, যাহাকে 
সৎ বলা চলে না, অসৎও বল! চলে না, যাহার প্রকৃতির কোন ব্যাখা। মিলে 
না, যাহা অনিকর্বচনীয়। কিন্তু এ মতের বাধা এত বহু এবং প্রবল যে তন্বজিজ্ঞাসা 
এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাব শেষ কথা এবং চূড়ান্ত প্রতায় যদি আমাদিগকে ইহা 
অবশ্যন্তাবী চরম সিদ্ধাস্তরূপে মানিতে বাধ্য করায় তবেই ইহ] স্বীকার করিতে 
পারি। সকল স্থষ্টি মায় বা ভ্রমই যদি হয় তবুও অন্ততঃ প্রত্ায়রূপে তাহাদের 
একটা অস্তিত্ব (900)50055 63450651006) আছে এবং ০ বোধসকল যিনি 
একমাত্র পরমসত্ত। তাহার চৈতন্য ভিন অন্য কোথাও ত খাকিতে পারে না, 
ফলে তাহারা অনির্ণেয় নিবিশেঘের বোধময় বিশেষ (980)900৮৩ 45061 
00117901015) হইয়া পড়ে । আবার যদি সকল পদাখ এই শক্তির মিথ্যা বা 
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মায়াময় না হইয়া সত্য বিস্ষ্টি হয়, তাহা হইলে প্রশ উঠে কোথা হইতে তাহাদের 
উৎপত্তি হইল, কি তাহাদের উপাদান? বন্দাতিরিক্ত কোন শূন্য বা অসৎ হইতে 
ইহারা আসিয়াছে তাহা ত সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলেও একটা দ্বৈতবাদ 
আসিয়া পড়ে, সে দ্বেতের একটি বিশাল ইতিবাচক এক শুন্য-- ইতিবাচক 
কেননা তাহা হইতেই সমস্ত আসিয়াছে__অপরটি একটি বৃহত্তর অনির্দেশ্য 
বস্ত যাহাকে আমর একমাত্র সত্য বস্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি সুতরাং 
স্প্টতঃ মূল সত্যবস্ কখনও পূরর্নকূপে অনিণ্ণেয় এবং নিব্বিশেষ হইতে পারে 
না। যাহা কিছু স্পষ্ট হইয়াছে, সেই সধ্বস্তই তাহার উপাদান এবং সেই সন্বস্তর 
মধ্যেই তাহা অবাস্থত আছে ;, আর এই একান্ত সত্য বস্ত যাহার উপাদান তাহ 
নিজেও সত্য না হইয়৷ পারে না| যাহা নিত্য সত্য অনম্ত সত্তা তাহা হইতে, 
যাহাকে সত্য বলিয়৷ শুধু মনে হইতেছে অথচ যাহ। ভিত্তিশূন্য নেতি বা মিথ্যা--. 
তাহাই মাত্র জাত হইয়াছে ইহ হইতে পারে না । কোন বিশেষ অথবা সম্ভাবিত 
বিশেষ সমূহের কোন সমাহার দ্বার তাহাকে বিশেঘিত বা সীমিত করা যায় ন৷, 
বৃদ্ধকে যদি এই হিসাবে নিব্বিশেষ ও অনিণেয় বলি তবে তাহা সত্য এবং তাহা 
বেশ বুঝা যায় কিন্তু তাহার অর্থ ইহা! নহে যে আত্মবিশেষণের কোন সামধ্য 
তাহার নাই। পরমসৎ যিনি তাহার নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে তাহার আত্ম- 
বিশেঘণের বা সভ্য আত্মরূপায়ণের কোন শক্তি অথবা আত্মস্থষ্টি বা আত্মপ্রকাশ 
ধারণ করিয়া রাখিবার কোন সামধ্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। 

সুতরাং অধিমানস হইতে আমরা কোন নিশ্চিত এবং শেঘ সিদ্ধান্ত পাই 
না; সমস্যার সমাবান খুজিতে আমাদিগকে অধিমানসকেও অতিক্রম করিয়া 
অতিমানস জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে । অতিমানস বা! খতচিৎ যেমন একদিকে 
অনন্ত এবং শাশুতের আত্মজ্ঞান, তেমনি অন্যদিকে সেই আত্মজ্ঞানের অন্তনিহিত 
আত্মবিশেষণের ব৷ আত্মরূপারণের শক্তি-_এ উভয় বিভাব অতিমানসে যুগপৎ 
বর্তমান ; প্রথমটি তাহার ভিত্তি ও অধিষ্ঠানভূমি বা পরমপদ, আর ছিতীয়টি 
তাহার সভার বীধ্য তাহার আত্মসত্তার গতি ও ক্রিয়ার শক্তি। কালাতীত 
শাশুত সন্তাব আত্মজ্ঞানে তিনি যে সত্য নিজের মব্যে দর্শন করেন, তাহার সত্তার 
চিন্ময়ী শক্তি তাহাই কালের নিত্যক্ষেত্রে ফুটাইয়া তোলে । অতএব অতিমানস 
অনভবে বর্দ কেবলমাত্র পুখরূপে অনিণেয় এবং সব্ববিশেঘণের প্রতিঘেধ 
স্বরূপ এক চরম নেতি নহে; বদ্ধ তাহার শুদ্ধ নিব্বিশেষ অনন্ত সততায় 
নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ, যাহা সকল পরিবর্তনরহিত শাশ্বত মত্তায় 
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এবং সেই শুদ্ধসত্ার নিশ্চল ও নিত্য আনন্দে কেবল অবস্থিত থাকিতে পারে, 
শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ তেমন এক শঙ্তি মাত্র বৃদ্ধের আছে-_ইহা। বন্ধের সমগ্র তত্ত্ব 
বা সমগ্র সত্য নহে। যাহার সত্তা অনন্ত তাহার শক্তিকেও অন্ত হইতে হইবে, 
তাহার মধ্যে যেমন থাকিবে শাশুতি বিরাম এবং অচল প্রশান্তি তেমনি তাহাতে 
থাকিবে শাশুত ক্রিয়া এবং বিস্যষ্টির সামধ্ধ্য ; কিন্তু তাহার ক্রিয়া হইবে নিজেরই 
মধ্যে নিবদ্ধ, তাহার স্থষ্টি হইবে তাহার নিজের শাশুত এবং অনন্ত সত্তার মধ্য 
হইতে-_কেনন৷ যাহা দিয়া তিনি ্য্টি করেন তাহার কোন কিছুই তাহার 
বাহিরে বা তাহ। হইতে ভিন্নভাবে থাকিতে পারে ন৷ ; সৃষ্টির ভিত্তিতে যাহা কিছু 
তাহা হইতে পৃথক মনে হয় বস্ততঃ তাহা তাহ'রই মধ্যে আছে ; বস্ততঃ তাহার 
উপাদানকারণও তিনি, তাহ। তাহার সন্তার বহির্ভূত কোন কিছু হইতে পারে 
না| অনন্তশক্তি শুদ্ধ নিক্ষিয় একত্বে, অবিক্রিয় বা অপরিবর্তনীয় সত্তাতে 
শুধু অবস্থিত থাকিবার এক বীর্য বা সামথ্য হইতে পারে না । তাহার মধ্যে 
নিশ্চয়ই থাকিবে সত্তা ও তপ:শক্তির অনন্ত সামথ/ ; অনস্তচৈতন্যের মধ্যে 
নিজেরই আত্মবোধজাত অন্তহীন সত্যসমূহের অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে। 
এই সমস্ত সত্য ক্রিয়াশীল হইলে তাহারাই আমাদের জ্ঞানে দেখা দিবে তাহার 
সত্তার বহুবিভাবরূপে, আমাদের অধ্যাত্ববোধে তাহারাই ফুটিয়া উঠিবে তাহার 
নানা বিচিত্র গতি ও প্রবৃত্তি বা শক্তির মৃন্তিতে, আমাদেব রসচেতনায় ধরা 
পড়িবে সত্তার নিজের আনন্দের নানা যন্ত্র, আধার বা বূপায়ণ রূপে । তাহা 
হইলে এই দীড়াইল যে স্থট্ি বনের আত্মরূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশমাত্র : অখাৎ 
স্থাষ্টি অনর্তভের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহারই ছন্দোময বিস্তার ছাড়া 
আর কিছু নয়। কিন্ত প্রতোক সম্ভাবনাই জ্ঞাপন করে যে তাহার পশ্চাতে 
সত্তার এক সত্য, যিনি সৎস্বরূপে অবস্থিত তাহার এক তত্ব আছে ; কারণ আশবয় 
স্বরূপে এক সত্য না থাকিলে কোন সম্তাবনা তো৷ দেখা দিতে পারে না। 
প্রকাশে, যিনি সংম্বরূপ তাহার কোন মৌলিক সত্য আমাদের জ্ঞানে 
দেখা দিবে সেই পরাৎপর পুরুঘের কোন মুল চিন্ময় বিভাবরূপে, তাহা 
হইতেই তাহার মধ্যস্থ সকল সম্ভাবনা তাহার মধ্যে গতি ও প্রকতির 
যে স্বতাবসিদ্ধ উন্মুখতা আছে তাহ আত্মপ্রকাশ করিনে, ইহারাই আবার 
তাহাদের সাক রূপায়ণ, ভাবব্যঞ্ক শক্তি এবং প্রকাতিগত ক্রিয়াপদ্ধতি 
স্থট্টি করিবে অখবা বরং বলা উচিত যে অব্যক্ত গোপনে স্থিত অবস্থা 
হইতে তাহাদিগকে প্রকাশের ক্ষেত্রে আনিয়া বাহির করিবে : তাহাদের 
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নিজেদের সত্ত৷ তাহাদের সম্ভৃতিতে তাহার স্বরূপ এবং স্বভাবরূপে ফূটিয়৷ উঠিবে। 
স্ষ্টি ব্যাপারের ইহাই পূর্ণ পরিচয় ; কিস্ত আমাদের মন এই ক্রিয়াপদ্ধতি 
পর্ণূপে দেখে না, সে শুধু দেখে সন্ভাবনাসমূহ বাস্তবরূপে নিজেদিগকে রূপায়িত 
করিতেছে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে এক পূর্বনি্ধারক (05090917706 
105) সতা এবং সে সত্যের একটা তাগিদ একটা অলঙ্ঘনীয় আবেশ আছে, 
যাহা সম্ভাবনাকে বান্তবরূপ গ্রহণে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে তাহা৷ আমরা অনু- 
মানে বা কল্পনায় জানিতে পারিলেও নিশ্চিত ভাবে ধরিতে পারি না। 
আমাদের মন বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা। পর্যবেক্ষণ করে, যাহা সম্ভাবনা 
রূপে রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু যে অদৃশ্য গোপন শক্তি 
স্থষ্টির মূলে থাকিয়া সমস্ত গতি ও রূপ অব্যাহত ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করি- 
তেছে মন তাহার দর্শন পায় না ; কারণ বিশ্বের পুরোভাগে বহু শক্তি একত্র 
মিলিত হইয়া যে একটা সাম্য স্থ্টি করিয়াছে তাহার ফল মাত্র আমরা দেখি : 
মূলে এক বা বহু নিয়ামক শক্তি যদি থাকে তবে তাহা অবিদ্যার আবরণে আমাদের 
নিকট ঢাকা আছে। কিন্ত অতিমানস ব৷ খতচিতের দৃষ্টিতে এই সমস্ত গোপন 
নিয়ামক শক্তি হইবে জুস্পষ্ট ; ইহারাই তাহার দর্শন ও অভিজ্ঞতার মূল উপাদান : 
অতিমানসী স্থা্টিধারাষ এই নিয়ামক অব্য শক্তিসমূহ, শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্ভাবনাসমূহ 
এবং তাহার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটনারূপে দেখা দেয় তাহা সমস্ত একটা 
সমগ্রতায় গ্রখিত, সমস্তই একটা অখণ্ড গতি ও ক্রিয়া ; সম্ভাবনা এবং ঘটনা 
সমূহের মধ্যেই আছে মূল নিয়ামক শক্তিসমূহের অনিবাধ্য প্রবেগ--ইহাদের 
সমগ্র প্রকাশ সমগ্র বিস্া্ট সেই সত্যেরই অঙ্গ, যে সত্যকে ইহারা সব্বাস্তির 
(4১11-751505006) অন্তর্গত পৃৰ্বনিদ্ধারিত সার্ক আকার ও শক্তিরূপে 
প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। 

আমাদের গতীর আধ্যান্িক উপলব্ধিতে আমর! বন্দ সন্বদ্ধে যে মূল জ্ঞান 
লাভ কবি তাহা এক অনন্ত শাশৃত সত্তা, এক অনন্ত শাশৃত চৈতন্য, এক অনস্ত 
শাশূত আনন্দেব অপবোক্ষ বা সম্বো।ধজাত অনুভূতি । অধিমানস এবং মানস 
জ্ঞানে আমরা এই মূল অখণ্ড তস্বকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশ বিশিষ্ট মনে করিতে, 
এমন কি সে তত্বকে তাহার তিনটি আত্মবিভাবে একেবারে পথক করিয়া দেখিতে 
পারি ; কারণ আমর শুদ্ধ অহেতুক শাশৃত আনন্দের এমন এক অতিগভীর 
অনুভূতি পাইতে পারি যে আমরা কেবলমাত্র তাহাই হইয়৷ যাই ; সত এবং 
চৈতন্য সে আবেশে এমন ভাবে ডুবিয়া যাইতে পারে যে আপাতদৃষ্টিতে 
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তাহারা যেন লাই এমন মনে হয়, ঠিক তেমনি ভাবে শুদ্ধ চৈতন্যের এক চরম 
অনুভূতি লা করা এবং অন্যবোধশুন্য হইয়া তাহাতে নিজেকে মিশাইয়া দেওয়া 
অথবা শুদ্ধ পরম সতের তদনুকূপ অনুভূতির সঙ্গে তাহাতেই পূর্ণরপে এক 
হইয়া যাওয়াও সম্ভব। কিন্ত অতিমানস জ্ঞানে এই তিন বিভাব সব্বদা 
অৰিভাজ্য ও অখণ্ড ত্রিপুটিরূপে বর্তমান, যদিও কোন এফটা বিভাব' অপরের 
সম্মুখে থাকিয়া তাহার নিজের চিন্ময় বিশেষ বা বিভূতিসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে 
পারে ; কারণ ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিভাব ব! অন্তানিহিত আত্মরূপায়ণ- 
সমূহ আছে, অথচ সমগ্রভাৰে তাহার! মূল ব্রেক পরমতত্ব। প্রেম, হর্ধ এবং 
মৌনর্য সত্তার দিব্য আনন্দের মূল বিশেষ বা বিভূতি, আমরা স্পষ্টত: দেখিতে পাই 
যে সেই আনন্দই ইহাদের উপাদান এবং আনন্দই ইহাদের প্রকৃতি; এ সমস্ত 
নিত্যবস্তর সহিত সশবন্ধরহিত অথচ তাহার উপর আরোপিত অথবা বাহির হইতে 
আগত এবং তাহার আশ্িত কোন বিস্্টি নহে, তাহারা তাহারই সত্য, তাহার 
চৈতন্যের সহজ ধর্ম, তাহার সত্তার শক্তিরই বীধ্য। ঠিক তেমনি জ্ঞান ও 
সঙ্কল্প পরম চৈতন্যের মুল বিভূতি বা বিভাব ; ইহারাও অনাদি চিৎশক্তির 
সত্য এবং শক্তি এবং তাহারি প্রকৃতিতে অনুস্যূত হইয়া বর্তমান আছে; এই 
এক বিতাবের মধে) অন্যের অনুপ্রবেশ আরও বেশী স্পষ্ট হয় খখন আমরা পরমার্থ 
সতের মুল চিন্ময় বিভূতিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কবি ; এই বিভূতি তাহার 
ত্রিশক্তি, সকল স্য্টি বা সকল প্রকাশের পক্ষে ইহার! প্রয়োজনীয় প্রথম ও মুল 
স্বীকাধ্য (815 10099001255) ; এ তিনের নাম দিতে পারি-__আত্মা, 
ঈশৃর এবং”পুরুষ। 

বঙ্ধের আত্মপ্রকাশের ধারা অনুসরণ কবিয়া যদি আমরা আরো অগ্রসর 
হই তবে দেখিতে পাই যে এই সমস্ত বিভাব ব৷ শক্তির প্রত্যেকটির ক্রিয়াতে 
একটি ত্রীমুখী ভাব রহিয়াছে ; জ্ঞান অনিবার্ধযরূপে ফুটিয়৷ উঠে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং 
জ্ঞানের ত্রিধারায় ; ভালবাসা বা প্রেম, প্রেমিক, প্রেমাম্পদ এবং প্রেম এই ত্রি- 
মৃন্তিতে নিজেকে দেখিতে পায়; সংকল্প বা ইচ্ছা আত্মসাকতা৷ লাভ করে 
ইচ্ছার প্রভু, ইচছার বিষয় এবং ইচছ। পূরণের কাষাকরী শক্তি এই তিনরূপে ; 
ভোক্তা, ভোগ্য এবং যে ভোগ ইহাদিগকে মিলিত করে সেই তিনের মধ্যে 
উল্লাস (0) তাহার আদিম ও পূণ চরিতাথখতা লাভ করে ; বিঘয়ী-আত্ব! 
(561 ৪5 500)০0) বিষয়-আত্বা (9616 ৪5 0৮)০০1) এবং আত্বসংবিৎ বা 
আত্মজ্ঞান (561 ৪৮/21:61)69)- যাহা! আত্বার বিষয় ও বিষয়ী এই দুই 
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রূপের মধ্যে মিলনের সেতুরপে ক্রিয়া করে-___এই তিন অনিবার্ধ্যরূপে আত্ম! 
আত্মপ্রকাশ করে। অনন্তের মুল চিন্ময় আত্মবিভাবনার বা মুল প্রকৃতির 
মধ্যে এই সমস্ত আদি শক্তি ও বিভাব তাহাদের যথাযোগ্য স্থান বা পদবীতে 
প্রতিষ্িত আছে ; সাক সহ্বন্ধ, সাথক বীর্য, সত্তা, চৈতন্য, শক্তি এবং আনন্দের 
সার্ক রূপায়ণসমূহ, শাশৃত চিৎশক্তির সত্য যে পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় তাহার 
বীর্য, অবস্থা, পঙ্থা এবং বারাসমূহ, প্রকাশের নিয়ামক শক্তি, তাহার সম্ভাবনা 
এবং বাস্তবত প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আছে তাহারা সকলেই এই মুল চিন্ময় 
আত্ববিভাবনাসমূহের বিভূতি বা বিশেঘ প্রকাশ । সকল প্রকার শক্তির সকল 
সম্ভাবনার এবং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ পরিণামসমূহের এই সমস্ত বিস্তার অতি- 
মানসের জ্ঞানে এক পরম একত্বে বিধৃত হইয়া আছে৷ এ জ্ঞান এ সমন্তকে ইহাদের 
মূল আদি সত্যের উপর সচেতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে ; তাহাদের প্রকৃতিতে 
তাহারা যে সমস্ত সত্য ব৷ যে সমস্ত সতা তাহার! প্রকাশ করে, অতিমানস জ্ঞানই 
তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমনুয় রক্ষা কবে । এ জ্ঞানের উপর কল্পনার কোন 
আবোপ নাই. ইহাতে স্বেচছাচারী ত্ষ্টির স্থান নাই, তন্ধপ ইহাঁতে নাই কোন 
ভেদ, কোন খণ্ডতা, অসমাধেয় কোন বিরোধ বা পরম্পরবিরুদ্ধ কোন বৈষম্য | 
কিন্ত অবিদ্যাব মব্যে যে মন রহিয়াছে তাহাতে এই সব দেখা দেয়; কারণ 
সঙ্কুচিত ও সীমিত সে চেতনা দেখে যেন প্রত্যেক বস্ত পৃথকরূপে তাহার জ্ঞানের 
বিষয় এবং প্রত্যেক বস্তবই সত্ত। অপব হইতে পৃথক এবং এই জ্ঞানেই সে ক্রিয়া 
করে, তাই সকল বস্তকে সে তেমনি পৃথকভাবে জানিতে, পাইতে বা ভোগ 
করিতে প্রুযাস পায়, তাহাদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে অথবা তাহাদের অধীন 
হইয়া পড়ে। কিন্তু মনের অবিদ্যাব পশ্চাতে যে খত, সত্য, চেতনা, শক্তি ও 
আনন্দেব বলে বস্তনিচয় বর্তমান আছে, আমাদের অন্তরাত্মবা বা চৈত্যপুরুষ 
সেই সমস্তই খোজে | এই খাঁটি অনঘণের মধ্যে এই যে সত্য জ্ঞান তাহার 
মধ্যে আবৃত হইয়া আছে, মনকে তাহার মধ্যে জাগরণ শিখিতে হইবে ; 
জাগিতে হইবে সেই পরম সতে যাহা হইতে সব্বপদাথ তাহাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, উদ্বোধিত হইতে হইবে সেই পরম চেতনায় সকল খণ্ড চেতনা যাহার অংশ : 
পাইতে হইবে সেই পরা শক্তিকে যাহা হইতে সকলেই তাহাদের অন্তরস্থ শক্তি 
বা বীর্য লাভ করে ; লাভ করিতে হইবে সেই পরম আনন্দ সকল আনন্দই 
যাহার খণ্ড ও অপৃণ মুত্তি। চেতনার এই যে সঙ্কোচ এবং পূর্ণচেতনার মধ্যে 
আবার এই যে জাগরণ ইহাও বনের আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি, ইহাই তাহার আত্ম- 
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বিতভাবনা । এমন কি সত্যের বিরোধীরূপে যখন তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে 
ব৷ প্রতিভাত হইতেছে তখনও এই সমস্ত সীমিত চেতন বস্তর মধ্যে একটা 
গভীরতর অর্থ ও সত্য, এক দিবা দ্যোতনা আছে। তাহারাও অনন্তের একটা 
সত্য বা একটা সম্ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করে। যতদন্ধ মনের ভাঘায় 
প্রকাশ কর! যায়, তাহাতে বলা যায় যে, যে অতিমানস-জ্ঞাঁন মব্বত্র একই সতাকে 
দর্শন করে, তাহার প্রকাত কতকটা এইরূপ ; আমাদের কাছে আমাদের সত্তার 
পবিচয়, স্থ্টিরি গোপন রহস্য এবং বিশ্বেব অধ ও তাত্পধ্য, অতিমানপ 
এমনি ভাবেই প্রকাশ কবে। 

ইহারই সঙ্গে, নিত্য বস্তব সম্বন্ধে আমাদের পারণা এবং আধ্যাত্বিক অনুভূতির 
অতি প্রয়োজনীয় অন্য একটা দিকরূপে আমরা ইহাও পাই যে বন্ধ নিহ্বিশেষ 
এবং অনির্পেয় | এক পক্ষে কোন বিশেষ প্রকাশ বা বিশেঘ প্রকাশের কোন 
সমষ্টি ছারা বন্দের কোন সংজ্ঞা দেওয়া অথবা তাহাকে কোন রূপে সীমিত করা 
যায় না; অন্য পক্ষে শুদ্ধ সত্তাব অনিবাধ্য শুন্যতায়ও তাহাকে পধ্যবসিত 
করা যায় না । পক্ষান্তরে বরং বলা চলে বন্ধই সকল বিশেঘের উৎস ও আধার : 
বৃদ্ধ অনির্ণেয় এবং অনির্দেশ্য না হইলে সত্তার এবং শক্তির অনস্তপৃকাশ হইতে 
পারে না, তাই অনির্ণেয়তা৷ এ সমস্ডের স্বাভাবিক এবং অপরিছাধ্ আশ্রয় । বয় 
কোন বিশিষ্ট বস্ত নহেন, যাহার সংজ্ঞা দেওয়া যায় এমন কোন সমাষ্টিকে ও অতিক্রম 
করিয়া তাহা বর্তমান, তাইত ব্রন্ন অনন্তরূপে সব্ব-বস্থ হইতে পারেন । নিত্া- 
বস্থর এই মূলীভূত অনির্ণেয়তা এবং অনির্্বাচ্যতা আমাদের আধ্যাত্মিক অভি- 
জ্ঞতায় চরমণনেতিবাদ বা নেতিপত্যয়ের বিশেষণ পরম্পরাব মধ্য দিয়া আমাদের 
চৈতন্যে ফটিয়া উঠে, আমাদের কাছে তাহা অক্ষর, অব্যয় আত্মা, শি ণ বন্ধ, 
অলক্ষণ শুদ্ধ এক অদ্বিতীয় সত্তা, নৈব্বযক্তিক নিক্ষের পরম নৈঃশব্দ্য অনিকর্বচ- 
নীয এবং অজ্পের় অসৎ। আবার অন্য দিকে ব্ঙ্লই সকল বিশেঘ, সকল প্রকাশের 
মূল ও উৎস, তাহার সন্ভৃতিস্বভাবের বা প্রকাশশীলতার এই শক্তি হইতে যে মূল 
ইতিগ্রত্যয়সমূৃহ আমাদের নিকট প্রকাশ হয় তাহাদের মধ্য দিয়াও আমরা 
তেমনি ভাবে ব্ন্নসাক্ষাৎকার লাভ করি। কারণ আত্বাই সব্বভৃত বা সর্ব্- 
বস্ত হইয়াছেন, তিনি সগুণ ব্ল্লা, অনস্তগুণসম্পনন, নিত্যবস্থ, এক হইয়াও 
বহরূপ ধারণ করিয়াছেন, একল পুরুষ এবং সকল ব্যষ্টি বা ব্যক্তির তিনি উৎস 
ও আশয়স্বর্ূপ অনন্তপুরুঘ ; তিনিই স্যষ্টির প্রভু, শব্দ বৃদ্ধ, সকল কর্ম ও 
প্রবৃত্তির শাস্তা ও বিধাতা ; তিনি তাহা যাহা জানিলে সকল জানা হইয়৷ যায় ; 
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এই জমস্ত ইতিপ্রত্যয়ের সঙ্গে পৃব্বোক্ত নেতিপ্রত্যয়ের মিল ও সামঞ্জস্য আছে। 
কারণ অতিমানস জ্ঞান বা অনুতবে এক অখণ্ড সত্তাকে দূই ভাগে ভাগ করিয়া 
পৃথক করা অসম্ভব-__-এমন কি এই দুই ভাবের দর্শনকে দুইটি দিক বা দুইটি 
পক্ষ বলাও যেন বাড়াবাড়ি , কারণ এ দূই ভাব পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া 
আছে; তাহাদের সহভাব (০০-63৫5061)02) অথবা একীভাব (০- 
651590510০6) শাশুত ; তাহাদের শক্তি পরস্পরকে ধারণ করিয়া অনস্তের 
আত্মপ্রকাশ সম্ভব করিয়াছে । 

আবার সগুণ ব৷ নির্ভণকে পৃথকভাবে অনুভব কর। সম্পূর্নপে একটা 
মিখ্যার খেলা ব৷ অবিদ্যার একটা পর্ণ ভ্রান্তি--্ইহাও বলা চলে না, কারণ অধ্যাত্ত 
অনুভবে ইহার একটা প্রামাণিকতা (81101) আছে। কারণ নিতা- 
বস্তর এই দুই মৌলিক বিভাব যাহ। অধ্যাত্বক্ষেত্রে সবিশেষ ও নিব্বিশেষ দূপে 
অধ্যাত্ব দৃটটিতে দেখা যায়, তাহাই স্থল জগতে সামান্য বিশেষ ও জাতিগত 
নিব্বশেঘষ রূপে দেখা দেয়, আবার এই ব্যক্ত সামান্য এবং অব্যক্ত প্রকৃতিন লীলা 
নিশ্চেতনের প্রান্তে আবোহ এবং অবরোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে । যে সমস্ত 
বিভাব আমাদের কাছে নেতিবাচক মনে হয় তাহাদের মধ্যে আছে সেই স্বাধীনতা 
যাহার জন্য অনস্ত নিজের আত্মবিভাবনা বা বিশেঘ প্রকাশ সমূহ ছারা সীমিত 
হন না ; তাহাদের অনুভব ও উপলব্ধিতে আমাদের আত্মার ভিতরের বন্ধন খসিয়। 
যায়, আমাদিগকে মুক্ত কবে, এবং এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাধীনতার অংশ গ্রহণ করি- 
বার সামধ্য দেয়, তাই যখন আমরা নিহ্বিকার ও অক্ষর আত্মার অনুভবের 
মধ্যে প্রবেশ কবি অথবা যখন সেই উপলব্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসব হইয়া যি, 
তখন আমর! সম্ভার অন্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিশেঘ এবং বিস্যা্টি সকল দ্বারা 
আর বদ্ধ বা সীমিত থাকি না। এই মূল স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার জন্য ক্রিয়া 
ও প্রকাশশীলতার দিকে চৈতন্য, বিশেঘে ভরা এক জগৎ স্ষ্ট করিয়াও তাহা 
দ্বারা বদ্ধ হয় না। চৈতন্য যাহ। স্থাষ্ট করিযাছে তাহা হইতে প্রত্যাহৃত 
হইয়া সত্যের কোন উচচতর সূত্র অবলম্বন করিয়া নবতরভাবে স্ট্টি 
করিবার সামধ্ধ্যও এই স্বাধীনতা চৈতন্যকে দান করে। স্বাধীনতার এই 
ভিত্তির উপর দাড়াইয়াই আত্মার শক্তি সম্ভার সত্য সম্ভাবনাসমূহের (07000- 
[509940111059) অনন্তবৈচিত্র্য প্রকাশ করে এবং নিজের কর্মজালে নিজে 
বদ্ধ না হইয়াও নিয়তি (০০০55) এবং স্থ্টির যে কোন ধারা ফুটাইয়া 
তুলিতে সমর্থ হয়। ব্যষ্ট জীবও এই সমস্ত নেতিবাচক চরম অবস্থার 
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অভিজ্ঞতা লাত করিয়া এই শক্তিময় স্বাধীনতা ভোগ করিতে এবং তাহার আত্ম- 
বিভাবনা বা আত্মরূপায়ণের এক পর্ব হইতে উচচতর কোন পব্বে আবঢ় হইতে 
পারে। ব্যক্তিচেতনাকে মানস হইতে অতিমানস-চেতনায় অধিরূঢ হইবার 
সময় অত্যন্ত অনুক্ল, হয়ত ব। অপরিহাধ্য মধ্যবর্তী এক অভিজ্ঞতা তাহাকে 
লাত করিতে হয়, সে অভিজ্ঞতায় মনন এবং মনোময় অহংএর পূর্ণ নিব্ধাণ হয়, 
তাহারা আত্মার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করে। চৈতন্যের যে উত্তুক্গ শিখর 
হইতে ব্যক্ত জগতের আরোহ এবং অবরোহের সোপানমাল৷ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, 
যে চেতনা ফৃটিয়া উঠিলে উত্তরণ এবং অবতরণের স্বাধীন শক্তিনপ বিশেষ 
আধ্যাত্বিক অধিকার লাভ হয়, তাহ। পাইতে হইলে এ পরিবর্তনের পৃব্বে 
শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি অবশ্য হওয়া চাই। অনম্তচেতনায় সত্থরূপের আদি 
বিভাব বা আদ্যা শক্তির যে কোন একটির সঙ্গে পৃথকতাবে পূর্ণরূপে একীভূত 
হওয়ার সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাকৃত মনের মধ্যে তাহাকেই 
চরম ও প্ণ জ্ঞান রূপে গ্রহণ করিয়া কোন অনুভবে ডুবিয়া গিমা সন্কীণ হইয়া 
পড়িবার যে প্রবৃত্তি আছে তাহা নাই ; কারণ তাহা অনন্তের সকল বিভাৰ 
ও শক্তির একত্বানৃভূতির বিরোধী , মননের মত সন্কীণতা। না৷ আনিয়াও এক 
বিতাব বা শক্তির এইরূপ পূণ অনুভূতিতেই অধিমানস জ্ঞানের ভিত্তি ও সমন 
পাওয়া যায়। অধিমানস চায় প্রত্যেক বিতাব প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক সন্তা- 
বনাকে স্বতন্ত্রভাবে পৃণতার ময্যাদা দিতে । কিন্তু অতিমানস সব্বদা সকল 
অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আধ্যাত্বিক অনুভূতিতে সকল বিতাব ও শক্তির অখণ্ড 
একত্ব জ্ঞান -বজায় রাখে । যে কোন বিভাবকে পরিপৃণণতম বূপে গ্রহণ করিলেও 
সেই বিভাবের পৃরণতম আনন্দ, শক্তি এবং সার্কতা৷ অব্যাহত রাখিলেও সে মুল 
একত্বের অস্তরঙ্গবোধ কখনও হারায় না । তাই যখন নেতিভাবনাকে পরি- 
পৃণ স্বীকার করে তখনও ইতি ভাবনার সত্যের উপর দৃষ্টিহারা হয় না। অন্তর- 
স্থিত এই একত্বের বোধ অধিমানসেও আছে এবং তাহাই তাহার পৃথকভাবে 
নানা বিভাবের অনুভূতির নিরাপদ ভিত্তি। ব্যবহারিক মনে সকল বিভাবের 
একত্ব জ্ঞান লুপ্ত হইয়। যায়, চেতনা অন্য সকলকে বর্জন করিয়া পৃথকরূপে 
এক ভাবকে মাত্র স্বাপন করে এবং তাহাতে ডবিয়া যায়। কিন্ত সেখানেও 
মনের অবিদ্যার মধ্যেও অখণ্ড তত্ব তাহার এঁকান্তিক অভিানবেশের অন্তরালে 
প্রচ্ছনভাবে থাকে, তাহা মনের মধ্যে গভীর বোধিপ্রত্যয় আকারে অথব৷ 
তিত্তিরূপে স্থিত পৃধ একস্বের ধারণী৷ বা! ভাবনার আবেশে ফুটিয়া উঠিতে পারে ; 
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অধ্যাত্ব মন এমন ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে যে এ অনুভব ও অভিজ্ঞতা তাহাতে 
নিত্য বর্তমান থাকে । 

সব্বগত বুল্নের সমস্ত বিভাবের মর্ম বা মূলগত সত্য পরম সতের মধ্যেই 
নিহিত আছে : এমন কি যে বিভাব বা শক্তিকে আমরা নিশ্চেতন নামে অভিহিত 
করি, যাহা শাশুত সত্তার প্রতিঘেধ বা একান্তবিরোধী কিছু মনে হয়, তাহাও 
আত্মঘচেতন বিশ্বচেতন অনন্ত যাহাকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন 
তেমন এক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিশিষ্ট বা সেই সত্য হইতে জাতি : যখন আমর 
গতীরভাবে দেখি তখন বঝি যে ইহা! অনন্তের সেই শক্তি যাহার বলে চেতনা 
আত্মসংবৃতির মৃচ্ছার মধ্যে লৃুকাইতে. আত্মবিম্মৃতিতে নিজেরই অতল আবরণের 
মধ্যে ডুবিযা যাইতে পারে, যেখানে কোন কিছু প্রকাশ নাই অথচ যাহাব মধ্যে 
সবই আছে কিস্তুকি ভাবে যে আছে তাহা আমাদের মানমিক ধারণার অগম্য, 
আবার সেই অনিবর্চনীয় অব্যক্ত বা সুপ্ত অবস্থা হইতে সন প্রকাশ হইতে পারে । 
চেতনার উচচভূমিতে এই অবস্থাকেই দেখি ব্অনস্তের বিরাট অন্তহীন যোগনিদ্রা-' 
রূপে, আমাদের জ্ঞান যাহাকে এক জ্যোতির্ময় পরম অতিচেতন মনে করে, 
সত্তাব অপর প্রান্তে ইহাই আত্মার সেই শক্তিূপে দেখ! দেয় যাহা জ্ঞানের কাছে 
আন্মসন্তার বিরোধী বা বিপবীত কিছু__যাহা অসতের যেন অতল, নিশ্চেতনের 
এক গতীর রাত্রি, বোধহীনতার এক অপবিমিত মুচগা--উপস্থিত করিতে 
পারে। অথচ সেই অসৎ, সেই নিশ্চেতনা সেই বোধহীনতা। হইতে সত্তার 
সকল রূপ সকল চেতনা সকল আনন্দের আত্মপ্রকাশ হইতে পারে--কিস্ত 
তাহার! প্রথমে তি সন্কচিতরূপে ক্ষদ্রাকারে প্রকাশ পায়, ধীরে ধীরে তাহাদের 
আত্বরূপায়ণের দল মেলিতে থাকে, এমন কি যাহা তাহাদের বিরোধী তাহার! 
সেই আকাবেও দেখা দিতে পাবে, এ সমস্ত এক গোপন সব্বসত্তা সব্বানন্দ 
এবং সব্রবিদ্যা বা জ্ঞানের লীলা বা খেল! বটে, কিন্তু এ লীল! নিজেরই আত্ম- 
বিস্মৃতি, আত্মবিবোধ এবং আত্মসক্কোচের বিধানসমূহকে বজায় রাখে-_ততদিন 
বজায় রাখে যতদিন এ সমস্তকে ত্তিক্রম করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তৃত না হয়। 
ইহাই নিশ্চেতন এবং অবিদ্যা, যাহার খেলা আমরা জগতে দেখিতে পাইতেছি। 
ইহা অনম্ত নিত্য সত্তার প্রতিঘেধ নয়, ইহা তাহারই এক বিভূতি, তাহারই 
আত্মরূপায়ণের এক সূত্র । 

বিশ্বসতার এইরূপ পূর্ণজ্ঞানে অবিদ্যার কি অর্থ পাওয়া যায়, বিশ্বের আধ্যা- 
স্বিক বিধানে সে অবিদ্যার স্বান কোথায় ইহা এখন বিবেচনা করিলে ভাল হয়। 
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আমরা যাহা কিছু অনুভব করি তাহা সমস্তই যদি একটা আরোপ, বঙ্গে একটা 
মিথা। স্য্টির কল্পন! মাত্র হয়, তাহা হইলে বিশ্বসত্তা এবং জীবসত্ত। উভয়ই 
স্বভাবতঃ অবিদ্যার খেল৷ হইয়া দীড়ায় , নিত্াবস্তর অনিণেয় আত্বসংবিৎই হয় 
একমাত্র খাঁটি জ্ঞান বা বিদ্যা । যদি বলি যে সকল বিস্যা্টি সতাস্বরূপ কালাতীত 
শাশুত এক সাক্ষীচেতনার সম্মুখে কালাবচ্ছিনন এক প্রতিভাস এবং তাহা যদি 
সত্যস্বরূপের আত্মপ্রকাশ না হইয়া, যাহা স্বত:ই পরিণাম প্রাঞ্ধ হইতেছে এমন 
এক বিশৃস্যষ্টি বা প্রকৃতির খেলা হয়, তবে তাছাও হইবে একতাবের জারোপ। 
তখন স্যট্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইবে ক্ষণিক চেতনা ও সত্তার একটা 
সাময়িক ব্যাপাঁরের জ্ঞানমাত্র, তাহা! কোন সন্যেব জ্ঞান নয়, তাহা শাশ্তৈৰ 
দৃষ্টির সম্মথে ক্ষাণিক ভাসমান একাটা সম্ভৃতি (10000100175) যাভার অস্তিত্বের 
সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে-_তাহাঁও ত হইবে একটা অবিদ্যা। কিন্ত বিশ্ব যদি 
সত্যেরই স্ফুরণ হয় তাহা হইলে সর্বদা অন্তনিহিত থাকিয়া যাহা ক্ষ্টি করিতেছে, 
যাহা তাহার অস্তিত্বকে সম্ভব করিয়৷ তুলিতেছে সেই সদাবর্তমান মূল সত্যের 
জন্য বিশ্বও সত্য হইবে । তাহা হইলে তাহাদের চিন্ময উৎপত্তি এবং 
স্বভাবের জন্য জীবসত্তা বা জগতসম্তাব জ্ঞান বা বোধ হইবে অনন্ত আত্ম-ঞান 
এবং সব্ব-জ্ঞানের খেলা । অবিদ্যা কেবল একটা গৌণবৃত্তিমাত্র হইতে 
পারে, তাহা কেবল একাগি আচছনরু এবং সঙ্কচিত জ্ঞান বা একটা উনিমঘস্ত 
জ্ঞানের অপূর্ণ আংশিক প্রকাশ মাত্র, যদিও তাভাব অন্যবে ও অন্তরালে 
সত্য এবং পরিপূণণ আত্মজ্ঞান এবং সব্ব-জ্ঞান বর্তমান আছে। অবিদ্যা। 
একটা সাময়িক প্রতিভা মাত্র ; তাহাকে বিশের নিমিত্ত বা উপাদান বল 
যায় না; চিৎস্বরূপ বন্ধে ফিরিয়া যা ওয়াইি ইহাঁৰ সাথ নতা---যে সাথ্কতা লাভি 
ইনার পক্ষে অপরিহার্য, এ ফিরিয়া যাওয়া বিশ্ব হইতে এক বিশ্বাতীত আত্ষ- 
সংবিতে নয়, কিন্ত এই বিশবেরই মব্যে পরিপূর্ণ তম এক আত্ম-জ্ঞান এবং সব্র্ব- 
জ্ঞানের মধ্যে । 

আপত্তি উঠিতে পারে যে সব দিক দেখিলে অতিমানস জ্ঞীন বস্তর চরম 
জ্ঞান নয়। একদিকে মানস ও অধিমানস ভূমি অপরদিকে সচিচদানন্দের 
পৃণ অনুভূতি এই দূএর মধ্যে অতিমানসচেতনা একটা মধ্যবস্থী সোপান, সুতরাং 
তাহারও অতীত অবস্থায় চিৎপ্রকাশের উচ্চতম ভূমিসকল বিদ্যমান আছে, 
যেখানে বহর মধ্যে একের বিকাশ স্ত্তার মর্মপরিচয নিশ্চয়ই নয়, ববং শুদ্ধ 
একত্বের এক অখও্তাই তথায় প্রকাশ পাইবে । কিন্তু এই সমস্ত ভূমিতেও 
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অতিমানস খতচিৎ যে নাই তাহা নহে. কারণ তাহা সচিচদানন্দেরই স্বরূপ- 
শক্তি; তফাৎ এই যে সেখানে যে সমস্ত বিশেঘ আছে তাহাদের সীষানির্দেশ 
নাই, তাহারা নমনীয়, একে অনোব মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, প্রত্যেকে সাস্ত হইয়াও 
সীমাহারা | কারণ সেখানে প্রত্যেকের মধ্যে সবরের এবং সব্র্বের মধ্যে 
প্রত্যেকের চরম এবং পূর্ণ সমাবেশ--সেখানে মৌলিক একাত্ববোধের জ্ঞান 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চেতনার পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও অস্ত- 
ভূঁক্ত হওয়ার এক চরম অবস্থা । আমরা জ্ঞান বলিয়া যাহা দেখি বা বুঝি 
তাহা সেখানে নাই, কারণ তাহার প্রয়োজন নাই ; যেহেতু সব হইবে সতার 
নিজেরই মধ্যে চেতনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহা এক ও অস্তরঙ্গ, স্বভাবত:ই 
যাহাতে আত্ম-জ্ঞান এবং সব্ৰব-জ্ঞান বর্তমান 'আছে। তথাপি চেতনার সম্বন্ধ- 
তন্তু, সত্তার মধ্যে পরস্পরেব আনন্দের সম্বন্ধ, সত্তার আত্বশক্তিসকলের মধ্যে 
সম্বন্ধ লোপ পাইবে না ; এই সমস্ত উচচতম অধ্যাত্বভূমি অনির্পেয়তার বা শুদ্ধ- 
সত্তার এক মহাশ্ন্যময ক্ষেত্র হইবে না। 

তব্‌ হয়ত বল৷ হইবে যে যাহাই হউক, প্রকাশের সকল জগতের উর্ে 
অন্ততঃ সচিচদানন্দের নিজের মধ্যে শুদ্ধ-সত্তা ও চৈতন্যের আত্ম-্ঞান এবং 
শুদ্ধ আনন্দ ছাডা আর কিছু থাকিতে পারে না। অথব৷ বাস্তবপক্ষে এই 
ব্রেক সত্তাও অনন্তের মূল চিন্ময় আত্মবিশেণ হইতে পারে--স্থৃতবাং একান্ত 
নিধ্বিশেঘ এবং অনিব্বাচ্য চরম তত্ত্বে অন্য সব বিশেঘের মত এই তিন বিশেঘও 
লোপ পাইবে । কিস্ত আমরা বলি এ সমস্ত পরমসতের স্বরূপসত্য ; এ 
সমস্তের চরম সতা সেই নিত্যবস্তর মধ্যে পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল ; যদিও 
অধ্যাত্মমনের চরমতম অভিজ্ঞতায়ও তাহারা যাহা বোধহয় সেখানে তাহা স্বরূপে 
অন্যবিধ এবং অনির্ণেয়। সত্য কথা এই নিব্িবশেষ, এই চরমতত্ত 
মহাশুন্যতার এক পরম রহসা অথবা নেতিভাবনাসমূহের পবম যোগফল মাত্র 
নয ; মূল সব্ববজ্ঞ সত্য বা তত্তবেৰ আত্বশক্তিতে যাহা সমথিত নহে অথবা তাহার 
মধ্যে যাহা নাই তেমন কিছুর শ্রকাশ কোন মতেই সন্তব হইতে পারে না। 


৩৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ব্রন্ম, পুরুষ, ঈশ্বর_ মায়া, প্রকৃতি, শক্তি | 


অবিল্তক্ত তিনি তবু বিভক্তের মত হইর| সর্ববভূতে আছেন। গীত! (১৩1১০) 
রঙ্গ সত্য জ্ঞান ও অনস্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২১) 
প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে অনাদি ও শাশ্বত বলিয়। জানিও। গীতা ( ৩১৯) 
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়৷ জানিতে হইবে। 
শ্বেতাঙ্বতর উপনিষদ (৪1১৯) 
বিশ্বে ইহাই পরম দেবতার মহিম! যাহার দ্বার! ব্রক্গচক্র ভ্রাদিত হইতেছে। ধিনি 
সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকলদেবতার পরম দেবতা ঠাহাকেই জানিতে হইবে। পর। 
তাহার শক্ত এবং তাহার জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া বিচিত্র এবং ম্বাভাবিক। এক দেবতা 
সর্বভাবে অস্তগুচি হইয়। আছেন-_তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাক্মা, কর্মের অধাক্ষ, 
সাক্ষী, জ্ঞাতা, কেবল ও নিপু ৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৯/১,৭,৮,১১) 


স্থুতরাং এক পরম সত্য শাঁশূত এবং অনন্ত নিত্যবস্ত আছে। এ বস্তব 
অনন্ত এবং চরম নিব্বিশেষ বলিয়া স্বরূপতঃ অনির্ণেয় | সাম্ত এবং বিশেষ- 
দর মন দ্বাবা তাহার কোন সংজ্ঞা দেওযা যায় না অথবা কোন ধারণা কব! সম্ভব 
হয় না, মন দ্বার! স্থষ্ট বাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তিনি অনি- 
ক্বাচ্য | শনেতি নেতি ভাঘায় তীহাকে বর্ণনা করা যায় না, কারণ তিনি ইহা 
নন তাহা নন বলিয়া তাহাকে সীমিত করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই, 
আবার ইতিবাদের ভাধাযও তাহার বর্ণনা চলে না, কারণ ইতি ইতি বা তিনি 
ইহা! তিনি তাহ বলিয়া তাহাকে সীমার মধ্যে বাধিবার কোন অধিকারও আমা- 
দের নাই। তথাপি এমন করিয়া তাহাকে জানা না গেলেও, তিনি পর্ণরূপে 
এবং সবর্বতোভাবে যে অজ্ঞেয় তাহাও বলা যায় না| তিনি স্বম্নংপ্রকাশ, 
নিজের কাছে নিজে জ্ঞাত, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও, আমাদের মধ্যস্থ 
অধ্যাত্ব-সত্ত/ যে একত্ববোধ-জাত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম. সেই জ্ঞানে স্বতঃ- 
সিদ্ধতাবে তাহার উপলাপ্ধ ও অনুভূতি হইতে পারে ; কারণ সেই অধ্যাত্ব 
সত্তা স্বরূপে, তাহার আদি ও অস্তবঙ্গ সত্যে এই পরম সন্বস্ত ছাড়া অন্য কিছু 
নহে। 


ছিব্য জীবন বার্ড 


€ 

নিব্বিশেঘ এবং অনম্ত বলিয়া এইভাবে মনের কাছে তিনি অনির্ণের 
হইলেও, আমরা আবিষ্কার করি যে সেই পরম এবং শাশুত অনম্ত আমাদের 
জাগতিক চৈতন্যের কাছে, তাহার সম্তার খাটি এবং মুল সত্যসমহ ছারা নিজেই 
বিশেঘিত হন-_-সে সমস্ত সত্য জগদতীত হইয়াও জগতের মধ্যে অবস্থিত এবং 
জগতের মূল ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের সর্বসাধারণ প্রত্যয় বা ধারণার জ্ঞানে 
এই সমস্ত সত্য যে মূল বিভাবের আকারে ফটিয়া উঠে তাহা হইতেই সব্ষগত 
বন্ধের পরিচয় ও অনুভব আমরা লাভ করি। বস্তুতঃ তাহাদের স্বরূপ আমাদের 
বৃদ্ধির কাছে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে সাক্ষাৎভাবে চিন্ময় বোধি দ্বারা আমাদের 
চেতনার অন্তর্মলে অবস্থিত এক আধ্যাত্মিক অনুৃতবের কাছে; উদার এবং 
নমনীয় বা সাবলীল ভাবের ধারণায মনেও তাহাদের আভাস ফুটিতে পারে 
এবং যে ভাঘা সংজ্ঞার কঠোব নিগড অতিমাত্রায় ব্যবহারের দাবি না করে অথবা 
ভাবের উদারতা ও সৃক্ষ্মতাকে কণ্ঠিত ও সীমিত না করিতে চায়, তেমন ভাবের 
নমনীয় ভাঘায় তাহাদের সম্বন্ধে কিছু প্রকাশও করা যাইতে পারে । এই অনুতব 
বা এই ভাব কতকটা খাটি ভাবে প্রকাশে জন্য এমন এক ভাঘা গড়িয়া তুলিতে 
হইবে যাহার মধ্যে একাধাবে তত্বদর্শনের বোধিজাত গভীরতা এবং কবিত্বের 
রূপায়ণী প্রতিভা ফটিয়৷ উঠিতে পাবে, যাহার মধ্যে সার্ক এবং জীবন্ত এমন 
সমস্ত উপম! ও রূপকেব স্থান থাকিবে, যাহারা এই সমস্ত অপরোক্ষানূভূতিকে 
নিখুত অপূর্ণ এবং জুস্পষ্ট ইশারা ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে পারে ; সুক্ষমতা 
এবং অর্থগৌববে ভবা ভাবেব ঘনবিগ্রহ রূপ তেষন এক ভাঘা বেদ এবং উপ- 
নিঘদের মধ্যে গডিযা উঠিয়াছে ইহা আমরা দেখিতে পাই । সাধারণ দার্শ- 
নিকেব ভাঘায় যদি দূরান্তের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়। যায়, বস্তু হইতে 
বিচ্ছিন্ন ভাব বা গুণেব বর্ণনা দ্বারা সত্যের একটা আবৃা৷ রূপ যদি গড়া যায় 
তবে তাহাতেই আমাদিগকে জন্তষ্ট থাকিতে হইবে, বুদ্ধির কাছে এ ভাষার কিছু 
সার্কতা আছে, কাবণ এইরূপ ভাঘাই আমাদের বুদ্ধি দিয়৷ বুঝিবার পথে, 
আমাঁদেব বিচার-পদ্ধতির পক্ষে উপযোগী, কিন্তু জ্ঞানের পথে খাটি সার্থকতা 
লাভ কবিতে চাহিলে, সাধারণ সীমিত ন্যায়শাজ্ের (01016 10570) 
সীমা অতিক্রম কবিয়া অনন্তের ন্যায়ে (10610 ০0 016 [22216) 
বৃদ্ধিকে অভ্যস্ত হইতে হইবে । কেবল এই উপায়ে এই ভাবে দেখিতে এবং 
ভাবিতে অভান্ত হইবার পর যিনি অনিব্বচনীয়, তাহার কথা বলিলে স্ববিরোধী 
উক্তি বলিয়া বোধ হইবে না অথবা সে বলা বৃথা হইবে না। ইহা না করিয়া 


৩৬ 


ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


এ. 

সান্ভেব ন্যায়কে অনস্তকে নিবপণ কবিবাব জন্য যদি প্রয়োগ কবি, তাহা 
হইলে সব্বব্যাপী সত্যবস্ত আমাদেব দৃষ্টিপথেব বাহিবে চলিষা যাইবে এবং 
তাহার স্বানে আমব৷ প্রকৃত বস্ত হইতে বিচিছন্র একটা ছায়াকে আকৃডাইয়া 
ধবিব, ভাঘাষ প্রস্তবীভূত যেন এক মৃত মুত্তিব দেখা পাইব অথবা কঠিন এবং 
তীক্ষুধাব এমন একটা বপবেখাব সাক্ষাৎ পাইব, যাহা সত্যে কথা বলে বটে 
কিন্ত তাহাকে প্রকাশ কবে না| যাহাকে জানিতে হইবে তাহাকে জানিবাব 
পথকেও তদন্বপ হইতে হইবে, তাহা না হইলে পাইব দবস্থ অজানা পদার্থ 
সম্বন্ধে একটা জল্পন।, পাইব জ্ঞীনেব একটা ৰূপ বা আভাস, যখার্ষ জ্ঞান নহে । 

এইভাবে যে পবম সত্য-বিভাব আমাদেব চৈতন্য আত্মপ্রকাশ কৰে তাহা 
শাশৃতি, অনস্ত এবং চবম এক আত্মসত্তাী, আত্মভ্ঞীন এব" আত্বানন্দ ইভাই 
সব্বববস্তব প্রতিষ্ঠা এবং গোপন আশ্বয, ইহাই সব্ব পদার্থে অনুস্যত হইযা বর্তমান 
আছে। এই স্বযস্তূ সত্তা ইহাব মূল প্রকৃতিব ত্রিধাবাষ ্াত্বপ্রকাশ ববেন। 
এ তিন ভাবে ভাঁবতীয নাম অধিকতব ুন্দব--.স ভাগায বলা হয সত্যস্ববৰপ 
বন্দ হইলেন আত্মা, পুকঘ এবং ঈশুব। এই শব্দ তিনটি সন্বোধিদ্বাবা জ্ঞাত 
ধাতু হইতে উৎপনু হইযাছে , তাহাদেব মধো আছে উদাব ও ব্যাপক স্রম্পষ্টতা, 
সাবলীল ভাবে প্রযুক্ত হইবাব সামখা , তাহাব জন্য যেমন তাহা অস্পষ্টতা 
পবিহাব কবে তেমনি বুদ্ধিব সীমাবদ্ধকাবী খাবণাব বঠিন জ্ঞানেও জডাইযা 
পড়ে না। পব্বন্ধকে পাশ্চাত্য দর্শনে 405911)05 বা চবম নিবিবাশেষ তস্ 
বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্ধ নিহ্িবশেষ হইযাও সই সব্বগত সত্য যাহ'ৰ 
মধ্যে যাবতীখ বিশেষ তাহাদেব কপ ও গতিব 'জকাবে বর্তমান , এই নিখিবশেষ 
চবম তত্বেব আলিঙ্গনে বাধা সকল বিশেঘ। তাই উপনিঘছ বলিষাছে “সর্ব 
খম্বিদং বন্ধ+_-এই যাহা কিছু আছে সবই বন্গ'-_বলিযাছ “অনুং বন্ধ 
প্রাণে বন্ধ মনো বন্ধ”-_'অন্ু বা জড বুদ্ধ প্রাণ ব্য্ন, মন বৃদা , বাষু বা প্রাণেব 
অধিপতি বাযুদেবতাকে সম্বোধন কবিষ! বলা হইযাছে “ত্বং বাষে প্রতাক্ষং 
বন্াসি'--হে বাযূ, তুমি প্রত্যক্ষ বা ব্যক্ত বন্ধ, মানুঘ এবং পণ্ড, পক্ষী 
ও পতঙ্গ ইহাদেব প্রত্যেকেব দিকে অঙ্গলি নির্দেশ কবিয প্রতোককে পৃথক 
ভাবে সেই পবম একেব সঙ্গে এক বলিষ! দেখিযা বলা হইযাচে---“হ বৃদ্ধ তুমি 
এই বৃদ্ধ এই বালক এই বলিকা, এই পক্ষী এই পতঙ্গ | খং স্ত্রী পুমার্‌ কমার 
উত বা কূমাবী জীণে। দণ্ডেন বঞ্চসি---নীলঃ পত্তঙ্--হবিতো৷ লোহি তাক্ষ21” 
বন্ধই চৈতন্যবপে যাহা কিছু বর্তমান আছে, তাহাতে অবস্থিত থাকিয়। নিজেকেই 
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নিজে জানিতেছেন : বন্ধই সেই শক্তি যাহা দেবতা এবং অসুর ব৷ রাক্ষসের 
বলবীর্ ধারণ করিয়া আছে, বন্ধই সেই শক্তি যাহা মানুঘ পশু এবং প্রকৃতির 
নানা ব্ূপের মধ্যে ক্রিয়া বা খেলা করে, বলদ সেই আনন্দ, সত্তার সেই 
গোপন পরম উল্লাস যাহা আকাশের মত আমাদের সত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে 
এবং যাহা না থাকিলে কেহই নিঃশ্বাস নিতে বা বাঁচিতে পারিত না । 
'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা' | বুদ্ধ অন্তরাত্ব। 
রূপে সকলের মধ্যে রহিয়াছেন-_“সব্রেঘাং হৃদি সনিবিষ্টত' ; তিনি প্রতি 
স্ষ্ট রূপের মধো বাস করিতেছেন এবং প্রত্যেক বপের প্রতিরূপ গ্রহণ করি- 
য়াছেন “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব'” ; এই মব্বভুতেব ঈশুন্নই চেতন সত্তার 
মধ্যে চৈতন্য ; আবাব যাহা নিশ্চেতন বস্ত তাহাব মধ্যেও তিনি গুহাহিত 
চেতন্য ; যে বহু, শক্তিরূপা প্রকৃতির হাতে পুতল মাত্র, সেই পরম এক তাহাদের'ও 
প্রভু এবং নিয়ন্তা। তিনি কালের অতীত আবার কালও তিনি : যাহা দেশ 
এবং দেশের মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহাও তিনি; তিনি বিশ্রেব নিমিত্ত 
আবার তিনিই কার্য ও কারণেব পরম্পবা | তিনি ভাবুক এবং তাহার ভাবনা, 
যোদ্ধা এবং তাহার সাহস, তিনি দ্যতকার এবং তাহার ঢুলনা । সকল সত্য 
সকল বিভাব সকল প্রতিভাস তিনি | বুধ চরমতন্ব, নিব্বিশেঘ, লোকাতীত 
এবং অনিব্বাচ্য, যিনি বিশ্ুধারণ করিষা রহিযাছেন সেই নিশ্বাতীত সত্তা ; 
সকল সন্তার আশয়রূপী বিশ্বাত্বা, আবার প্রত্যেক ব্যাষ্টি বা ব্যক্তির আত্মা ও তিনি ; 
আমাদের অন্তরাত্বা বা চৈত্যপূরুঘ তাহারই শাণ্ত অংশ 'অংশঃ সনাতন+*, 
সজীবসত্তাপূর্ণ এই জগতে তাহারই পরা প্রকৃতি বা চিতশক্তিই জীব হইয়াছে । 
একমাত্র বন্ধই আছেন. তাহার সত্তাতেই সকলেব সত্তা কেনন৷ সব-কিছুই বন্ধ; 
আমরা আত্মা ব৷ প্রকৃতিতে যাহা কিছু দেখিতেছি এই সত্যবস্তই তাহাদেব 
সকলের সত্য। বুদ বা ঈশুর তাহার যোগমায়ায় তাহার আত্মপ্র কাশেব 
জন্য নিয়োজিত চিৎশক্তিরই সামধ্চ্যে এই সব হইয়াছেন। তিনি সচেতন 
সত্তা, আত্মা, চিৎসত্তা বা পুরুঘ, তিন তাহার প্রকৃতির, তাহার সচেতন আত্ম- 
সত্তার শক্তির দ্বারা সব্বভূত হইয়াছেন ; তিনি ঈশুর, সব্ব্ঞ, সব্বশক্তিমান 
স্কলের শাসক ও নিয়ন্তা, তিনি তাহার সচেতন শক্তির বলে কালের ক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ এবং জগত পরিচালনা করেন। এই সমস্ত এবং এই প্রকার 
বাক্যাবলি একসঙ্গে নিলে দেখ! যায় তাহাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে; 
মনের পক্ষে এ সমস্তের কিছু অংশ কাটিয়। ব৷ বাছিয়। লইয়৷ তাহার মধ্যে আবদ্ধ 
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ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর- মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


হওয়া এবং যাহা তাহাব সঙ্গে মিলিতে চাঁয় না, তাহা ছাঁটিয়া ফেলা সম্ভব : 
কিন্তু পূর্ণজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে আমাদিগকে দীড়াইতে হইবে এইরূপ বভ- 
মুখী এবং পূর্ণ বর্ণনার উপর। 

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জাদি সত্যরূপে আমবা পাই এক শাশ্বত অনন্ত 
নিত্যবস্ত, যাহা নিজেতেই নিজে অবস্থিত, নিজেকেই নিজে জানেন এবং 
নিজেতেই নিজে আনন্দিত, যাহা বিশে মধ্যে অন্তগ্‌ টভাবে বর্তমান থাকিয়া 
এবং বিশ্বের আশয় হইয়াও সদা বিশ্বাতীত। কিন্ত সতাস্বরূপ এই সন্তাতে 
দুইটি বিভাব যুগপৎ বর্তমান আছে-_এ দুই বিভাবের একটি ব্যক্তিক (1১০1 
50181) অপরটি নৈব্যক্তিক (1107001501)21) | ইহা যে কেবল মস্তা 
মাত্র তাহ। নহে-_ইহা শাশুত এবং অনন্ত এক পবম পৃক্ঘ। বেন একদিকে 
এই নিহ্বিশেষ সব্বপতি সত্য বা বন্দ আমাদের নিকট তিনবপে আত্মপ্রকাশ 
করেন যাহাদিগকে ভারতীয ভাঘায় বল হইয়াছে-_শ্ান্বা, পুকঘ এবং ঈশুর 
তেমনি তাহার চিৎশক্তিকে ও আামরা দেখি মাখা, পুকৃতি এবং শক্তি এহ তিন 
রূপে । সেই চৈতন্যেব আত্বশক্তি বা মামা অন্তশ্চানী থাকিযা মব্বপদাখ 
সথষ্টর করিতেছে ; প্রকৃতিরূপে সপ্রিয়ভাবে কার্ধ/কবী হয়৷ সচেতন সাক্ষীরূপে 
অবস্থিত পূরুষ বা আত্মার দৃষ্টিপখে সব্বপদাখকে উদ্ভাসিত কবিয়। তুদিতেছে ; 
ঈশুর বা ভগবানের বীর্ম; বা ধক্তিরূপে যুগপৎ ভাবস্প্টি এবং সঞ্রিভাবে 
সমস্ত দিব্য কার্ধ্য সমাধা করিতেছে । বদ্ধেন এই তিন বিভাব এবং এই তিন 
শক্তির মধ্যে সমগ্র বিশ্বসত্ত। এবং সকল বিশ্বপ্রকুতি রহিযাছে---ইভারাই তাহা- 
দের ভিত্তি ও আশ্বয়। ইহাদের সকলকে একত্র এবং অখগ্রূপে দেখিলে 
বিশ্বাতীতরূপে, সমগ্র বিশ্বব্ূপে, এবং বিবিক্ত ব্যক্তি দ্ধপে অনস্থিত সত্তার মধ্যে 
যে ভেদ ও বৈষম্য আমাদের" কাছে প্রতীয়মান হয, ভ্াহাদের সামগ্রসা 
খুজিয়া পাওয়৷ যায় ; এক অদ্বয় তা এই ব্রেক বিভাবেন একহে বিশ 
তীত নিহ্বিশেষ, বিশ্বপ্রকৃতি এবং আমাদের জৈবপ্রকৃতি একত্রে গ্রথিত আছে । 
পৃথকভাবে দেখিলে সবিশেষ জগৎ নিহ্বিশেষ পরম্বন্নের একান্ত বিরোধী 
মনে হয় এবং তাহার অগম্য এবং অজ্জেযর একত্বের সত্ব সঙ্গে জীবনূপে 
আমাদের খাটি অস্তিত্ব কিছুতেই থাকিতে পানে না। কিন্তু বস্তত: বু 
নিন্বিশেঘ হইয়াও সকল টিশেষের মধ্যে যুগপত বর্তমান, এও নিপ্বিশেষ সকল 
বিশেষ হইতে মুক্ত ও স্বতন্ত্র, আবার সকল বিশেঘেব আশুয় এবং ভিভ্তিও ইহা । 
এই নিত্য বস্তই সকল বিশেষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত খাকিয়া তাহাদিগকে শাসিত 


৩৯) 


দিব্য জীবন বার্থ 


ও গঠিত করিতোছ ; যাহা 'এই শব্বগত সত্য নয় এরূপ কিছু নাই। ইহা 
কিরূপে সম্ভব তাহ। এই ব্রিতাব ও ব্রিশক্তিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বুঝিতে 
পারি। 

্বয়ন্তুসত্তা এবং তাহার লীলাকে যখন অখণুদৃষ্টির সীমাহীন একত্ববোধের 
মধ্য দিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে বিচেছদের বা বিভেদের আভাস দেখি ন৷ 
এবং তাহার সমগ্রতার জ্ঞান আমাদের মনে দৃঢ় প্রতীতির সহিত বদ্ধমূল হইয়। 
যাঁয়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির বিশ্রেঘণে বিপুল বাধাসমূহ আসিয়া হাজির হয় ; যাহাকে 
কিছুতেই সীমার মধ্যে বদ্ধ করা যায় না, সেই অনুভবকে তর্কজাত কোন 
দাশশনিক মতবাদের মধো নিবদ্ধ কবিবার সকল চেষ্টার এইরূপ পরিণাম হওয়া 
অনিবাধ্য। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিকে সত্যের বিচিত্র জটিল রূপের এক অংশ 
যদৃচচ্াক্রমে কাটিয়া লইয়া এবং বাকীটা বর্জন করিয়া সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করিতে 
হয়, নহিলে মানিতে হর যে তাহার অতিব্যাপক পৃ্থরূপ ধরিবার খা বুঝিবাব 
সাধ্য তকবুদ্ধির নাই। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহা অনির্ণেয় 
ও নিহ্বিশেষ তাহ। যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে অনন্ত ও সান্তরূপে, যাহা 
একরূপী অক্ষর এবং অপবিবর্তনীর তাহা সব্বদা বহুক্ষররূপ, অনন্তবিভেদ 
অন্তহীন বিশেঘকে নিজের মধ্যে স্থান দিতেছে ; যাহা এক তাহা অগণিত 
বহুরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা নৈব্ব্যক্তিকভাব তাহা ব্যক্তিকতা স্ষ্টি 
ও রক্ষা করিতেছে, তাহা নিজেই পরম পুকষ বা! পবমব্যক্তি। আব্বার নিজস্ব 
এক প্রকৃতি আছে অখচ তাহ প্রকৃতির পরপারস্থিত কিছু ; সত্তা সপ্ভৃতিতে 
পরিণত হইয়াও সব্বদ। নিজ স্বরূপে অবস্থিত আছে--তাহা সব্বদা নিজের 
সকল সন্ভৃতিব অতীত, বিশ্বু-চেতনা জীবচেতনারপে ফুটিয়া উঠিতেছে 
আবার জীবচেতনা বিশুচেতনায় পর্যবসিত হইতেছে; বদ যুগপৎ 
সব্বগুণ বজিত ব৷ নি্ণ এবং অনন্তগুণবিশিষ্ট সবিশেষ বা সগুণ ; বিশ্ব 
কর্মের প্রতু ও কর্তা হইয়াও ব্য অকর্ত। এবং প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার নীরব 
দ্রষ্টাী । চিরকাল একভাবে ঘটিতে দেখি বলিয়া আমর প্রকৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি- 
সমূহকেও স্বাভাবিক বলিয়৷ নিব্বিচারে মানিয়৷ নই কিন্ত এই অতিপরিচয়ের 
অবণ্ুঞন সরাইয়া৷ ফেলিয়া যদি আমরা গভীরভাবে বুঝিতে চাই তবে দেখি 
প্রকৃতিও যাহ। কিছু কবে তাছ। পূর্ণ তঃ বা অংশতঃ অলৌকিক এবং আশ্চধ্য- 
জনক যেন এক মায়াবিনীর অবোধ্য মায়ার খেলা । স্বরন্তুসত্। এবং তাহার 
মধ্যে আবির্ভূত বিশুজগৎ, ইহারা প্রত্যেকে পুথকৃভাবে অথবা উভয়ে একসঙ্গে 


৪8৩০ 


ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


এমন একটা রহস্য, যুক্তি বা বিচার যাহার নাগাল পায় না | আমরা মনে করি 
যে সব্ববস্ততে যুক্তি আছে, কারণ সান্ত জড়ের ক্রিয়াপদ্ধাতিতে আমরা একটা 
সঙ্গতি দেখিতে পাই এবং তাহার বিধান নিরূপণযোগ্য মনে করি কিন্তু যখন 
গভীর ভাবে পরীক্ষা করি তখন প্রতিমুহূর্তে ইহার মধ্যেও এমন কিছুর দেখা 
মিলে যাহা অযৌক্তিক বা উন-যৌক্তিক অথবা যাহা অতি-যৌক্তিক | . আমরা 
আশ। করিতে পারি যে একটা স্ুসঙ্গত নিরপণযোগ্য প্রক্রিয়!ঃ জড় হইতে প্রাণের 
এবং প্রাণ হইতে মনের ক্ষেত্রে গেলে, বেশী মাত্রায় দেখিতে পাইব কিন্ত কাধ্যত: 
দেখিতে পাই ঠিক তাহার বিপরীত। সান্তকে খানিকাট। যদি ব৷ যুক্তির মধ্যে 
আনিতে পারি কিন্ত দেখিতে পাই অতিপৃক্ষ্ম আণবিক কণিকা (12)0])100- 
9111)291) একই নিয়মের বাধনে বদ্ধ হইতে অস্বীকার করে, আর অনস্তকে 
ধরা ছ্য়াই যায় না। আমাদের বুদ্ধি বিশ্বের ক্রিয়া এবং তাহার তাৎপর্য 
একেবারেই ধরিতে পারে না ; আত্মা, ঈশ্বব বা চিৎসত্তা বলিয়া কিছু যদি থাকে, 
জীব ও জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, তাহাদের প্রতি তাহার আচরণ বিরূপ, 
তাহার জ্ঞান আমাদের বোধের বাহিরেই খাকিয়৷ যার, এমন কোন সুত্র খজিয়াও 
পাই না যাহা ধরিয়া সে জ্ঞানে পৌছিতে পারি। ঈশ্বব, প্রকৃতি এমন কি 
আমরা কেন কি ভাবে ক্রিয়৷ ব৷ চলাফেরা করি তাহা আমাদের নিকট রহস্যাবৃত, 
অংশত: বা কোন কোন স্থানে তাহা আমাদের বোধগমা হইলেও সমগ্রভাবে 
কখনও আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না। মনে হয় বিশ্বময় এই যে মায়ার খেলা 
তাহা আমাদের মনের অগম্য এ্রন্দ্রজালিক কোন শঞ্তির ইন্দ্রজাল : সে শক্তি 
তাহার জ্ঞানকুলে কিম্বা কল্পনা! কৃহকে এ সমস্ত ফুটাইয়।৷ তোলে, যদি জ্ঞানে হয় 
তবে সে জ্ঞান আমাদের জ্ঞান নয় আর যদি কৃহকে হয় তবে তাহা ও বুঝিতে 
আমাদের কল্পনা দিশাহারা হইয়া পড়ে । যে চিখসত্তা বিশ্বস্থাষ্ট করিতেছে 
অখব৷ বিশ্বের মধ্যে এত অস্পষ্ট ভাবে অত্বপ্রকাশ করিতেছে তাহা আমাদের 
বুদ্ধিতে মনে হয় যেন এক মায়াবী এবং শক্তি বা মায়াকে মনে হয় যেন স্থষ্টিসমর্থ 
ইন্দ্রজাল : ইন্দ্রজাল বিভ্রম বা অতি বিস্ময়কারী সত্য এ উভয়ই স্থট্টি করিতে পারে : 
কিন্ত আমর! দেখিতে পাইতেছি যে এ দুই অনিব্বচনীয়, বুদ্ধির অগম্য ব্যাপারের 
মধ্যে বিশ্বে আমরা কোনৃটির সন্পুখীন হইয়াছি তাহ। স্থির কর৷ অতি দুরূহ । 

কিন্ত বস্ততঃ এই হতবদ্ধিকর ধারণার মূল কারণ খুজিতে হইবে ঢরমতত্তের 
বিশ্বাত্বক স্বয়্তুসত্তার অন্তর্গত কোন বিভ্রম বা অদ্ভুত কল্পনার মধ্যে নয়; 
আমরা হতবুদ্ধি হইয়। পড়ি তাহার কারণ বহু বিচিত্র সত্তার জ্ঞানলাতের প্রধান 


৬১ 


দিব্য জীবন খার্তী 


সঁত্রের সন্ধান আমরা পাই নাই, তাহার গোঁপন পরিকল্পনা বা আদর্শ কি তাহা 
আবিষ্কার করিতে পারি নাই। স্বয়ন্ত-সৎ্ অনন্ত স্বরূপ, তাহার সত্তার ও ক্রিয়ার 
পন্থাতে থাকিবে অনস্তেরই ছন্দ; কিন্তু আমাদের চেতনা সঙ্কীর্ণ আমাদের 
বৃদ্ধি বা বিচারশক্তি সান্ত পদার্ধে গঠিত ; এই সান্ত চেতনা এবং বুদ্ধি দিয়া 
আমরা অনন্তের পবিমাপ করিব এ কল্পনা অযৌক্তিক : অল্প কি করিয়৷ 
পাইবে ভূমার পরিচয় % স্বল্পবিত্তের অতিসীমিত ও সঙ্কীণ ব্যবহারের মধ্যে 
আবদ্ধ দারিদ্র্য সে সমস্ত বিপুল ও অপর্যাপ্ত এণর্য্যের পরিচালনা ও তন্বাবধানের 
ধাবণা কি কনিয়া করিবে ? অবিদ্যাচ্ছনন 'ও অল্পজ্ঞ বুদ্ধি কখনই সবর্বজ্ঞের 
ক্রিযাধাবা বুঝিতে সক্ষম হয় না । আমাদের যুক্তিবিচারের ভিত্তি জড়গ্রকৃতির 
সান্ত ক্রিবাবলিব অভিজ্ঞতার এবং যাহা সীমার মধ্যে কাজ কবে এমন কিছুর 
অপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং অনিশ্চিতবোধেব উপর প্রতিষ্টিত; সেই ভিন্তির উপর 
দাঁড়াইয়াই সে কতকগুলি ধাবণা গঠিত করিয়াছে যাহারিগকে ঘে লাধাবণ 
সাব্বভৌম বিশ্বসত্য পে দেখিতে চায় এবং যাহা এই সমস্ত ধাবণার অজে 
মিলে ন। অখবা যাহাকে ইহাদেব বিরোবী সে মনে কনে তাহাদিগকে মযোক্তিক, 
মিখা বা অবোধ্য বলে। কিন্ত সত্যেব নানা স্তর, নানা প্রকাব ভেদ 
আছে, এক স্তরের ধারণা, মাপ বা আদশ অন্য স্তরেন সঙ্গে নাও মিলিতে পাবে। 
অতিপবমাণ্‌ (61606:07), অণু, পবমাখু, কোঘাণ্‌ প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
আণবিক কণিকাব (11000100511002]9) সমাহাবে আমাদের স্তলদেহ 
গঠিত হইয়া উঠিয়াছে ; এই সমস্ত আণবিক পদাথেন ক্রিয়ার বিধান ঘাব 
মানব-দেহের স্থল শাঙীর ক্রিরার ও সকল রহস্য বুঝা যায় না-_মানুঘেব জড়াতীত 
অংশসমূহের, তাহার প্রাণ মন আজ্মান গতিগ্রকৃতির অকল বিধান, সকল 
পদ্ধতি বুঝা তে! দূরের কখা । দেহের মধ্যে অনেক সান্ত অবয়ব তাহাদের 
নিজস্ব অভ্যাস, গুণ ও ধর্ম এবং বিশিষ্ট ক্রিয়াও প্রবৃত্তি লইরা গড়িয়া উঠিয়াছে ; 
দেহ নিজেই একটি সান্ত অবয়বী--সে এই সমস্ত অবযবকে নিজের অংশ, অঙ্গ 
বা ক্রিয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেও এই সমস্ত ক্ষুদ্র অবয়বের সমষ্টিমাত্র নহে ; 
এই দেহের মধ্যে ফুটিরা উঠিয়াছে তাহার এক নিজস্ব সম্ভা যাহার একট৷ সাধারণ 
বিধান বা ধর্ম আছে যাহা এই সমস্ত অবয়ব বা উপাদানের ধর্মের উপর নির্ভর 
করে না। ইহার পরেও আছে জড়াতীত প্রাণ ও মনের সান্ত বিগ্রহ যাহ৷ 
তিন প্রকৃতির এবং যাহাদে নিন্রস্ব ক্রিয়াধারা আরও বেশা সূক্ষ্ম ; ইহাদের 
ক্রিয়ার যন্ত্র দেহের পর ইহারা যতই নিরভরশাল হউক না কেন ইহাদের নিজস্ব 
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্র্ঈ, পুরুষ, ঈশ্বর-__মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


ধর্ম হইতে ইহার বিচ্যুত হয় না, আমাদের প্রাণ 'ও মনের সততায় এবং তাহাদের 
শক্তিতে এমন কিছু আছে যাহা জড়দেহের ক্রিয়া ও ব্যাপার অপেক্ষা বেশী 
কিছু, এবং অন্য কিছু । আবার প্রত্যেক সান্তের সন্তায় বা তাহার পশ্চাতে 
অনন্ত একটা কিছু আছে যাহা এ সাস্তকে তাহাব আক্মরূপায়ণের বিগ্রহরূপে 
গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা সান্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং পবিচালিত করিতেছে । 
সেইজন্য সান্তের মধ্যে ব। পশ্চাতে অবস্থিত এই তত্বেব জ্ঞান না হইলে এই 
সান্তের সত্তা, বিধান ব৷ ক্রিযাপদ্ধতির'ও পর্ণজ্ঞান হইতে পাবে না; আমাদের 
সান্ত জ্ঞান, ধারণা ও আদর্শ নিজেদের পঙ্কীণ সীমার মধ্যে সত্য হইজেও তাহার! 
অপূর্ণ এবং আপেক্ষিক | দেশ ও কালের মন্যে যাহা খণ্ডিত ও বিভক্ত তাহার 
বিধান, অবিভক্ত এবং অখণ্ড সন্তা বা তাহার ক্রিবার উপর নিশ্চযই নিঃসন্দিগ্- 
চিও্ডে প্রয়োগ করা বার না, কেবল যে দেশ কালাতীত অনন্তের উপর তাহ। 
পয়োগ করা চলে না তাহা নহে, অনন্ত দেশ বা ঘনন্ত কালের বেলায়ও প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। আমাদের বহিশ্চর সন্তা যে শিখন € পদ্ধতি মানিয়া চালিতে 
বাধ্য, আমাদেব অন্তবে যাহা গোপনে মবস্থিত আছে তাভাকেও তাহা মানিতে 
না হইতে পারে। উনযৌক্তিক বা যাহাতে বিচাবশক্তি কটে নাই (হুর 
12110091) এমন বস্রকে লইয়া যুক্তি তকেব উপন প্রতিষ্ঠিত আমাদের 
বুদ্ধি বেশ বিপদগ্রস্ত হইয়। পড়ে ; প্রাণ এপ উনমৌক্তিক এক পদার্থ এবং 
জামবা দেখিতে পাই যে আামাদেব তকবুদ্ধি তাহাকে পশে আনিত্ে তাহাব উপর 
চালায় জুলুম, চাপায় কৃত্রিম নহাবেদনাদাসক বিধান ও বাবস্থা ; তাহাতে 
প্রাণ হইয়া পড়ে অসাড় এবং আড়ষ্ট অখবা নষ্ট, অখবা বৃদ্ধি আচার এবং 
সংস্কারের এমন কঠিন নিগডে তাহাকে বন্ধন করে যাহাতে প্রাণ পঙ্গ হয ও তাহার 
সামর্থ্য কারারুদ্ধ হইয়া পড়ে । প্রাণ বিদ্রোহ করিয়া তাহাৰ সকল চেষ্টা বিকল 
করিয়া দেয় এবং বৃদ্ধি তাহার উপর যে ব্যবস্থা চাপাইয়াছিন, তাঙ্ছার ভিত্তির 
উপর যে ইমারত গড়িষা তুলিতেছিল তাহা ক্ষব করিযা অখবা একেবারে চূর্ণ 
করিয়া দেয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন এক সহজাত সংস্কার, একটা বোধি কিন্ত 
বুদ্ধির ভাণ্ডারে তাহা নাই, বোবি যদি তাহাকে সাহায্য করিতে নিজেই আসিয়া 
হাজির হয় বুদ্ধি সকল সমর তাহান কখায় কান দেয় না ; কিন্ত যাহা বুদ্ধিব 
এলাকার উপরে অবস্থিত বা অপ্রতক্য (১7019-780:0221) তাহাকে 
বুঝা বা তাহাকে লইয়া চলা বুদ্ধিন্ন পক্ষে আপ3 কষ্টকন ; অপ্ুতর্কোের জগৎ 
আত্বারই জগৎ; তাহাব গতিবৃত্তিতে খে বিপুলতা, সুক্ষৃতা, গভীরতা এবং 
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র্‌ বু 

জটিলতা৷ আছে বৃদ্ধি তাহাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে ;*এ রাজ্যে বোধি 
এবং অন্তরের অনুভব একমাত্র দিশারী, যদি আর কিছু থাকে তবে সে তাহা, 
বোধি যাহার একটা শাণিত প্রান্ত বা ধারা অথবা তাহা হইতে নির্গত এক জ্যোতি- 
শ্নয়আলোকরশ্মি মাত্র ; মন বৃদ্ধির অতীত সেই খতচিৎ বা অতিমানস দিব্য- 
দর্শন এবং দিব্য-প্রজ্ঞ। হইতেই চরম এবং পবম জ্ঞানালোক আসিতে পারে ।* 

তাহা বলিয়া অনন্তের সত্তা এবং ক্রিয়াকে আমরা সকল যুক্তিতর্করহিত 
একটা ইন্দ্রজাল বলিতে পারি না ; বরং বলিতে হয় যে অনন্তের সকল ক্রিয়ার 
মধ্যে একটা মহত্তর ও বৃহত্তর যুক্তি আছে কিন্তু তাহ মানসিক বা বৃদ্ধিগত 
যুক্তি নহে, বলিতে পারি যে তাহা একটা আধ্যাত্ত্িক এবং অতিমানস যুক্তি ; 
তাহার মধ্যেও যুক্তি বা ন্যায়ের বিধান আছে, কেন না সেখানে নানা সম্বন্ধ দেখা 
যায় এবং তাহাবা অন্রান্তভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করে ; আমাদেব কাছে যাহা 
ইন্দ্রজাল বলিয়! প্রতীত হয তাহা অনন্তের দিব্য ন্যায় । ইহা! বৃহত্তর ন্যায়, 
বৃহন্তব কারণ ইহার ক্রিযাধাবা অধিকতব বিশাল, সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও জটিল, এ ন্যায় 
আমাদেব পর্যবেক্ষণে যাহাদের সন্ধান পাই না এমন সমস্ত তথ্য সমগ্রভাবেই 
জানে, আমবা আবোহ এবং অববোহ (70010000 270. 060100011) 
রূপ ন্যায়ের বিধান দ্বাবা যাভাব পূর্্বাভাসও পাই না, এন্যায় এ সমস্ত তথ্য 
হইতে তেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পাবে ; কাবণ আমাদের অনুমান ও সিদ্ধান্তের 
ভিত্তি দুর্বল বলিষ৷ তাহছানা ভ্রমাত্তক ও ভঙ্গুব। কোন ঘটনার পরিণাম এবং 
তাহার অতি স্থল উপাদানসমূহ, পরিবেশ বা কারণেব আভাস দেখিয়াই আমরা 
তাহা বিচাব ও তাহার ব্যাখ্যা করি। * কিন্ত প্রতি ঘটনার পশ্চাতে আছে বনু 
শক্তির জটিল ক্রিয়া, যাহা আমরা দেখিতে পাই না, দেখিবার শক্তিই আমাদের 
নাই, কেনন। সকল শক্তিই আমাদেব কাছে অদৃশ্য-_কিস্তু অনন্তের অধ্যাত্ব 
দৃষ্টিতে তাহারা অদৃশ্য নয় । এ সমস্তেব মধ্য হইতে কোন কোন শক্তি 
ক্রিয়াশীল হইয়া একটা নূতন কিছু স্থষ্টি করে অথবা তাহার কারণ হইয়া 
দাঁড়ায়, আবার পৃৰ্ব হইতে যে সশস্ত শক্তি বর্তমান আছে তাহার পার্শে 
কোন কোন শক্তি সন্ভাবনারূপে বর্তমান থাকিয়া একভাৰে এই শক্তি- 
সমাহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও থাকে ; ইহা ছাড়া কোন নুতন সম্ভাবনা 
তাহার সক্রিয় প্রবেগ লইযা হঠাৎ আসিয়া এ শঙক্তিসমষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট এবং 
ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে ; সকলের পশ্চাতে নিয়ন্তা এক বা বহু শক্তি 
আছে এই সমস্ত সম্ভাবনা যাহার আদেশ কাধে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস 
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ব্রহ্মা পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 
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পাইতেছে; আবার একই শক্তিসংস্বান হইতে বিভিন্ন পরিণাম দেখা দেওয়া 
সম্ভব : একটা নির্দেশে নিশ্চয় পিছনে প্রস্তত ছিল, অপেক্ষা করিতেছিল 
এবং তাহাই কি পরিণাম ঘটিবে স্থিব করিয়া দেয় কিন্তু মনে হয় সে যেন 
হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া মধ্যে পড়িয়া সমস্ত পরিবর্তন কবিয়া দিল, তাহা। 
যেন গতিপথ নিদ্ধারক এক দিব্য অনুজ্ঞা। আমাদের বৃদ্ধি এ সমস্তের কিছু 
ধরিতে পারে না, কেননা বৃদ্ধি অবিদ্যারই যন্ত্র ও সাধন, তাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, 
তাহার ভাগ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ অতি অল্প, আবার যাহা সঞ্চিত 
আছে তাহাও সব্বদা খুব নিশ্চয়ান্বক এবং বিশ্বাসযোগ্য নহে : তাহ। ছাড়া 
প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায়ও তাহাব কিছু নাই, এইখানেই বোধির সঙ্গে 
বুদ্ধির পার্থকা ; অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে বোধি জাত হয, কিন্তু বৃদ্ধি জ্ঞানের 
একটা পরোক্ষ ক্রিয়া মাত্র । যে সমস্ত তথ্য সে সংগ্রহ করিয়াছে তাহার এবং 
অজ্ঞাতবস্তর চিহ্ন এবং ইঙ্গিত দেখিয়া যাহা সে অনুমান করিতে পারে তাহার 
সাহায্যে অতিকষ্টে বৃদ্ধি এই পরোক্ষ জ্ঞান গড়িয়া তোলে । কিন্তু আমাদের 
বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কান্ছে যাহা স্পষ্ট বা প্রকাশিত নয়, অনন্ত চেতনার কাছে তাহা 
স্বতঃপ্রকাশিত ; যদি অনস্তেব কোন ইচছাশক্তি থাকে তবে তাহা এই পূর্ণ 
জ্তানেই ক্রিয়া কবে, তাহাব মধ্যে যে স্বত:প্রকাশ বা আত্মন্তান পর্ণ হইযা আছে 
তাহারই পৃ স্বতঃস্ফূর্ত-পরিণাম হইল এই ইচছা । নিজে যাহা স্পষ্ট বা প্রকাশ 
করিয়া তাহাতে বদ্ধ, এমন এক ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত বিবর্তনী শক্তি (০৮০1).- 
(10212710106) ইহা নহে ; অথবা ইহা এমন এক ইচ্ছাশক্তি নহে 
যাহা যদৃচ্ছার্র বশে মহাশৃন্যে মাঝে কল্পনাব খেলামাত্র কবিতেছে ; ইহা 
অনস্তেরই সত্য, যে সতা সান্তেব রূপায়ণসমূহের মধ্যে নিজেকেই প্রতিষ্তিত 
করিতেছে। 

একথা খুবই স্পষ্ট যে আমাদের সঙ্কীর্ণ বৃদ্ধির যুক্তি অথবা আমাদের পরিচিত 
ক্রিয়াধারা কিন্বা আমাদের মধ্যে রূপায়িত ধারণাবলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া এই অনস্তচেতনা এবং ইচছা৷ যে কাজ করিবে তাহার কোন হেতু নাই : 
সীমিত ও আংশিক কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদের মধ্যে যে নৈতিক বিচারবুদ্ধি 
গঠিত হইয়াছে তাহাব আদেশ পালন করিয়া চলিতে সে চেতনা ও ইচ্ছা যে বাধ্য. 
ইহাও তো বলিতে পারি ম। আমাদেব বুদ্ধি যাহাকে অযৌক্তিক এবং 
অনৈতিক বলে, সে তাহাও স্বীকার করিতে অথবা তেমন ঘটনা ঘটাইতে পারে * 
কারণ সমষ্টির চরম কল্যাণ বা বিশ্বগত কোন উদ্দেশ্য সাধনে তাহার প্রয়োজন 
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€ 
আছে; কোন বিশিষ্টু ঘটনাবলি বা পবিবেশ, উদ্দেশ্য বা কাম্যবস্তর একদেশ 
দর্শন করিয়া আমরা যাভাকে অযৌক্তিক বা হেয় মনে করি তাহা হয়ত বিপুলতর 
এবং গভীরতর উদ্দেশা, সমগ্র তথ্য বা পূর্ণ পরিবেশ এবং প্রয়োজনেব দিক 
দিয়া দেখিলে যুক্তিসঙ্গত ও উপাদেয় বলিয়া বুঝা যাইবে । তর্কবৃদ্ধি তাহার 
আংশিক দর্শন হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত রচনা করে এবং তাহাদিগকে জ্ঞান 
ও ক্রিয়ার সাধারণ বিধান বলিবা গ্রহণ কবিতে চেষ্টা কবে এবং যাহা তাহাদিগের 
সহিত মিলিতে চায় না তাহাদিগরনে কোন মানসিক কৌশলে সেই বিধানের 
সঙ্গে সঙ্গত কবিতে প্রয়াস পায় অথবা তাহাদিগকে একেবারেই ছাঁটিয়া ফেলিয়া 
দেয় ; কিন্ত অনন্তচেতনাৰব এদপ কোন বিধান খাকিবে না, তৎপরিবর্তে 
তথায় খাকিবে স্বূপগত বাপক সভাসমূহের লীলা, যাহার শাসনে সিদ্ধান্ত ও 
পরিণাম আপনা হইতেই ফাটিবা উঠে ; মমগ্র পরিবেশ যখন বিভিন্ন হইয়া পড়ে, 
তখন সেই সমস্ত সত্যও তদনুসারে বিভিনু হয কিন্তু স্বত:স্কৃন্ত ভাবে, তাহাদেৰ 
এই নমনীয়তা বা সাবলীলতা এবং অবস্থার উপযোগী ব্যনস্থা করিবাব এই 
স্বাধীন ক্ষমতা আছে, তাই সন্ধীণ চিন্তবৃত্তিন কাছে মনে হয় যে তাহাদের 
কোন মান (৪৮)0470) বা বিধান নাই। তেমনি সীমিত সন্তার মান ক 
বিধান দিয়া আমবা অনন্ত সন্তাৰ তত্ব এবং তাহার ক্রিবাপদ্ধতি বিচাব করিতে 
পারি না__কারণ মান্ছেব পক্ষে যাহা অসম্ভব তাহা ভূমার মধ্যে সত্য- 
স্বরূপের প্রকাশের যুক্তচান্দে স্বাতাবিক এবং স্বততসিদ্ধ মহজ অবস্থা 'ও উদ্দেশ্য 
রূপে থাকিতে পানে । যাহা ভগ্রাংখমমৃহকে ক্রমে মোগ করিয়া পৃণসংখযা 
গড়িতে চায় আমাদেন সেই খণ্ডিত মানসচৈতনোন এবং যাহাতে পুর্ণ সত্য 
দৃষ্টি ও ভ্রোন আছে দেই অনন্য ও পর্ণ চেতনান্র মধ্যে তফাৎ এইখানেই । 
অবশ্য যতক্ষণ বুক্তিকেই আমাদেব প্রধান সম্বল ও আশয়রূপে ব্যবহাব করিতে 
আমর! বাধ্য, ততক্ষণ বৃদ্ধিকে একেবানে বিসর্জন দিরা অপুষ্ট বা অর্ধস্ফুট 
বোধির আশ্য় নেওয়া বস্তভঃ আমাদের পক্ষে সম্ভব নঘ : তাহা হইলেও. অনন্ত 
এবং তাহার সত্তা এবং ক্রিয়াব কখা যখন বিবেচনা কৰিতে বসিয়াছি তখন 
আমাদের বৃদ্ধির মধ্যে পৃণভাবে নমনীয়তা এবং সাবলীলতাকে লইয়া আসা 
এবং যাহাদের কথা আমবা বিচার কনিবার চেষ্টা করিতেছি সেই বৃহত্তর অবস্থা 
ও সন্তাবনাসমূহেব সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য নিজেকে সেই চেতনার কাছে 
খুলিয়া ধরিবার চেষ্টা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। থাহারা নিজে সীমাবদ্ধ, 
এবং সীমিত কবাই যাহাদের স্বভাব আমাদের সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত যাহা অমেয় ও 
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অসীম তাহার উপর আরোপ করা যায় না| আমবা যদি কেবল একটা বিতাবেই 
'অভিনিবিষ্ট হইয়া সেই বিভাবকে সমগ্র বলিয়া মনে করি, তবে অন্ধগণ ও 
হস্তী সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আচে, তাহাবই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া পড়িব; গর 
অন্ধগণের প্রত্যেকে হস্তীটির বিভিন অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল এবং তারপর 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে সমগ্র জন্কটা তাহাব ছানা স্পৃষ্ট অঙ্গের অনুপ কোন বস্তু । 
অনস্তের যে-কোন বিভাবের জনুভবকে মত্য বা প্রামাণিক বলিব ; কিন্তু 
তাহাতে এ সিদ্ধান্ত কবা চলে না যে অনন্ত কেবল তাহাই, আবার সেই অনুভূত 
বিভাবের দৃষ্টি লইযা অনন্তেব নাকীটাকে দেখা এবং আব্যান্বিক অনুভূতির 
শ্রন্য মকল দৃষ্টিতঙ্গীকে বাদ দেওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে । অনন্ত যুগপৎ 
এক স্বরূপসত্য, সীমাহীন সমগ্রতা, আবাব একটা বলত্ব ; অনন্তকে সত্যভাবে 
জানিতে হইলে এ »মস্তকে জানিতে হইবে । শুধু অংশগুলিকে বা ব্য্টিপমুহকে 
দেখা, সমগ্র বা সমষ্টিকে একেবাবে না দেখা অথবা সমগ্রকে অংশগুলির 
যোগফলরূপে শুধু দেখা এক জ্ঞান বা বিদ্যা বটে কিন্ম সেই সঙ্গে ধলিতে 
হইবে যে তাহা অজ্ঞান বা অবিদ্যাও বটে, আবাব শুধু সমগ্রতা বা সমষ্টিকে দেখা 
এবং অংশগুলির উপর একেবারে দৃর্টি না দেওয়াও হইবে যেয়ন বিদ্যা 
তেমনি অবিদা। ; কেননা অংশের মধ্যে যদি বিশ্বাতীতেব আবেশ আসিয়া 
বিশ্বাতীতেন দিকে লইমা যায় বলিষা শুধু যদি স্বরূপসতোর দিকে দা্টি রা 
এবং সমষ্টি ও ব্যটিসকলকে একেবারে বাদ দিযা বসি তবে সে জ্ঞান হইবে পূর্ণ- 
জ্ঞানের ঠিকরউপধা” বা “তিটস্থ” জ্ঞান (9010010207200 10709৬16086) ; 
কাবণ তাহাতেও আছে একটা ধড় অনিদ্াা। পূর্ণ একটা জ্ঞান নিশ্চই 
আছে, আমাদের বৃদ্ধকে এমন নমশীয় 'ও সাবলীল হইতে হইবে যাহাতে 
দে সত্যের সকল দিক সকল বিভাব দেখিতে পায়, এবং সেই সমস্তেন ভিতৰ 
দিয় বুদ্ধিকে তাহাকে খুঁজিতে হইবে যাহার মধ্যে ইহারা সকলে পবন একতে 
মিলিত হইযা যায়| 

তাহা হইলে আমরা ইহাঁও দেখিতে পাই যে যদি আমরা বন্ষেব নিহ্বিকল্প 
আত্মস্বরূপ মাত্র দর্শন করিতে চাই তবে আমবা তাহাব নিঃশব্দ নিক্ষিয় অচল 
স্থিতিতে সমাহিত হইতে পারি-_কিস্ত তাহাতে অনন্তের সন্থুতির সক্রিয় সত্যকে 
আমরা হারাইয়। বসিব : আবার আমরা যদি তাহাকে শুধু ঈশুন রূপে দেখি 
তবে তাহার শাশৃত স্বব্ধপস্থিতি এবং অন্তহীন নৈঃশন্দ্যের অনুভূতি হইতে বঞ্চিত 
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হইব, আমরা সক্রিয় ও গতিশীল সত্তা, সক্রিয় ও গতিশীল চৈতন্য এবং সক্রিয় 
ও গতিশীল আনন্দের লীলার উচ্ছলতা৷ অন্তব করিৰ বটে কিন্তু নিহ্বিকম্প ও 
নিরঞ্জনের শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য এবং শুদ্ধ আনন্দের পরিচয় পাইব না| আমরা 
যদি কেবল তাহার পৃরুষ প্রকৃতি বিভাবেই অভিনিবিষ্ট হই তবে আমাদের দৃষ্টিতে 
অন্তরাত্ব এবং বহিঃপ্রকৃতির, চিৎ এবং জড়ের দ্বৈতবোধই ভাসিয়া উঠিবে কিন্ত 
যেখানে তাহারা এক তাহ৷ দেখিতে পাইব না । গল্পে আছে এক শিঘা নিজেকে 
বদ্ধ মনে করিয়া সঙ্কীর্ণ পথে চলিবাব সময় এক ভাতীর মাহুত তাহাকে পথ 
হইতে সরিয়। যাইবা জন্য অনুরৌধ কবিয়াছিল, সে অনুরোধ পালন না করাতে 
হাতী শুঁড দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়। দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। দিশাহাঁবা 
শিধ্যকে তখন গুক বলিলেন “তুমি বৃয্ধ বটে কিন্ত মাত বন্ধ যখন হাতী বন্ধের 
পথ হইতে তোমাকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিল তখন তাহার কখা শুনিলে ন৷ 
কেন?” অনন্তের প্রসঙ্গ বিবেচনা করিবার সময় এই শিঘ্যের মত ভুল যেন 
আমরা না করিয়া বসি। অনন্তেব অন্য সকল দিক ও বিভাব বাদ দিয়া শুধু 
তাহাব সতোর 'একটা দিক মাত্র দেখিবাব এবং সেই দিক হইতে বিচার ও ক্রিয়া- 
পদ্ধতি স্থির কবিবাব ভুল যেন আমরা না করি । আমি বৃ “অহং বন্াস্মি' 
এ অনুভূতি সত সন্দেহ নাই, যদি আমরা সেই সঙ্গে, এই যাহা কিছু আছে 
সে সবও বৃদ্ধ 'সন্বং খল্দং বৃ্ন' এ অনুভতি লাভ না কবি তবে আমবা আমাদেব 
লব্ধ অনুভবকে ভিত্তি করিযা নিবাপদে বা খাঁটি পখে অগ্রসব হইতে পারিব 
না; আমাদের আত্ম-অস্তিত্ব আছে এ বোধ সত্য : কিন্তু সেই সঙ্গে অপর সকলের 
আত্বাও আছে ইহাও সতা। বস্ততঃ সকলেন মধ্যে যে এক আত্মা আছে এবং 
আমার আত্বা এবং অপর সকল আত্মাকে অতিক্রম করিয়া যে সংস্বরূপ পরমাত্মা 
আছেন, তাহা'ও আমাকে জানিতে হইবে । যিনি অনস্ত তিনি বহু হইয়াও 
এক, কেবলমাত্র এক পরা বৃদ্ধি দিয়া তাহার ক্রিয়াধারা বুঝা যায় : সে বুদ্ধি 
সকলকে দেখে, এক অভেদ চেতনা লইয়া কাজ কবে এবং ভেদের মধ্যেও 
অভেদ দর্শন করে অথচ নিজস্ব ভেদক যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়, তাইত দেখিতে 
পাই যে প্রত্যেক বস্তুর নিজের মৌলিক সত্তার একটা মুন্তি এবং ক্রিয়াশীল 
প্রকৃতির একটা রূপ, স্বভাব ও স্বধর্থ আছে, এবং সমষ্টিব ক্রিয়া বা লীলাতে 
সকলেরই যথাযোগ্য স্থান বক্ষিত হয়। অনন্তের জ্ঞান ও ক্রিয়াতে আছে 
অন্তহীন বৈচিত্রের মধ্যে একের লীলা ; অনন্তের সত্যের দিক হইতে চাহিয়। 
দেখিলে বৃঝা যাইবে যে, সকল ঘটনার মধ্যে এক বৈচিত্রাহীন একত্ব দেখিতে 
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চাওয়া যেমন ভুল, পশ্চাতে অবস্থিত সামজসা এবং একত্ববিধায়ক সত্যকে 
না দেখিয়া বহুত্বের ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন বহু বলিয়া দেখাও তেমনি ভুল। 
বৃহত্তর সত্যের এই তত্বকে যদি আমরা আমাদের আচরণ ও ব্যবহারে ফুটাইয়া 
তুলিতে চাই, তাহা হইলে শুধু নিজের আত্মার অথব শুধু অপর সকলের 
আত্মার উপর ঝোক দেওয়া৷ দুইই হইবে সমান ভুল; যিনি সকলের আত্মা--- 
যাহাকে 'সব্বভূতান্বভৃতাত্বা' বল৷ হয় তাহার উপরই আমাদের সকল ক্রিয়ার 
একত্বকে এবং পূর্ণ ও অনস্তরূপে নমনীয় বা সাবলীল অথচ স্সমগ্জস ক্রিয়ার বন্ুত্ব- 
কেও স্থাপিত করিতে হইবে ; কারণ অনস্তের ক্রিাপদ্ধতির প্রকৃতিই এইরূপ । 
বৃহত্তর শুদ্ধ বৃদ্ধির দ্বাবা দেখি তাহা৷ হইলে দেখিতে পাইব যে নিত্য এবং সর্ব্ব- 
গত সত্যকে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়া দেখিতে গিয়া যে সমস্ত বাধ৷ 
ও বিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলাম তাহা। সমস্তই আমাদের বাক্য ও ধারণী- 
জনিত, প্রকৃত বাধা বা বিরোধ কিছু নাই । আমাদের বুদ্ধি সেই নিত্যবস্তবর 
ধারণার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করে তখন মনে করিতে বাধ্য হয় যে তাহা অনির্ণেয় 
এবং অনিব্বাচ্য অথচ তখনই আবার দেখিতে পায় যে অন্তহীন বিশেঘের 
এক জগৎ সেই অনির্দেশ্য নিত্যবস্ত হইতে বাহির হইতেছে এবং তাহার মধ্যে 
বর্তমান আছে : কেননা অন্য কোথাও হইতে তাহাবা আসিতে পারে না, অন্য 
কোথাও বর্তমান থাকিতেও পারে না ; এই সমস্ত বিশেষ সেই অনির্ণেয় নিত্য 
বস্ত ছাড়া অন্য কিছু নয় এই কথ বলিলে বৃদ্ধি তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতে 
পারে না বন্টে, কিন্ত সে আরও বিহ্বল হইয়া পড়ে ; কিন্তু বিরোধ মিঁটিয়া যায় 
যদি বুঝি এই অনির্ণেষতা.প্রকৃত অর্ধে খাঁটি নেতি বা সবর্বলিঘেধ নয়, অনন্তের 
উপর অসামর্ধযের আরোপ নয়, কিন্তু তাহ ইতি ব! ভাববাচক কিছু--সে ইতি 
নিজের বিশেষ বা উপাধি দ্বারা সীমিত না হওয়ার শ্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং 
আপন হইতে পৃথক কোন সত্তা দ্বারাও সীমিত না হওয়ার স্বাধীনতা-যদিও 
প্রকৃতপক্ষে তেমন অনাত্ত বস্তুর অস্তিত্ব বা উদ্তবের কোন সত্য সম্ভাবনাই নাই । 
অনস্তেব স্বাধীনতার সীমা নাই তাহার নিজেকে অন্তহীন বিশেঘরূপে প্রকাশ 
করিবার স্বাধীনতা আছে, আবার নিজস্থষ্টির প্রতিকল কোনও প্রভাবও তাহার 
স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র খর্ব করিতে পারে না। বস্তত,; অনন্ত কিছু স্থট্ি 
( বা যাহ! তাহাতে নাই তাহার প্রকাশ ) করে না, যাহা তাহার নিজের মধ্যে 
তাহার স্বর্ূপসত্যের মধ্যে আছে তাহাই প্রকাশ করে ; ইহা নিজে সকল 


দিবা জীবন বার্ত। 


& 

সত্যের স্বরূপসত্য ; এবং সকল সত্যই সেই এক পরমসত্যের শজি ব৷ 
বিভূতি। স্থট্টি শব্দে যদি নির্মাণ বা যাহা ছিল না তাহা প্রস্তত করা এই 
প্রচলিত অধ বুঝি, তবে নিত্যবস্ত মৃষ্টাও নয় ও স্থষ্টও নয়। যাহা পূর্ব 
হইতে বস্তর মূল সত্তারূপে স্বরূপস্থিতিতে বর্তমান আছে, সেই সত্তার গতি ও 
রূপের মধ্যে তাহা সম্ভৃতিতে পরিণতিকে স্থাষ্টি বলিয়া অতিহিত করা হয়। 
অথচ অভাব বা নেতিপ্রত্যয়েব দিক হইতে নয়, ইতিপ্রত্যয়ের বা ভাবের দিক 
হইতেই একটা বিশেষ অর্থে আমবা ব্ল্নের অনির্ণেয়তার উপর জোর দিব, 
তাহাতে এই নিহ্বিশেষ অনির্বাচ্যতা আছে বলিয়াই তাহার অনন্ত আত্মবিভাবনার 
স্বাধীন শক্তি আছে, কারণ ইহা না থাকিলে বন্দতত্ব একটা নিদ্দি্ শাশুত সবিশেষ 
ভাবে পরিণত হইত অথবা তাহা 'এমন এক অবিশেষ অবস্থা হইত যাহা তাহার 
অস্তনিহিত কতকগুলি নিদ্দিষ্ট বিশেঘেব সন্ভাবনার সমা্টিতে ওধু বাধা থাকিত। 
বুধ সকল সীমা হইতে যে মুক্ত, নিজের স্সষ্টিৰ বাধনেও যে বাঁধা য় তাহার এই 
স্বাতদ্ব্কে একটা সীমাব বাঁধন, একটা আত্যান্তিক অসামধ্যতা অথবা তাহার 
আত্ববিভাবেব সকল স্বাধীনতার অস্বীকৃতি বলা যা না ; বরং তিনি অন্ত 
অসীম তাহাকে নেতিবাচক বিশেষণ দ্বারা সীমিত করিবার চেষ্টাই হইবে 
স্ববিবোধ দোঘদুষ্ট। নিত্যবস্তর প্রকৃতির মর্শসত্যেব দুটি দিক আছে-_- 
একটি তার নিক্ষিয় স্ববপস্থিতি অপরটি সক্রিয় আত্মবিস্যষ্টি বা আত্মরূপায়ণ, 
এ দুইয়ের মধ্যে সত্যই কোন বিবোধ নাই ; কেবল এক নিত্য ব৷ শুদ্ধ অনন্ত 
বীজরূপী স্বরূপসত্তাই আপনাকে লীলায় অনন্তন্ূপে অনস্তভাবে রূপায়িত 
করিয়া তুলিতে পাবে, এ দুএব মধো পরম্পরের কোন প্রতিষেধ বা কোন 
অসামঞ্জস্য নাই-_এ দই ভাব পবস্ণবের পরিপৃবক ; একথা অবশ্য স্বীকাধ্য 
যে পবম অদ্বয় এক তন্ব আছে, তাভাকেই মানুঘের বৃদ্ধি মানুষের ভাষায় নিত্য 
আর লীলা এই দুই নাম দিযাছে। 

যদি আমরা সরল ও সথার্থ দৃষ্টি দিয়া সত্য বা! তত্বকে দেখি তবে সব্বত্র 
একই সমনুশ ও সামঞ্চস্য আছে দেখিতে পাইব। আমাদের অভিজ্ঞতার 
এক প্রান্তে যেমন দেখিতে পাই যে এক অনন্দ স্বরূপসত্য রহিয়াছে যাহাকে 
কোন ধর্ম, কোন গুণ, কোন লক্ষণ দিয়া কোন সীমার মধ্যে বাধা যায় না, তেমনি 
অন্যপ্রান্তে দেখিতে পাই “সই অনন্তই অগণিত গুণ, ধর্ম এবং লক্ষণে 
উচ্ছুসিত হইয়া উদ্বিতেছে | এখানেও এ দুইটি প্রত্যয়েব মধ্যে তাহার পরম 
স্বাতম্ব্যই অস্তিরূপে (1১0310৬০) ব্যক্ত হইতেছে ; অনস্তি, অভাব, নেতি বা 
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প্রতিঘেধরপে নয়। ইহাতে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা প্রতিঘিদ্ধ বা 
তাহা নাই ইহা প্রতিপন করিতেছে না বরং অন্যপক্ষে ইহা না থাকিলে যাহা 
দেখিতেছি তাহাব অস্তিত্বই সম্ভব হইত না | ইহার জন্যই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে স্বাধীনভাবে অনন্ত আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইতেছে । চিৎসন্তার এক বিশিষ্ট 
শক্তির প্রকৃতির নাম গুণ, অখবা আমরা বলিতে পারি যে সত্তার চৈতন্য তাহার 
নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহ। প্রকাশ কবিতে গিয়া যে বিশিষ্টশক্তি বাতির করিয়া 
আনে তাহাকে যেন পরিচিত কবিবার জন্য সেই শক্তির অনুযামী যে একটা 
ছাপ তাহাতে দিযা দেয়, তাহাকেই আমরা গুণ বা চবিত্র বলি। আমার 
সাহস গুণরূপে তেমনিভাবে আমার সত্বাব এক শক্তি ' আমার চেতনার একটা 
বিশেষ প্রকৃতি আমার সত্তার এক শক্তিন্পে এখানে প্রকাশিত ব! রূপায়িত 
হইয়াছে, ক্রিয়ার মধ্যে আমার প্রকৃতিৰ এক প্রকার বিশেষ শক্তিকে স্যষ্ট 
কবিষাছে বা ভিতব হইতে বাহির কবিয়া আনিয়াছে। তেমনি ওঁঘধেব 
রোগ আবোগা করিবাব শক্তি তাহাব এক গুণ, যে খনিজ বা বনজ উপাদান 
দিযা উধধ প্রস্ত হইয়াছে তাহাব মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সত্তার এক বিশেষ 
শক্তি বর্তমান আছে, এই বিশেষত্ব সেই উত্ভিদ্‌ বা খনিজ পদার্ধের মধ্যে গাপন- 
ভাবে স্থিত সংবৃত চৈতন্যের মধ্যস্থিত খতচিৎ ব৷ সন্ভৃত বিজ্ঞানের দ্বাবা নিরাপিত 
হইযাছে ; প্রকাশের মূলে যে ভাব নিগুঢ চিল বিজ্ঞান তাহাকে বাহিরে 
ফুটাইযা ভুলিবাছে, তাহাই এইভাবে বীর্যযবন্ত হইযা এখন তাহার সত্তার 
শক্তিবূপে বাহিবে প্রকাশ পাইতেছে। বস্তর সকল ধর্ম, সকল গুণ এবং 
সকল লক্ষর্ণ সচেতন সন্তার এইবপ নানা শক্তি ; নিতাবস্তব আপনার মধ্য হইতে 
তাহাদিগকে এইভাবে বাহিবে প্রকাশ করিযাছেন। তাহার মধ্যে সব কিছু আছে, 
সব কিছুকে স্চ্টি* করিবার বা আপনাব মধ্য হইতে প্রকাশ কবিবার স্বাধীন 
শক্তিও তাহার আছে : তৰুও নিত্যবস্কে আমবা সাহসরূপ গুণ বা আরোগ্য 
করিবার শক্তিদ্বারা বিশেঘিত করিতে পানি না, এমন কি একথাও বলিতে 
পারি না এই সমস্ত তাহার বিশেষ লক্ষণ ; গুণাবলির সমটিকেও বলিতে পারি 
না যে “ইহাই সেই নিত্যবস্তর । অন্যদিকে আবার একথাও বল। চলে না 
যে নিত্যবস্ত এক মহাশুন্য এই সমস্ত পদার্থ প্রকাশ কনিবার সামর্ধয তাহার 


* সৃষ্টি শবের ধাতুগত অর্থও তাই-_হৃজ্‌ ধাতুতে যাহা '্মাধারের মধ্য গন্তগূর্চ হইয়া 
আছে তাহাকে যুক্ত কর! বা প্রকাশিত কর! বুঝায়। 
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দিবা জীবন বার্ত। 


নাই! পক্ষান্তরে তাহার মধ্যে সকল সামর্ঘযই বর্তমান : সকল গুণ ও ধর্মের 
শক্তি তাহাতেই অধিষ্ঠিত। মনকে বলিতে হয়---“যাহা সব দেখিতেছি 
নিত্যবস্ত বা অনন্ত তাহাদের কিছুই নয়, এ সমস্ত বস্ত সে নিত্যবস্তব নয়'' আবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বলিতে হয় “এই সব কিছু বন্ধ, তাহাকে তৎ বলা হয়, 
এ সমস্ত তাহা ভিন্ন কিছু নহে কারণ সেই তৎ একমাত্র সৎ এবং সব্ব-সৎ।” 
এ দূই উত্তিকে একান্ত বিরোধী মনে করিয়৷ মন ধাঁধায় পড়িয়া যায়। এখানে 
স্পষ্ট ভাবনা বা ধারণার এবং ভাঘায় ভাবপ্রকাশের অসঙ্গত সীমা ও সঙ্কোচ 
রাখা হয় বলিয়াই এ ধাধার স্থষ্টি কিন্ত এ দূএর মধ্যে সত্য বিরোধ কিছু নাই ; 
কারণ বন্ধই সাহস বা নোগাবোগ্যেব শক্তি অথবা সাহস এবং রোগারোগ্যের 
শক্তিই বন্ধ ইহা৷ বাতুলের উক্তি সন্দেহ নাই,__ পক্ষান্তরে সাহস বা আরোগ্য 
করিবার শক্তিকে নিজেরই আত্বরূপাযণের ভঙ্গিরপে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য 
বন্ের নাই এ উক্তিও সমানভাবেই বাতুলেব উক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পাবে 
না। সান্তের ন্যায় (10510 ০01 06 11716) যখন পখ দেখাইতে 
পারে না তখন ইহার পশ্চাতে অবস্থিত অনন্তের ল্যায়ে (19810 ০01 089 
10976) কি আছে তাহা আমাদিগকে সরল, প্রত্যক্ষ এবং মুক্ত দৃষ্টি 
দ্বারা দেখিতে হইবে । তখন আমরা অনুভব করিব যে যিনি অনস্ত তিনি 
গুণে, ধর্ছে, শক্তিতে সব্বভাবেই অনস্ত, কিন্ত গুণ ধর্ম ও শক্তির কোন 
সমাহার বা সমষ্টি দিয়া সে অনন্তের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব । 

আমরা দেখি, চরম সত্য, আত্মা, ঈশুর, চিৎপরুষ, সৎ বা সত্তা যাহাই 
তাহাকে বলি না কেন তাহা এক : বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্বা রপেও তাহা এক * 
আবার আমাদের ইহাও চোখে পড়ে ষে বহু সত্তা আছে, প্রত্যেকের মধ্যে আছে 
আত্বা বা চিৎসত্তা-_-আছে ভিন্ন অথচ অনুরূপ এক প্রকৃতি । যেহেতু চিং 
সন্তা এবং সব্ববস্তর মূল স্বরূপ এক, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মানিতে হয় যে 
এই সমস্ত স্বর্ূপতঃ সেই এক ; অতএব সেই একই বছ ৰা বু হইয়াছে ; কিন্তু 
তব প্রশ্ন হয় যাহা সসীম এবং আপেক্ষিক বা সবিশেষ তাহা কি করিয়া হইবে 
অখণ্ড নিতির্বশেষ চরম তত্ব? মানুঘ বা পশু বা পক্ষী কি করিয়া হইবে দিব্য- 
পুরুঘ? কিন্তু এই আপাতবিরোধের কল্পনায় মনের দুইটি ভ্রান্তি আছে। 
বন্ধের একহকে মন বিচার করে গণিতের “এক' নামক সংখ্যা দ্বারা, সে এক 
সীমিত একটি একক (৮011), নিজের একাকীত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ, হিসাবে 
সেদৃইএর চেয়ে ছোট, তাই তাহাকে দুই করিতে হইলে হয় তাগ বা খণ্ড করিতে 


৫৭ 


র্থা, পুরুষ, ঈশ্বর--মীয়া, প্রকৃতি, শক্তি 


হয় নতুবা যোগ বা গুণ করিতে হয় ; কিন্তু বন্ধের একত্ব তাহা নহে, ইহা 
এক অনম্ত একত্ব, ইহা৷ সেই মূল অনস্ত একত্ব যাহার মধ্যে শত সহল্ল লক্ষ, কোটি, 
পরার্ধও থাকিতে পারে। জ্যোতিঘের গণনায় যে বিপুল সংখ্যার আমরা 
সাক্ষাৎ পাই অথবা তদপেক্ষা। বৃহৎ সংখ্যা কল্পনা করিয়া যদি তাহাদিগকে 
স্তুপীকৃত এবং গুণিত করি তবে তাহাও সে একত্বকে পার হইয়া বা, অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারে না; কেননা! উপনিষদের ভাঘায় বলা হইয়াছে বক 
চলেন না৷ অথচ তাহাকে অনুসরণ করিবার বা ধবিবার জন্য যতদূবই ছুটিয়া 
যাও সবর্বদা দেখিবে তিনি আছেন তোমার অনেক আগে”। তাহার সম্বন্ধে 
এই কথা বল৷ চলে যে অন্তহীন বহু হওয়ার সামর্থয যদি তাহার না থাকিত তাহা 
হইলে তিনি অনন্ত এক হইতে পারিতেন না ; কিন্ত তাহার অর্থ এই নয় যে, এক 
সংখ্যায় বিভক্ত বহু হইয়াছেন কিম্বা অথ ইহাঁও নয় যে সে একত্বকে বহুর সমষ্টি 
বলিয়া বণিত বা সীমিত করা হইয়াছে , ইহা এক হইয়াও অন্ত বহু হইতে 
পারে কেননা বহুত্ব কিন্ব৷ সান্ত একত্বের ধারণ। বা কল্পনা এ উভযের কোনটা 
দিয়াই তীহাঁকে সীমিত বিশেঘিত বা পরিচিত করা যায় না_-এ উভয়কে 
অতিক্রম করিয়া তাহা বর্তমান আছে। সংখ্যায় বহত্ব একটা ভ্রান্তি যেহেতু যদিও 
অধ্যাত্ব ক্ষেত্রে বুত্ব আছে, বহু আগ্জা বা বহু পুকঘ মাছে কিন্ত সে বহুপুরুষের 
মধো একে অন্যনিরপেক্ষ হইয়৷ বর্তমান নাই তাহার! পরস্পরাশ্বিত ব৷ তাহাদের 
একের মধ্যে আছে অন্যের অন্পূবেশ ; বহুত্বের যোগফলকে এমন কি বিশ্ব- 
সমষ্টিকে এ একত্ব বলা চলে না। বহু এ অদ্বয় তত্বের আশ্বিত এবং তাহারই 
সত্তার তাহারা সত্তাবান ; তথাপি বন্ৃত্ব অবাস্তব নহে, বহু ব্যষ্টির মধো বছু 
জীবাস্বার মধ্যে সেই একই আত্ম। বাস করিতেছে, একের যণ্যে তাহাবা নিত্য 
বর্তমান আছে এবং তাহাদের শাশ্বত ভাবের ব! স্থিতির মূলে আছে শাশুত 
এক বা অদ্বয়ের অধিষ্ঠান। প্রাকৃত বুদ্ধি সাস্ত এবং অনস্তের মধ্যে এক বিরোধ 
স্থ্টি করে এবং সান্তের সঙ্গে বনুত্ব এবং অনস্তের সঙ্গে একত্বকে যুক্ত করে, 
কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে সেরপ কোন বিরোধ নাই, এইজন্য একের মধ্যে বহর 
নিতাস্থিতি পর্ণরূপে স্বাভাবিক এবং সম্ভব । 

আবার দেখি বৃজ্নের শুদ্ধ স্বরূপস্থিতিতে এক অবিচল নৈঃশব্দ্য রহিয়াছে ; 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখি যে সে অনস্তে আছে এক সীমাহীণ গতি, এক অমেয় 
শক্তি, যাহার মধ্যে সব কিছু বর্তমান আছে এমন এক চিন্ময় আত্মপ্রসারণ | 
এই দূই ভাবের অনুভূতি খাটি সত্যেরই অনভুতি কিন্ত আমাদের প্রাকৃত ধাবণ৷ 
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দিব্য জীবন বার্ত। 


এই নি:শব্দ স্বরূপ স্থিতি এবং এই সম্ভূতি বা গতির মধ্যে একটা কৃত্রিম বিরোধ 
আরোপ করে কিন্ত অনন্তের ন্যায়ে এপ কোন বিরোধ নাই। একমাত্র 
নীরব স্বরূপে অচলভাবে স্থিত অনন্ত শুধু আছে তাহার মধ্যে অনন্ত শক্তি গতি 
এবং বীর্য নাই- একথা বুয্নাদর্শনেব শুধু একটা বিতাবের অনুভূতিরূপে 
ভিন মানা যায় না; শক্তিহীন বীধ্যহীন বন্ধের কথা ভাবা বা কল্পনা করা 
যায়না ; অনস্তের তপোবিভূতিতে থাকিবে অনস্তবীধ্্য, নিত্যবস্তর প্রতাঁপের 
মধ্যে থাকিবে সব্বশক্তি, চিংস্বরূপেব প্রভাবের মধ্যে থাকিবে এক অমেয় 
সংবেগ। কিন্ত স্বরূপস্থিতির নৈঃশব্দ্য হইবে তাহার সকল গতি ও ক্রিয়ার 
ভিত্তি। অনন্ত নিশচলতাই অনন্ত সচলতার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা, ক্ষেত্র, 
এমন কি মর্ম সত্য ; এক নিশ্চল ও অচঞ্চল সন্তাতে অবস্থিত না হইলে 
সত্তার শক্তির ক্রিয়াই যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই নিঃশব্দ, নিশ্চল 
স্ববূপস্থিতিতে যখন আমবা কতকাংশে পৌঁছিতে পাবি তখন তাহার 
উপর এমন এক শক্তি ও বীধ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি যাহা আমাদের বহিশ্চর 
চঞ্চল মানসিক অবস্থায় আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বন্ধের স্থিতি 
এবং গতির মধ্যে বিরোধ আমনা। আমাদের মানসিক ধারণ! এবং সংস্কারবশেই 
রচন। কৰি; প্রকৃতপক্ষে ইহার! পবম্পরের পনিপৃবক এবং এ দুইকে কখনও 
পৃথক করা যায় না। অক্ষর নীরব চিংপুকঘ তাহার অনন্ত শক্তিকে নিজের, 
মধ্যে শান্ত, নিশ্চল এবং সমাহিত করিয়া রাখিতে পারেন, কেনন। তিনি তাহার 
শক্তিসমূহ গ্বাবা বদ্ধ তাহাদের অধীন বা তাহাদেব যন্ত্র নহেন, কিন্ত তিনিই 
সকল শক্তির অধিকারী, তাহাদিগকে মুক্ত ও প্রকাশিত করিতে পারেন, 
তাহাদের দ্বারা খাশুতভাবে অনন্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে তিনি সমধ্ধ, তাহাতে 
ক্লান্তি নাই এবং তাহার বিবতি ব৷ বিশ্বামের প্রয়োজন নাই, তথাপি তাহার 
এই সকল গতি ও ক্রিয়ার মধ্যেও সব্বদা তাহার নীরব নিশ্চলতা অনুস্যত 
হইয়া রহিয়াছে এবং এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়ার জন্য মুহূর্ত মাত্র তাহা বিচলিত 
বিকৃত বা পরিবন্তিত হয় না ; প্রকৃতির সকল বাণী এবং ক্রিয়ার মধ্যে, তাহার 
মর্শমূলে, নীরব এই সাক্ষী-চৈতন্য সদ। বর্তমান আছে। এসব কথা আমাদের 
পক্ষে বুঝা কঠিন, কেননা আমাদের বহিশ্চর সান্ত সামর্থ্য উভয় দিকেই সীমাবদ্ধ 
এবং আমাঁদেব সকল ধাবণ| এবং সংস্কার এই সীমা ও সঙ্কোচের ভিদ্তিতেই 
গঠিত : কিন্তু ইহা বুঝ! শক্ত নয যে এই সমস্ত আপেক্ষিক এবং সান্ত ও সীমিত 
ধারণা এবং সংস্কার অনন্ত নিত্য সত্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। 
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অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে তাহ! অরূপ অথচ সব্বত্র আমাদিগের 
চতুর্দিকে আমাদিগকে ধিরিয়া রহিয়াছে অগণিত রূপের মেলা ; অতএব দিব্য- 
পুরুষকে বলা যাইতে পারে এবং বলা হয় যে তিনি একাধারে বূপী এবং অরূপ । 
এখানেও খাটি কোন বিরোধ নাই, বিরোধেন একটা আপাতিবোধ বা! আভাস মাত্র 
আছে ; অরূপ বলিতে বূপায়ণী শক্তির অভাব ব৷ প্রতিঘেধ বুঝায় না, বরংঅরূপই 
অনন্তের ব্বচছন্দ বূপায়ণের নিমিত্ত ; কারণ তাহা না হইলে সান্ত বিশে একটা 
রূপ ব! বাঁধাধরা সন্ভাবিত বূপরাজির একট সমষ্টি মাত্র দেখা দিত, অবূপতাই 
চিন্ময় মৌলিক সত্তার সত্যের, চিৎপদাথের প্রকৃতি ; সকল সান্ত সত্তা 
সেই চিত্বস্তুর শক্তি, রূপ বা আত্মমূত্তি ; দিব্যপৃকঘের নাম রূপ নাই ঠিক, সেই 
কারণেই সত্তার সকল সন্ভাবিত নামপকে তিনি ফৃটাইয়া তুলিতে পারেন। 
রূপ একটা প্রকাশ, তাহা শুন্যের মধ্যে খেমাল-খুশিব কল্পনা নয, কাবণ ব্রেখা৷ 
বর্ণ আয়তন এবং পরিকল্পনা. যাহা জ্রপের অপরিহার্ধয উপাদান, সব্বদা একটা 
অঞ্থকে বহন কবে, বল৷ যাইতে পারে তাহাদিগকে অবল্ম্বন কবিম্না এক অদৃশ্য 
ও অব্যক্ত সত্যের নিগুঢ় অর্থ ও প্রয়োজন ব্যক্ত হইতেছে ; এইজন্য আকার 
বেখা বর্দ আয়তন ও গঠনের মধ্য দিয়া যাহা অনাভাবে অদৃশা তাহা রূপায়িত 
হইয়া উঠে বা মুত্তি ধারণ করে, যাহা অন্যভাবে ইন্দ্রিয়বোবের কাছে গোপন 
রহিয়াছে সেই বোধ ও ব্যঞ্জীনা ইহারাই বহন কবি! আনে | বূপকে বলিতে 
পাবি অরূপের অন্তরুৎ্পন্ন বিগ্রহ, তাছান অপরিহার্ধা বত্ববরূপাষণ বা আত্ম- 
প্রকাশ ; একথা যে শুধূ বাহিরের ন্ূপের বেলায় খাটে তাহা নহে, পরস্থ প্রাণ 
ও মনের যে”্সমস্ত অদৃশ্য প্পাষণ শুধু তাবের চোখে দেখা যায. অখবা অস্তর 
চৈতন্যের সুক্ষ বৃত্তি দিয়া ধর! যায় যে কূপের জগত, তাহাদেব বেলায়ও ইহা। 
সত্য। নামের গতীরতর অথে, আমরা যে শব্দ দিখা বস্ত্রকে বর্ণনা করি 
সে শব্দ নহে, কোন রূপ, অজ্ববস্থ যে সত্যকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে, 
তাহাৰ সমগ্র শক্তি, সমগ্র ধর্ম এবং সমগ্র বৈশিষ্ট্যই নামের অর্থ, অর্থসূচক একটা 
শব্দ বা জ্ঞাোনোপযোগী একটা নাম দিষা এ সমস্তই আমবা প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করি। এই অর্থে আমরা নামকে বলিতে পারি প্রকাশেব অন্তংস্থ সত্য 
(বব 9107210) ; দেবতাদের গুহ্য নাম বলিতে বুঝিতে হইবে তীহাদের স্বরূপ- 
সত্তার শক্তি, ধর্শ এবং বৈথি্ট্য- সাধকের চেতণার উপলব্ধিতে যাহা ধরা পড়ে 
এবং ধারণার উপযুক্ত হইয়া উঠে । অনন্ত নামহীন ; কিন্তু সেই নামহীনতার 
মধ্যে সম্তাবিত সকল নাম, দেবতাদের সকল নাম সকল সত্য, সকল সত্যের নাম 
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ও রূপ পর্বদৃষ্ট ও পৃর্বকল্পিত হইয়৷ বর্তমান আছে কেনন৷ সব্বসতের মধ্যে 
 সমস্তই অন্তগুঢ় ও অনুস্যত হইয়া রহিয়াছে । 

এই সমস্ত বিচারের ফলে আমাদের কাছে ইহা এখন স্পষ্ট হইয়াছে যে, 
বিশ্বসত্তার স্বরূপপ্রকৃতিতে সান্ত ও অনস্ত এই দুইটি বিভাব যে একসঙ্গে বর্তমান, 
তাহা দুইটি বিরুদ্ধ ভাবকে একস্থানে স্থাপন বা তাহাদের পরস্পরের মিশবণ মাত্র 
নয়--কিস্তু সূধ্যের সঙ্গে আলো৷ ও তাপের যেরূপ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য 
সম্বন্ধ আছে, ইহাদের সম্বন্ধ'ও তদ্রপ; সাস্ত অনন্তের সম্মুখে প্রকটিত একটি 
বিভাব, তাহাবই আজ্মবিভাবনা বা আত্মরূপায়ণ : কোন সাস্ত ভাৰ নিজের 
মধ্যে নিজের সহায়ে বা নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, অনস্তকে 
নির্ভর করিয়াই সে বর্তমান থাকে, তাহার মৌলিক সত্তাতে অনন্তেব সহিত এক 
বলিয়াই মে বর্তমান থাকিতে পারে । কারণ আমরা অনন্ত বলিতে দেশ ও 
কালের মধ্যে এক সীমাহীন আত্মপ্রসারণ মাত্র বুঝি না ; সেই সঙ্গে বুঝি যে 
তাহা এমন কিছু যাহা দেশ ও কালের অতীত, বুঝি যে তাহা আপনাতে আপনি 
বর্তমান অনির্দেশ্য এবং অমেয সত্তা, যাহা নিজেকে অণু-পরমাণুর মত অতি ক্ষত্রে 
অথবা বিপুল বৃহতে, কালের অতি ক্ষুদ্র এক ক্ষণে, দেশের এক বিন্দুতে, 
অথবা মুহূর্তস্থায়ী ঘটনার মধ্যে প্রকাশ করিতে পারে। যাহা অবিভ্ঞ 
বা অবিভাজ্য তাহার এক বিভাগ রূপে আমর! সান্তকে দেখি ; কিন্তু সে দেখা 
সত্য নয়: কারণ বিভাগ একটা আপাতপ্রতীতি মাত্র ; সীমার একা কল্পিত 
রেখা মাত্র টানা যায় কিন্তু সান্তকে অনন্ত হইতে সত্যই পৃথক করা যায় না কোন- 
মতেই | বাহ্য চন্ট্চক্ষ দিয়া না দেখিয়া অন্তরের দৃষ্টি এবং বোধ দিয়া যদি 
একটা বৃক্ষ বা অন্যকোন পদাথকে দেখি, তাহা হইলে এক অনস্ত অদ্ধয় তত্ব 
ব৷ সত্যই বৃক্ষ বা বস্তরূপে রূপায়িত হইয়াছে, এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রকাশ 
পায়, তখন দেখি ইহার প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণুতে রহিয়াছে সেই 
সত্যের আবেশ ও অধিষ্ঠান, সেই তত্বই নিজের মধ্য হইতে ইহাদিগকে বূপায়িত 
করিয়াছে। তাহাই বস্তর সমগ্র প্রক্কতি, তাহার সম্ভূতি ব৷ প্রকাশের পদ্ধতি, 
তাহার মধ্যে অবস্থিত অন্তগৃঢ় শক্তির ক্রিয়াকে ফুটাইয়া তুলিতেছে ; এ 
সমস্তই এ অনন্ত, এ অদ্বয় তত্ব ; আমরা তখন দেখি যে তিনিই সব্বভূতে অখণ্ড- 
ভাবে আত্মপ্রসাবিত কবিয়৷ বর্তমান আছেন এবং সকল পদার্থ এমনতাবে 
মিশাইয়। রাখিয়াছেন যে কেহই বা কিছুই তাহা হইতে ভিনু নহে, অথবা অপর 
কোন ব্যক্তি বা! বস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। গীতাতে আছে “অবিভক্তঞ্চ 
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ভুঁতেঘু বিতজ্তমেব চ স্থিতয্'--অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত হইয়া তিনি 
সব্বভূতে আছেন। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই এঁ অনস্ত চিন্ময় বস্ত, এবং স্বরূপতঃ 
অন্য সব বস্তর সহিত এক, কেননা তাহারাও অনন্তেরই নাম ও রূপ, তাহার 
শক্তি ও অন্তঃস্থ সত্যের প্রকাশ । 

সকল বিভাগ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান অনপনেয় একত্বই অনস্তের 
গণিতের মুলসূত্র, উপনিঘদের একটি শ্লোকে ইহার ইচ্চিত বা নির্দেশ পাই-_ 
তাহার অর্থ এই-_পৃ8 এই, পৃণ এ, পৃণ হইতে পূর্ণকে বিয়োগ করিলে পূর্ণই 
অবশিষ্ট থাকে ; “পৃমদঃ পৃণযিদং...পূর্ণস্য পৃণমাদায় পৃর্মেবাবশিঘ্যতে” | 
তেমনি ভাবে সত্যবস্তর এক অনস্ত আত্মগুণন্রে কথা বলা যাইতে পারে, 
বন্ধের আত্মগুণনেব ফলই সব্বতৃত ; এই আত্বগুণনেই এক বহু হইয়াছে ; কিন্ত 
ইহাতেও বৃন্ন পূথ্ব হইতে নিজস্বরূপে যাহা ছিলেন সব্বদাই তাহা রহিয়াছেন, 
কারণ বছও সেই বন্দ এবং সম্ভৃতিতে পরিণত হইয়াও বহু একই রহিয়াছে । 
সান্তের আবির্ভাবে একের মধ্যে কোন বিভাগ আসে না, কারণ এক অনস্তই 
আমাদের কাছে বহু সান্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে : স্যট্টিতে অনস্তেব সঙ্গে 
কিছু যোগ করা হয় না; স্থা্টির পৃৰ্বে তিনি যাহা ছিলেন স্যষ্টির পরেও তাহাই 
রহিয়াছেন। অনন্ত সাত্ত পদার্ধের যোগকল নহে, তিনি সব্বপদার্ধ হইয়া 
নি:শেঘ হইয়৷ যান নাই, সব্বপদার্ধের অতিবিক্ত আরো কিছু তাহাতে আছে। 
অনন্তের এই ন্যায় যদি আমাদের সীমিত বুদ্ধির ধারণার বিরোধী মনে হয়, তবে 
তাহার কারণ সে ন্যায় এই বৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং সীমিত 
প্রতিভাসের “দেওয়া তথ্যের উপর তাহার ভিত্তি নয়; গে ন্যায় পূর্ণতত্বকে 
আলিঙ্গন করিয়াই রহিয়াছে এবং সেই তত্বের সত্যঙ্গান দিয়াই তাহা প্রতিভাসের 
সত্যকে দেখে ; তাই ইহা সত্তা, গতি, নাম, রূপ বা বস্তকে সে তত্ব হইতে 
পৃথকরূপে দেখে না; কারণ ইহার পুথক হইতে পারে না, পৃথক হওয়া 
সম্ভব হইত যদি তাহারা শন্যতার মধ্যস্থিত প্রতিভাস হইত, যদি তাহাদের 
সকলের একটা সাধারণ মুলভিত্তি না থাকিত, যদি তাহাদের মধ্যে কোন 
যৌলিক সন্বন্ধ না থাকিয়। কেবল পাশাপাশি খাকার এবং পরস্পরের কাজে 
লাগিবার সম্বন্ধ থাকিত, একহের একই মূল হইতে জাত সতা যদি তাহারা ন৷ 
হইত | ভিতরে এবং বাহিরে নাম ও রূপে বা গতিতে তাহাদের যে স্বাতন্থ্য 
বা স্বাধীনতা দেখ যায়, তাহাদিগকে যেটুক্‌ স্বতন্ত্র বলা যায় তাহাঁও যে অন্স্ত 
হইতে তাহারা জাত হইয়াছে, তাহারই নিত্য অধীনত অথবা সেই পরম একের 
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সহিত গোপন একত্ব হইতে জাত। সেই পরম একই তাহাদের মূল, তাহাদের 
রূপায়ণের কারণ, তাহাদের বিচিত্র শক্তির এক মূল শক্তি, তাহাদের সম্ভব 
বা উৎপত্তির উপাদান । 

আমাদের ধারণায় এই অদ্বয় তত্ব অক্ষর, তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই, 
নিত্যকাল ধরিয়া তাহা একই অবস্থায় আছে, কেননা ক্ষরভাব বা পরিবর্তন 
যদি তাহাতে দেখা যায়, ভেদ ভাব যদি তাহা স্বীকার করে তবে তাহা. আর অদ্বয় 
তত্ব খাকে না। অথচ প্রকৃতির মর্শরহস্যরূপে একই মুল একত্বের অনস্ত 
বৈচিত্র্য আমরা সব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। মূলে শক্তি এক কিন্ত সে শক্তি 
নিজের মধ্য হইতে অগণিত শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে ; মৌলক বস্ত এক 
কিন্তু তাহা হইতে বহু বিভিন্ন বস্ত এবং কোটি কোটি অসম বা অসদৃশ পদার্থ 
উৎপন্ব হইতেছে ; মন এক কিন্ত তাহাতে পরস্পর হইতে ভিন্ন বহু মনোবৃত্তি, 
মনের বহু বূপায়ণ, বহু ভাবনা, বু বোধ বা সংবেদন পরস্পরের সহিত যিলিয়া৷ 
মিশিয়া বা সংঘধে প্রবৃত্ত হইযা দেখা দিতেছে ; প্রাণ এক কিন্তু প্রাণেব রূপ- 
রাজি অসদৃশ এবং অগণিত ; মানুঘেব প্রকৃতি এক কিন্তু তাহাতে আছে কত 
জাতি, কতি বৈঘম্য, আবাব প্রত্োক ব্যক্তির এক নিজস্ব সত্তা আছে যাহা কোন 
না কোন ভাবে অপর সকল হইতে ভিন্ন বা বি-সম ; একই বৃক্ষের পত্রে পত্রে 
বিভিন্ন রেখা-অঙ্কন প্রকৃতির চেষ্টা ; এই বৈচিত্র্য প্রকৃতি এত বেশী করিয়া 
আনিতে চায় যে, কোন দুইটি মান্ঘের যে কোন অঙ্গুলিতে বর্তমান রেখাগুলি 
পথ্যন্ত ছবহু মিলে না, তাই কেবলমাত্র অঙ্গৃষ্ঠের ছাপ দেখিয়া মানুঘকে সনাক্ত 
করা যায়-_তখাপি মূলতঃ সব মানুষই এক, কোন মৌলিক ভেদ তাহাদের মধ্যে 
নাই। একত্ব বা সাম্য যেমন আছে সংবত্র, তেমনি সব্বত্র আছে ভেদ বা বৈঘম্য, 
প্রকৃতির অন্তরে অধিষ্ঠিত তত্ব বা সত্তা একই বীজকে লক্ষ লক্ষ আকারে ফটাইয়া 
তুলে-_এই বিধানকে ভিত্তি কবিয়৷ তাহা বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, আবাব ইহাই 
অনন্তের ন্যায়, পরম সত্য মূলত: এক, অচ্যুত ও অক্ষর বলিয়া সহজে নিবাপদে 
পের স্বভাবের এবং গতির অগণিত বৈচিত্র্যে তাহা বূপায়িত হইতে পারে, 
কারণ কোটি কোটি ৰূপ গ্রহণ করিলেও তাহাবা তাহাদের ভিত্তিস্বরূপে স্থিত 
শাশৃত অদ্বয় তত্বকে তিলমাত্র বিচলিত বা প্রভাবিত কনিতে পারে না, বস্ত 
এবং সত্তার মধ্যে এই আতা বা চিৎপুরুঘ আছে বলিমাই প্রকৃতি এই অনস্ত 
বৈচিত্র্যের বিলাসিতায় মাতিয়। উঠিতে পারে ; যাহার বলে সব কিছুই পরি- 
বন্তিত না হইয়াও নিত্য পরিবন্তিত হইয়া চলিয়াছে : সেই নিরাপদ এই ভিত্তি 
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বন্ম, পুরুষ, ঈশ্বর- মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


যদি না থাঁকিত তবে প্রকৃতির খেলার সকল 'কীত্তি এবং বিশ্পষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িত 
এবং মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দিত ; তাহার সন্বন্ধ-শূন্য সমস্ত গতি ও স্থষ্টিকে একত্রে 
ধারণ করিবার কিছু থাকিত না। অ্বয় তত্ব অক্ষর স্বভাব, তাহার অর্থ ইহা 
নহে যে তাহার মধ্যে পরিবর্তন-শুন্য এমন এক সাম্যের সুর শুধু বাজে যাহ! 
বৈচিত্র্য আনিতে অক্ষম, তিনি অপরিণামী সন্তা এই অর্থে যে তিনি অগণিত 
সভারপে রূপায়িত হইতে পারেন অথচ কোন বৈচিত্র্য তাহার সেই অক্ষব 
অপরিণীমী স্বভাবকে বিনষ্ট, ব্যাহত বা খত্ব কবিতে পারে না। আত্মাই হইয়া 
উঠিয়াছে পতঙ্গ ব৷ পক্ষী বা পশ্ড বা মানব, অখচ এই সমস্ত পরিবর্তণ এবং 
রূপান্তরের মধ্যে আত্মা আত্বাই আছে, কেননা অন্তহীন বৈচিত্রা এবং বহত্বূপে 
সেই পরম একই আপনাকে অনন্ত ভাবে প্রকাশ কবিতেছেন। আমাদের 
বহিশ্চর বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করিতে চায় যে বন্তত্ব মিখা একটা প্রতিভাস মাত্র, 
কিন্ত যদি আমরা আরও গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা করি তবে দেখিব যে একাটী 
বাস্তব বহুত্বই অন্তরস্থ বাস্তব একত্বকে বাহির কবিয়া আনিদা প্রকাশ করে, তাহার 
সামধ্যের পূর্ণ পরিচয় দেয়, সেই একত্ব, কি হইতে পারে এবং যেরূপে আছ্ছে 
তাহা মূলতঃ কি, প্রকাশ কবিতে পারে তাহাব শুভ্র আলোকেৰ মধ্যে যে বহুবণ 
একব্রে মিলিত হইরা এক হইয়া! আছে তাহাদিগকে মক্ত করিতে পাবে : যাহ। 
একত্ব হইতে বিচ্যুতি বলিয়া মনে হয তাহাব মধ্য দিয়া সে পরম একই গাপনাকে 
অনস্তরূপে পাইতেছেন বা জানিতেছেন। তাহা প্রকৃতপক্ষে একত্বের অফুরস্ত 
বিস্তার ও বিকাশ । ইহাই তো অত্যাশ্চষ্য ব্যাপার, বিশেষ এই মায়া ; 
তখাপি অর্ণস্তের আত্মদূদিতে এবং আত্বানুতবে ইহা পৃণ্রূপে যুক্তিসঙ্গত, 
স্বাভাবিক এবং অবশ্যন্তাবী। 

কারণ বৃদ্ধের মায়া তাহার অনন্ত বৈচিত্র্যময অদ্বব স্বভাবের যুগপৎ ইন্দ্রজান 
(07910) এবং যুক্তিজাল (19510) ; বস্বতঃ যদি একটা সীমিত একত্ব এবং 
সাম্যের এক-টানা স্বুরই তাহাতে বাঁজিত তাহা হইলে তথায় যুক্তি এবং ব্যারের 
কোন স্থান থাকিত না, কারণ ন্যায়ের কাজই হইল নানা মঙ্বন্ধকে যখাযখভাবে 
দেখা । যুক্তির উচচতম কাধ্য হইতেছে সেই একমাত্র বস্ত একমাত্র বিধানকে আবি- 
ধার করা, সেই এমন এক অন্তর্গ ঢু সম্ভাকে জানা যাহা বুনে, ভেদকে, বিরুদ্ধ- 
ধন্ীকে, বিসদৃশকে মিলিত করিয়া দিতে পানে, একেন মধ্যে গাখিয়। তুলিতে 
পারে। বিশ্বের সকল সত্তা দূই ভাবের মধ্যে গতিশীল, একের বহুরূপে ক্বপায়ণ 
এবং বহর একত্রে প্রত্যাবত্তন ; এরূপ হইতেই হইবে, কারণ এক এবং বহু উভয়ই 
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অনন্তের দুইটি মৌলিক বিভাব। কারণ সত্তার সত্যকেই দিব্য আত্মষ্জান এব. 
সব্বজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করে ; এই সত্যের বিৰি. 
প্রকাশই তাহার লীল!। 

তাহা হইলে বন্ধনের সাব্বভৌমসতার (00772151521 06125) ক্রিয় 
যেভাবে চলিতেছে ইহাই তাহার ন্যায় বিধি, তাহার যুজির মুলে আছে 
মায়ারই অনন্ত জ্ঞান। বন্ধের সত্ত। যেমন, তাহার চৈতন্য বা মায়াও তন্ধপ ' 
নিজের আত্মসঙ্কোচ জাত সাস্ত বস্ত দ্বারা অথব৷ নিজের ক্রিয়ার কোন এক বিশেষ 
অবস্থা বা বিধানে তাহা বদ্ধ নহে : সীমিত বুদ্ধির কাছে যাহা পরম্পরবিরোধী 
যনে হয় সেইরূপ বহু বস্ত্র বা স্ুসঙ্গত বহু গতির রূপ তাহা যুগপৎ গ্রহণ করিতে 
পারে , এক হইলেও তাহাতে আছে অগণিত বৈচিত্র্য, অন্তহীন নমনীয়তা বা 
সাবলীলতা, যথাযোগ্য ভাব-পরিগ্রহের অফুরস্ত নৈপুণ্য । মায়া শাশুত এবং 
'অনস্ত বৃদ্ধের পরম এবং সাব্বতৌম চৈতন্য এবং শক্তি ; স্বভাবতঃ বন্ধনশন্য 
এবং অমেয় বলিয়া ইহা! যুগপৎ বহু চেতনার ভূমি, নিজের শক্তির বহুরূপ 
ফুটাইয়৷ তুলিতে পারে, অথচ তখনও তাহা একই চিৎশক্তিরূপে চিরকাল থাকিয়া 
যায়। মায়! যুগপৎ বিশ্বাতীতা, বিশৃরূপা এবং ব্যক্তিভূতা ; পরম বিশ্বাতীত 
সত্তারপে সে নিজেকে সব্বসত্তারূপে, বিশ্বাত্বারপে, বিশপ্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎ 
শক্তিরূপে জানে, আবার সেই সঙ্গে সহ্বসতার মধ্যে অবস্থিত ব্যাষ্টিসত্তা ও ব্যাষ্টি- 
চেতনারূপে সে নিজেকে অনুভব করে। ব্যাষ্টিচেতনা নিজেকে সীমিত এবং 
বিচিছনু মনে করিতে পারে, কিন্তু আবার সে সীমাব বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া 
নিজেকে বিশ্বভৃত এবং বিশ্বাতীত বলিয়াও জানিতে পারে ; ইহার কারণ 
এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে অথবা ভাহাদের অন্তরে তিতিরূপে একই ব্রেক- 
চেতনা ব্রিধা স্থিতিতে বর্তমান আছে। স্ুতরাং সেই একের পক্ষে 
উপরিস্থিত বিশ্বাতীত সত্তা, মধ্যস্থিত বিশ্বময় সততা অথবা নিমুস্থিত ব্যষ্টির 
চেতনসতার ভূমি হইতে তিনরূপে নিজেকে দেখা বা অনুভব করিবার 
কোন বাধা নাই। সেই অন্বয় সত্তার চেতনার বহু বিভিনু বাস্তব অবস্থা 
বা তৃমি আছে, এবং সে সত্তা স্বতম্থ এবং অনস্ত এবং তাহাকে একটা 
বিশিষ্ট অবস্থায় বাধিয়া রাখা যায় না, তাহা স্বীকার করিলে ইহা আর 
অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে হইবে না। যে চৈতন্য অন্ত 
তাহার স্বাধীনভাবে আত্মবৈচিত্র্য প্রকাশ করিবার শক্তি থাকা ত স্বাভাবিক । 
চেতনার বহুভূমি থাকিবার সম্ভাবনা স্বীকার করিলে প্রত্যেক ভূমিতে কত 
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[বভিনৃভাবে যে বৈচিত্র্য ফটিতে পারে তাহার কোন সীমানির্দেশ চলে না। 
তবে অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সেই সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরে এক- 
রূপে যিনি অবস্থিত তিনি ষূগপৎ সকলের মধ্যে আত্ম-সচেতন থাকিবেন, কেনন। 
অন্বয্ন এবং অনস্ভের আছে সাব্বভৌম চেতনা । আমাদের সীমিত চেতনা, 
যাহা অবিদ্যার এক ক্ষেত্র, তাহার সঙ্গে যাহা অন্ত আত্মজ্ঞান এবং সব্বজ্ান 
তাহার সম্বন্ধ কি, কেবল এই পরশ এখনও অশ্ীমাংসিত রহসারূপে থাকিয়া 
যাইতে পারে, তবে আরো আলোচন৷ করিলে সে রহস্যেরও দ্বার হয়ত উদ্দাটিত 
হইবে। 


অনস্ত চেতনার দ্বিতীয় আর একটি সম্ভাবনাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা 
হইল তাহার আত্মসক্কোচের ব৷ গৌণতাবে আত্বরূপায়ণের শক্তি, যাহাতে অসীম 
এবং পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে একটা গৌণ ক্রিয়া বা গতি দেখা দেয় ; 
কারণ অনস্তের আত্মবিভাবনার জন্য ইহা একটি অপরিহাধ্য পবিণাম । সৎ" 
স্বরূপের প্রত্যেক আত্মরূপায়ণের মধ্যে তাহার নিজের সতা ও স্বভাবের জ্ঞান 
বর্তমান আছে ; অথবা যদি আমরা অনা তাঁঘায় বলা পছন্দ করি তবে বল' যায় 
যে সেই বিশেষ রূপায়ণের মধ্যস্থ সত্তা এইভাবে আত্মসচেতন হয় । অধ্যাত্ব- 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বলিতে এই বুঝায় যে প্রত্যেক ব্যাষ্ট্িজীবাত্বা আত্মদর্শন এবং 
বিশৃদর্শনের একটি কেন্দ্র, এই দৃষ্টির পরিবেশ ব৷ পারিপাশ্রিক অবস্থা -যাহাকে 
আমরা সীমাহীন পরিধি বলিতে পারি-_সকলের পক্ষেই এক হইতে পারে 
কিন্তু কেন্দ্র হইতে পারে বিভিন্র,__এ কেন্দ্র স্থল দেশের (510809) কোন 
বৃত্তির মধ্যে কোন স্থূল বিন্দুতে স্থাপিত না৷ হইয়া একটা মানসিক কেন্দ্র হইতে 
পারে, যে কেন্দ্রের সহিত অন্য বহু সচেতন কেন্দ্রের সম্বন্ধ থাকিবে কারণ তাহার। 
সকলে বিশ্বসত্তার মধ্যে একত্রে অবস্থিত। কোন জগতেব প্রত্যেক সত্ত৷ 
দেখিবে একই জগৎ, কিন্ত দেখিবে নিজের আত্বসত্তার দিক হইতে নিজের 
আত্মপ্রকৃতি অনুসারে ; কারণ প্রত্যেকে নিজ মধ্যস্থিত অনস্তের সত্য প্রকাশ 
করিবে, নিজের বিশিষ্ট ভাবে হইবে তাহার আত্মবিভাবনা এবং বিশ্ব-ভাবনার 
সহিত সাক্ষাৎকার । বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের বিধানানুসাবে নিশ্চয়ই তাহার 
দর্শন মূলতঃ অপরের সহিত এক হইবে, কিন্তু তাহাতেও নিজের বৈশিষ্ট্য 
ফুটাইয়া৷ তুলিবে-_-তাই তো দেখিতে পাই সকল মানুঘ বিশ্বের সকল পদার্থ 
সম্বন্ধে একইভাবে সচেতন হইলেও সব্বদা প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাত্বয 
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॥ 
বর্তমান থাকে । এই আত্মসীমা-নির্দেশ মূল সত্য নহে কিন্তু সমগ্রতাকে এবং 
সাব্বভৌমকে নিজের ব্যাষ্টর বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া দেখা । আধ্যাত্বিক ক্ষেত্রে 
জীবাত্বা অখণ্ড সত্যের মধ্যে বিধৃত নিজ কেন্দ্র হইতে তাহার আত্মপ্রকৃতি অনু- 
সারে কাজ করেন বটে কিন্তু তাহাব ভিত্তি হয় সার্বভৌম এবং তাহাতে অপর 
আত্মা, অপরের প্রকৃতি সন্বন্ধে কোন অন্ধতা থাকে না । প্র জ্ঞানকে রাখিয়াই 
নিজের ক্রিয়ার মধ্যে চৈতন্যের এ সীমানির্দেশ, ইহা অবিদ্যার ক্রিয়া নহে। 
ব্যাষ্টিভাবের এই আত্বসক্কোচ ছাড়া অনম্ত চৈতন্যে আব একটা শক্তি আছে-- 
তাহা হইল বিশ্বভাবনার সঙ্কোচ ব! সীমানির্দেশ ; তাহান্ন এমন শক্তি আছে 
যে আপন ক্রিয়াকে সঙ্কৃচিত ও সীমিত করিযা একটা জগৎ বা বিশ্বের ভিত্তি 
পত্তন করিয়৷ দিতে পাবে, এবং তাহাকে স্ুশৃঙ্খলা, স্ঘমা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে 
স্থাপন করিষা তাহাকে আত্বগঠনে প্রচালিত কবিতে পাবে , জগৎ-স্থাষ্টির জন্য 
দেই জগতের মধ্যে অন্তর্ধ্যামী রূপে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করিবার জন্য অন্ত চৈতন্যেব একটা বিশেষ আত্মবিভাবনা বা আত্মবিভূতিকে 
রূপায়িত করিতে হয়, আব সেউ ক্রিয়াব জনা যাহা প্রয়োজন নাই তাহাকে 
সংহরণ কনিযা নিজেব মধ্যে রাখিম! দিতে হয় | ঠিক তেমনি মন প্রাণ বা 
জড়েব মত কোন শত্তিনে স্বতন্্রভাবে ক্রিয়া করিবার জন্য উপস্থাপিত কৰিতে 
হইলে এঁ ভাবে আত্বসীমা-নির্দেশের প্রযোজন হয । ইহা বল! যায় না যে, 
যেহেতু অনস্তে কোন সীমা-নির্দেশ চলে না স্তবাঁং এরপ ক্রিযনা ও গতি অসম্ভব, 
ববং বলিতে হম এ শক্তিও তাহার বন্ধ শক্তির অন্যতম, কারণ তাহার শক্তির তো 
সীমানির্দেশ চলে না ; অন্যসকল আত্ববিভাবনা এবং সান্তভাব গঠনের মত 
ইহাও প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ বা বিভাগ লইযা আসে না, কারণ তাহার পশ্চাতে 
এব, চারিদিক ঘিবিয়া খাকে পূণ অনন্ত চেতনা, সেই চেতনাই হয় তাহার আশ্রয়, 
এবং এই বিশেষ গতিতে যাহ। প্রকাশ পাষ তাহা স্বভাবতঃ কেবল নিজেকে 
মে জানে তাহা নহে কিন্ত যাহা তাহার পশ্চাতে অবস্থিত আছে তাহারও জ্ঞান 
মূলতঃ হারার না। অনন্তের পণ চেতনায ইহা হওয়া অপবিহাধ্য ; আমরা 
বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারি যে যাহা৷ সান্তরুপে স্পন্দিত বা! প্রতিভাত হইতেছে 
তাহার সমগ্র আত্বচেতনাতে এমন এক নিগুঢ এবং স্বাভাবিক জ্ঞান আছে যাহা 
ক্রিয়াশীল না হইলেও জানে যে এই যে নিজের সীমানির্দেশ চলিতেছে তাহাতেও 
মূলতঃ কোন বিভাগ বা ভেদ কষ্ট হয় নাই। অনস্তেব পক্ষে সমষ্টি বা ব্য 
চৈতন্যের এইরূপ আত্মসীমানির্দেশ স্পষ্টত:ই সম্ভব, তাহার চিন্ময় সম্ভাবনা" 
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সমুহের মধ্যে ইহাও যে একটি, একথা বৃহত্তর যুক্তির স্বীকার করিতে কোন 
বাধা নাই। তবে আমাদের প্রাকৃতচেতনায় যে বিভাগ বা অবিদ্যাজনিত 
তেদ বা অন্ধ সীমার বন্ধন আমাদের কাছে দেখা দিতেছে তাহার ব্যাখ্যা 
এখনও পধ্যস্ত মিলে নাই। 

কিন্ত অনন্ত চৈতন্যের তৃতীয় একটি শক্তি বা সম্ভাবনা আছে, সে শক্তি 
হইল তাহার নিজেতে নিজে ডুবিয়া যাওয়া বা আত্মসমাহিত হওয়া, যে সমাহিত 
অবস্থায় তাহার আত্মজ্ঞান বা আত্মসংবিৎ থাকে বটে কিন্তু তাহা জ্ঞান ব৷। বিদ্যা 
অথব৷ সব্বজ্ঞানদ্পে আর প্রকাশিত থাকে না: তখন সব্ব সব্বতোভাবে 
আক্মজ্ঞানের মধো অব্যক্ত হইযা পড়ে এবং জ্ঞান বা অন্তরচেতনা নিজেকে 
শুদ্ধ সতার মধো হারাইযা ফেলে । এই পবম জ্যোতিশ্ায় অবস্থাকে আমরা 
চরম অর্থে অতিচেতন বলি-_-যদিও যাতাদিগকে আমরা অতিচেতন বলি, 
বস্ততঃ তাহার অধিকাংশই সকল চেতনাকে অতিন্রম কবিয়া যায় না, কিন্ত 
তাহাবা উচচতৰ চেতনাতে অধিষ্ঠিত থাকে, যাহ। নিক্ষেৰ কাছে নিজে পচেতন 
কিন্ত আমাদের সীমিত চেতনার ভূমি হইতে অতিচেতন বলিয়া মনে হয মাত্র । 
এই আত্মসমাহিত অবস্থা অনস্তের এই সমাধিস্থ ব! মুচিছিত অবস্থাকে আলোক 
এবং প্রকাশের পিক হইতে না দেখিয়া অন্ধকার এবং অপ্ুকাশের দিক হইতে 
দেখিয়া আমরা তাহাকে নিশ্চেতন বলি ; অনস্তেব সত্তা সেখানেও আছে কিন্ত 
বাহ্বপে নিশ্চেতন দেখি বলিয়া আমাদের মনে হয তাহা অনস্ত এক অসৎ 
পদার্থ (000-09115) ; সেই আপাত অসতেও এক অন্তনিহিত এবং 
স্বরূপগত কিন্ত আত্ববিস্মৃত চৈতন্য এবং শক্তি আছে, কারণ ইছা তো দেখিতে 
পাইতেছি যে সেই নিশ্চেতনের শক্তি এক ছুন্দোময় স্মশন্খন জগৎ গড়িয়া 
তুলিয়াছে ; আত্মসমাহিত অবস্থার একটা মচর্ভার মধ্যে জগৎ স্টি করিয়াছে, শক্তি 
এখানে ্বত:স্ফৃর্ত হইয়া কাজ করে কিন্ত অন্ঞঞানে 'অন্ধভাবে যেন গ্রস্ত অবস্থায়, 
কিন্ত তাহাতে অনন্তের সত্যের অব্যাহত শক্তি বর্তমান থাকে দেখ! যায়। 
আমরা যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া স্বীকার কবি যে অনস্বের আত্মসমাহিত 
হওয়ার শক্তির ভিতরে, তাহার একট! বিশেষ বা সীমাবদ্ধ এব: আংশিক ক্রিয়ার 
মধ্যে আত্মাভিনিবেশের শক্তিও থাকিতে পারে, যাহার ফলে পূগরূপে 
নিজের মধ্যে নিজে কেক্্রীভূত ও অভিনিধিষ্ট না থানিয়া কেবল কোন 
বিশেষ স্থিতিতে অথবা ব্যষ্টি বা সমষ্টির আত্ববিভাবনার মধ্যে নিজেকে 
সংহত বা সমাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে যাহার মধ্যে সত্তার কেবল 


৬৩ 


দিব্য জীবন বার্তা 


$ 

একট। বিভাবের বিচিছুনু সচেতনতা শুধু আছে সেই কেন্দ্রীভূত অবস্থা বা স্থিতির 
ব্যাখ্যা আমরা পাই । সুতরাং মূলতঃ দৃই প্রকার স্থিতি আছে, বন্ধের পক্ষে 
সগ্ুণ ভাব হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ ণতাবে অবস্থিত হওয়া নিজের শুদ্ধ এবং 
নিক্রিয়সত্তায় ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, তখন সে ভাবের বাহিরে যাহা কিছু তাহা 
এক যবনিকার অন্তরালে যেন অবস্থিত থাকে এবং সেই বিশেষ স্বিতিতে 
তাহার প্রবেশ করিতে পায় না ; তেমনি ভাবে আমরা সেই স্থিতির কথা 
বুঝিতে পারি যাহাতে চৈতন্য, সত্তার একটি ভূমির একটি গতির সম্বন্ধে মাত্র 
সচেতন হইতে পারে তখন বাকি সমস্তের জ্ঞান যেন পিছনে আবরণে ঢাকা 
থাকে, অথবা এক সক্রিয় জাগ্রত সমাধির দ্বারা সে সকলকে, যাহা শুধু নিজের 
ক্ষেত্রে বা গতিতে অভিনিবিষ্ট সেই বিশিষ্ট ও সীমিত চেতনা ব৷ জ্ঞান হইতে 
যেন কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্ত সেখানেও সমগ্র অনন্ত চেতনা গুটুভাবে আছে. 
বিলুপ্ত হইয়। যায় নাই, তাহাকে জাগাইয়াও তোল! যায়, কিন্ত তাহার প্রত্যক্ষ 
ক্রিয়া নাই তাহার ক্রিয়া শুধু অনুমানে গ্রাহা ; সীমিত চেতনাকে যন্নরূপে 
ব্যবহার করিয়া তাহা পরোক্ষে সক্রিয় হয় মাত্র, তাহার শক্তি ও অধিষ্ঠান স্বরূপে 
প্রকাশিত বা ব্যক্ত নয়। আমরা তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি 
অনস্তচৈতন্যেব স্থিতি ও গতিতে এই তিনটি শক্তিরই প্রকাশ সম্ভবপর, এবং 
যে বহুভাবে ইহাবা ক্রিয়াশীল হয় তাহা বিচার করিয়। মায়ার খেলার রহস্য 
বুঝিবার একটা সুত্র আমরা! পাইতে পারি। 

এখানে প্রসঙ্গত: বলিতে পারি একদিকে যে শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ সত্তা, 
শুদ্ধ আনন্দ এবং অনাদিকে জগৎ জড়িয়া সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের যে বিপুল 
ক্রিয়াশীলতা যে বিচিত্র উপাষপ্রয়োগশ যে অন্তহীন ঘটন! বিপধ্যয় চলিতেছে 
এ দুই-এর মধ্যে আমাদের মন যে বিরোধ দেখে তাহার উপর এইভাবে কিছু 
আলোকপাত হয়। শুদ্ধ চৈতন্য এবং শুদ্ধ সত্তার স্থিতিতে আমরা একমাত্র 
তৎম্বরূপের অনুভব পাই অর্থাৎ মে অনুভবে পাই যে তাহা শুধু নিজেতে নিজে 
বর্তমান বা! স্বয়ন্তু, অবিচল এবং অপরিবর্তনীয়, নামরূপরহিত এবং তখন 
আমাদের মনে হয় ইহাই একমাত্র সত্য এবং বাস্তব। অপরদিকে তাহার 
সক্রিয়তার দিকে দৃষ্টি করিয়া আমরা অনুভব করি যে তাহার ক্রিয়াশ্বীলতা৷ 
পৃণ্রূপে সত্য এবং স্বাভাবিক, এমন কি এতদূর পধ্যস্ত মনে করিতে পারি যে 
শুদ্ধ চেতনার পৃরব্বোক্তরূপের কোন অনুভব লাভ করা সমন্ভবই নয়! অথচ 
এখন একথা স্পষ্ট যে অনস্ত-চৈতন্যে নিশ্র্িয়তা৷ এবং জক্রিয়তা৷ উভয়ই সম্ভব ; 


৪ 


ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর-_-মায়া, প্রকৃতি, শক্কি 


ইহারা তাহার দূইটি বিভাব এবং সব্্বগত বা সাব্বভৌম চৈভন্যে এই নিগ্ষিয়ত৷ 
এবং সক্রিয়তা যুগপৎ বর্তমান থাকিতে পারে, ইহার এক বিভাব অন্য বিভাবের 
সাক্ষীরূপে তাহাকে ধারণ করিয়া বর্তমান খাকিতে অখব৷ সান্ষীৰপে না খাকিয়াও 
স্বত:ই তাহার স্বাভাবিক আশ্য় হইতে পাবে : অখবা নিস্তব্ধ স্থিতি ক্রিরাশীলতার 
মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও থাকিতে পারে অখবা নিশ্চল সমুদ্র যেরূপ 'রজের 
চাঞ্চলাকে উৎক্ষিপ্ত করে তদ্রপ নিক্ষিয় এবং নিশ্চল স্তব্ধতা হইতে উচ্ড্বসিত 
হইয়া উঠিতে পারে সক্ত্রিয়তার বাণীরপ | এইজন্য কোন কোন অবস্থায় 
একইসঙ্গে বু বিভিন্ন চেতনাকে অনুভন করা আমাদের পক্ষে সন্তব হইতে 
পানে । যোগযুক্ত অবস্থায় সত্তার এমন একাটা জবস্থা অনুভব কবা যায, যখন 
আমরা দুইটি চেতনা যুগপৎ লাত করি বা একসঙ্গে দইটি চেভনা হইযা যাই ; 
তাহার একটি বহিশ্চর চেতনা, তাহ। ক্ষুদ্র, চঞ্চল এবং 'অবিদ্যাচ্ছনু , তীষ্ঠা ভাবনা 
বেদনা স্খ দ:খ এবং সব্বপ্রকাব প্রতিক্রিয়া ছারা শাসিত ও পবিচালত 
ভিতরে স্থিত অপরটি শান্ত, বৃহৎ সমত্বগুণসম্পন্র, যাহ] খহিশ্চেতণাকে অবিচল 
ভাবে উপেক্ষা কবে বা প্রশ্বয় দে, অথবা ইহাঁও হইলৃত পাবে তাহার 
চাঞ্চল্যকে দমন করিয়া পশান্ছিতে এবং ওঁদাধ্যে তাহাকে রূপান্তরিত করিবার 
দরন্য তাহাব উপর ক্রিয়া করে। আমরা উদ্বৃস্থিত এইবপ এক বৃহৎ 
চেতনায় উঠিয়া যাইতেও পাবি এবং তথা হইতে আমাদেন ভিতরের বা বাহিক্র 
সকল বিভাবকে, মন প্রাণ দেহ এবং সব্ধনিমস্থিত অনচেতনকে জঞ্াৎ 
আমাদের সকল অংশকে পর্াবেক্ষণ কবিতে এবং তাহাদের একেব বা অনোর 
অথবা সমগ্র নিমুতর সত্তার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে পাবি । আবার উদ্ৃতিন 
চেতনার সেই বা অন্য কোন ভূমি হইতে আমবা নামিবা যে কোন নিমু স্তবেও 
আসিতে পাবি এবং সেখানকার স্তিমিত আলোন্‌ বা তাহার অন্ধকাবের মধো 
আমাদের কর্দের ক্ষেত্র স্থাপিত কবিতে পারি এবং স্ব্পের অপরাংশ সাময়িক- 
তাবে তুলিয়া রাখিতে বা পশ্চাতে সরাইয়া দিতে পাবি অথবা তাহাকে এমন 
এক ক্ষেত্রূপে রাখিতে পারি যেখান হইতে আনক্লা, অনুমতি, আলোক 
বা প্রভাব লাভ করি, অখবা এমন এক ভমি বা স্থিভিনূপে খাকিতে পারে যাহাতে 
আমরা আবরূঢ় হইতে বা! যাহার মধ্যে ফিনিযা আসিতে এবং তুখা হইতে নিমন্তর 
ক্রিয়া ও গতিকে পধ্যবেক্ষণ করিতে পাবি। অথবা আমরা সমাধিতে ডুবিয়া 
নিজের অন্তরের গভীরে চলিয়া যাইতে পানি এবং সেখানে সচেতনভাবে 
খাকিতে পারি--তখন বাহিরের কোন পদাথেৰ জ্ঞান আর থাকে না ; অথবা 
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এই অন্তরের জ্ানকেও অতিক্রম করিয়া গতীরতর অন্য কোন চৈতন্যের অথবা 
কোন উচচ অতিচেতনার মধ্যে নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলিতেও পারি। 
ইহা ছাড়া এক সব্বব্যাপী সমত্বচেতনার ক্ষেত্র আছে সেখানেও আমরা প্রবেশ 
করিতে এবং এক সর্বগ্রাহী দৃষ্টি বা সর্বব্যাপী জ্ঞানের মধ্যে আমাদিগের 
সকলকে এক এবং অখণুরূপে দেখিতে পারি । যাহা অস্তরস্থিত উচচতর 
এবং পূণ সত্য হইতে বিচিছুনু, আমাদের সীমিত অবিদ্যা এবং তাহার গতি 
ও ক্রিয়ার মধ্যে যাহা অবস্থিত, আমাদেব সাধাবণ প্রাকৃত অবস্থা মাত্র যাহার কাছে 
পরিচিত, সেই বহিশ্চর বৃদ্ধি এ সমস্তকে অদ্ভুত, অনৈসগিক অথবা আজগুবি 
মনে কবিতে পারে, কিন্ত বৃভত্ভব বুদ্ধি এবং অনন্তের ন্যায়েব আলোকপাতে 
অথবা যাহা মূলতঃ অনন্তের সঙ্গে এক, জামাদেব মধ্যস্থিত সেই আত্মার বহত্তন 
অমেয় শক্তিকে মানিয়া লইলে, এ মমস্ত সহজেই বুঝা বা স্বীকার করিয়া নেওবা 
যায় । 

সতান্বরূপ বৃ পরম তত্ব, তাহা আপনাতে শাপনি অবস্থিত, মায়া তাহার 
চেতনা এবং শক্তি। বিশ্বের দিক হইতে এই বৃদ্ধকে ঘকল সম্ভার আত্মা ব৷ 
বিশ্বাত্বা বলিয়া মনে হয় কিন্ত ভিন নিজের বিশ্বভাবকে অতিক্রম করিয়া 
বিশ্বাতীত পরমাস্বানূপে অবস্থিত আছেন ইভা বুঝা যাঁষ এবং সেই সঙ্গেই 
তিনি প্রত্যেক সত্তার প্রত্যেক জীবেন মধ্যে ব্যট্টি সব্বগত (101৮10091 
11101৮61591) রূপেও রহিয়াছেন মায়াকে তখন আত্মার আত্বশক্তি বলিয়া 
দেখা যাইতে পারে । ইহা সতা যে বয়্েৰ এই বিভাবের জ্ঞান যখন আমাদের 
মধ্যে প্রথম ফুঁটিষা ওঠে, তখন সাধারণতঃ সমস্ত সভাই নিম্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া 
যার অথবা অন্তঃপক্ষে সমস্ত বহিশ্চন্ন ক্রিয়া হইতে নিবৃন্ত এবং অন্তরাবৃত্ত 
হইমা নীরবতাতে অবস্থিত হয়। তখন মনে হয় যে আত্মা নিত্য নৈঃশন্দ্যে 
স্থিত, অচল অক্ষব সস্তা, স্বয়ন্থ, সব্বগত, সব্বভূতে অধিষ্ঠিত কিন্তু গতিশীল 
ব1! অক্রিম নহে, সতত ক্রিষাশীল মায়া হইতে যেন দূরে অবস্থিত। এই রূপে 
আমর! তাহাকে প্রকৃতি হইতে ভিন, প্রকৃতিব ক্রিয়া হইতে উপরত এক চেতন 
সত্তা বা পূরুষরূপেও দেখিতে পাঁবি। কিন্তু ইহা হইবে একট। একান্তিক 
অভিনিবেশ যাহা নিজেকে অধ্যাত্ব স্থিতির একটা অবস্থাতে অবরুদ্ধ রাখে 
এবং বঙ্গ ব৷ স্বয়ন্ুসত্তার নিজের সকল ক্রিয়া ও প্রকাশ হইতে যে স্বাতম্ব্য ও 
স্বাধীনতা আছে, তাহা! অনুভব করিবার জন্য সমস্ত সক্রিয়তা৷ নিজের নিকট 
হইতে দূরে সরাইয়৷ দেয়। ইহা একটা মৌলিক এবং অপরিহার্ধয অনুতব 
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্রন্ম, পুরুষ, ঈশ্বর- মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


কিন্তু পৃণ অনুভব নয় | কাবণ আমরা। দেখি, যে শক্তি বা চিততপস্্‌ ক্রিযা ও কটি 
করে তাহা মায়া বা বৃল্নের সন্ববিদ্যা ভিশন অন্য কিছু নহে | এ শক্তি আত্মারই 
শক্তি : সচেতন সত্তা বা পুরুঘ যখন নিজ স্বভান বশে মঞ্রিয় হন তখন তাহাকে 
প্রকৃতি বলে; আত্বা এবং ভগংশাক্তি, নীরব আত্মা এবং আত্মাব সৃষ্টিশাল শক্তি 
বস্ততঃ দুই বা পৃথক নভে, ইহাকে দ্বৈক বা একভাবের দুইটি দিক' বলিতে 
পারি। বল! হইয়াছে অগ্নি এবং অগ্রিব শক্তিকে যেমন পুখক করা যাম না 
তদ্ধরপ দিব্য পরমতন্ব এবং তাহাব চিংশক্ভিকে আমনা পথক ক্দিতে পাশি 
না। যাহা অতি গভীরভাবে লীরব ও অচল, মাহা পুশ নিক্থিয়্ এমন কি 
রূপে আমাদের আত্রার মে প্রখম জনুভৃতি ভয তাহা আস্মাৰ পূণ মতা নহে, 
আর একটা উপলদ্ধি হইতে পারে, যাহাতে নিছ্দেব শর্জিল মো স্থিত বা 
জগৎ ক্রিয়া ও জগৎ মভ্ভাব নিমিস্ত দূপী আত্মাকে 'আনুভব কৰা যায । তখাপি 
আত্বা বন্ধেন একটা মৌলিক বিভাব, যদি তাহাতে তাহাধ নৈব্যাঞ্জিকতাব 
উপর কিছু অতিরিস্ত জোন দেওযা হইয়াছে ; সেইজন) এাগ্রার শক্তিকে এমন 
মনে হয় যে তাহ স্বতঃপবৃতস্ত হইয়া কাধ্য কবে, আত্মা তাহাকে ধাবণ বরিয়া। 
রাখিযাছে. আত্বাই তাহাব ক্রিরাব সার্মী আশ্ষ প্রনক্তক ও ভোক্তা, কিন্ত মুহুর্তের 
জন্যও আত্বা সে ক্রিযাবলির সঙ্গে জড়ীভূত হয় না । যখনই আমরা আত্মার 
অনুভব লাভ কবি, তখনই আমরা তাহাকে নিত, অজ, অপ এবং নিগের 
কর্থে নিলিপ্ত এই রকম বোধ কবি । হামাদেব সন্তান অন্থবে তাহাকে অবাক্ষ- 
রূপে ও অনুভুব কবি, তিনি চানিদিকে বস্থিত আছেন তেমনি তিনি উপস্ধে ও 
রহিযাছেন এবং উদ্ধ হইতে তাহার কপাবণকে দেখিতেচেন | অনভব কলি 
যে তিনি সর্বব্যাপী, সন্বপদার্ধে সম বা এক, অনপ্র, শুদ্ধ, নিত), অস্পশা। 
এই আস্বাকে ব্যষ্টিব আত্মা, চিন্তাকাকীর, কন্মীৰ এবং ভোক্তা আত্বা বলিয়া ও 
অনভব করা যায়, কিন্ত সে সময়েও তাহাব নহনুর বা পলা প্রকৃতি সন্ধদ। বন্তুমান 
থাকে; কারণ তাহার ব্যক্তি বা ব্য্লিত্বের সঙ্গেই খাকে তাভার সা্বতোমন্ব 
বা সব্বভৃতাধিবাসত্ব এবং অতি সহজে সেই ভাবেন মধ্যে তাছা চলিয়া যাইাতে 
পারে এবং তাহার পরের ধাপে বিশ্বকে নি'শেঘে অতিক্রম কিয়া পুণবূপে 
অনিব্বাচ্য চরম তত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হুইভে9 পারে । আত্ম বৃ্ধেৰ দেই 
বিভাব যাহার মধ্যে জামব্না যুগপৎ পাই জীবভূভ, নিশ্বাত্বক এবং বিশ্বাতীত 
স্বরূপের অন্তরঙ্গ অনুভব | আত্মার উপলব্ধি সভন্র সরল পদ্থা, যাহ। পিপুত্তার 
সহিত ব্যক্তির মক্তিতে, নিশ্চল বিশ্বাস্তভাবে এবং প্রকৃতি উদ্দে স্থিত শ্বিতির 
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দিকে লইয়া যায়। ইহার সঙ্গেই এই আত্োপলন্ধির আর একটা দিক আছে 
যাহাতে বোধ হর, কেবল যে স্ব্বপদার্ধের আশবয় হইয়া সব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
সকলকে ঘিরিয়া আত্মা বর্তমান আছে তাহা নহে, কিন্ত আত্বাই সব্বপদা 
হইয়াছে, তাহ প্রকৃতিব সকল সন্ভগূতির সহিত স্বাধীন ভাবে একীভূত, কিন্ত 
এখানেও স্বাধীনতা এবং নৈর্বযক্তিকতাই আক্তার স্বতাব। জগতে পুরুঘের 
যেমন প্রকৃতির আপাতবশ্যতা দেখ! যায়, তাহা আত্বাতে নাই । নিজশক্তির 
বিন্দুমাত্র অধীনতা'ও তাহাতে দৃষ্ট হয না। আত্মাকে উপলব্ধি করিবার অর্থই 
হইল চিৎসত্তার নিত্যস্বাধীনতার উপলন্ধি। 

সেই চেতন-সত্ত। যখন প্রকৃতিব রূপ ও ক্রিয়ার প্রবর্তক, সাক্ষী, ভর্তা, প্রভু 
এবং ভোক্তা তখন তিনি হন পূকঘ। জীবভূত ও বিশ্বভৃত, সম্ভৃতির সঙ্গে 
একীভূত ও তাহাদের মধ্যে সংবৃত হইয়াঁও যেমন আত্মারূপ বিভাব তাহার 
মৌলিক বিশ্বাতীত স্বভাব হইতে কখনও বিচ্যুত হয়না, তেমনি পুরুঘ রূপ 
বিতাবও তাহার সার্িক-বাক্তি স্বভাবের (0101501581-1701510091) 
পরিচয় দেয়; তাই পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বা পৃথক হইয়া 
থাকে তখনও প্রকৃতির সঙ্গে তাহাব অন্তবঙ্গ যোগেব হানি হয় না । এইজন্য 
চিন্ময় পুরুঘ তাভার নৈর্যক্িকতা, নিত্যতা৷ এবং সার্্বভৌমতা বজায় রাখিয়াও 
অধিকতব ভাবে ব্যক্তিকতা* গ্রহণ কবে; ইছা প্রকৃতির মধ্যস্থ নৈব্বক্তিক- 
ব্যক্তিক পুকঘ, প্রকৃতি হইতে যাহ পৃণবূপে নিচিছ্ছন্ন কখনও হয না; প্রকৃতি 
পুরুধের জন্যই ক্রিয়াশীল হয়__তাহার অন্নতিতে তাহারই ইচছা৷ এবং 
ভোগের জন্য । আমবা যাহাকে প্রকৃতি বলি চিন্ময় পুরুষই সেই শক্তির 
উপর নিজ চৈতন্য আবোপ কনে, দপপণেব মত সেই চৈতন্যে প্রকৃতির ক্রিষা 
গ্রহণ করে, বিশবন কাধাকরী শক্তিবূপে প্রকৃতি যে রূপ স্থাষ্ট করিরা তাহার 
উপব আবোপ কবে তাহাকে স্বীকাব কবে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও গতিতে কখনও 
অনুমতি বা অনুমোদন দেষ, কখনও বা তাহা প্রত্যাহার করিয়। নেয়। প্রকৃতির 
সহিত সন্বন্ধযুঞ্ড চিন্ময় পুকঘের মধাৎ পুরুষ প্রকৃতিরূপী এই ছয়ীর উপলন্গির 
বাস্তব মূল্য খুব বেশী , কারণ ইহাদের বিডিনু সম্বন্ধের উপর শরীরী জীবের 


* সংখা দশন এই বাক্তিকতার উপর জোর দিয়াছে, বহুপুরুষ:ক স্বীকার কারয্নাছ্ে এবং 
প্রকৃতিকে বিশ্বজনীনতা ব1 সার্বভৌমত্ব দান করিয়াছে ; এই মতে প্রত্যেক পুরুষের ম্বতস্ত্র সত্তা 
আছে যদিও সকল পুরুষই তোগ করে এক [বশ্বব্যাগী সামান্ত প্রকৃতিকে। 
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$ 

চেতনার সমস্ত খেলা, সঁকল ক্রিয়া নির্ভর করে। আমাদের মধ্যস্থিত পুরুষ 
যদি নিক্রিয় থাকিয়া প্রকৃতিকে ক্রিয়া করিতে দেয়, প্রকৃতি যাহা তাহার উপর 
আরোপ করে তাহা স্বীকার করিয়া নেষ, তাহার কাধে সব্বদা যদি স্বতঃই 
অনুমোদন করে, তাহা হইলে আমাদের মনপ্রাণদেহের মধাস্থিত জীবসতা 
বা আমাদের মনোমষ প্রাণময় এবং জড়ময় সত্তা হইয়া পড়ে আমাদের 
প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতিধ বূপায়ণেব দ্বারা হয় শাসিত, তাহার ক্রিযাবলি ছারা হয় 
পরিচালিত , অবিদ্যাব মধ্যস্থিত আমাদের ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু পুরুষ 
নিজেকে সাক্ষীস্বরূপ জানিয়া যদি প্রকৃতি হইতে সরিয়া দাড়ায়, তবে তাহাই 
হয জীবে স্বাধীনতালাভের প্রথম পদক্ষেপ, কাবণ সে তখন হয় প্রকৃতি 
হইতে বিচিছুনু এবং যুক্ত এবং তাহার পক্ষে প্রকৃতি ৪ তাহান ক্রিষাপদ্ধাতি- 
সমৃভকে পু স্বাধীনভাবে জানাও হয় সন্ভব, কাৰণ তখন সে প্রব্তিব কাজের 
সঙ্গে জডীভূত খাকে ন। বলিয প্রকৃতিব কাধাকে স্বীকাধ বা অস্থীকান উভয়ই 
করিতে পারে, প্রকৃতিব কার্যে তখন আর তাহার শ্বত; অনুমোদন থাকে ন।, 
স্বাধীনভাবে অনুমতি দিতে এবং তাহা কাধ্যকনী করিতে পাবে ; প্রকৃতি 
আমাদের মধ্যে কি করিবে বা না করিবে তাহার নিয়ন্তা তখন আমরাই হইন্ডে 
পারি অথবা তাহার কাধ্য হইতে সম্পৃণভাবে সবিয়া গিযা সহজেই আত্মার 
চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবি অথবা তাঙাব বর্তমান বরূপায়ণ- 
[হকে বর্জন করিয়া সত্তার কোন আধ্যাত্মিক ক্তবে উঠিয়া যাইতে এবং তথা 
হইতে আমাদেব জীবনকে নূতন করিয়া গডিযা তুলিতে পাবি। পূরুঘ তখন 
আর অনীশ নয়, নিজেব প্রকৃতির অধীশুর | 

সাংখ্য দর্শনে পুরুঘপ্রকৃতিতত্েব সব্বাপেক্ষা বিস্তৃত এব" গভীব আলোচনা 
পাই। এই দুই সেখানে চিরকালই পরম্পন হইতে ভিনু কিন্ত পরম্পবের সহিত 
সন্বদ্ধ, সেখানে প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি কিন্তু তাহার চৈতন্য নাই ; কাৰণ চৈতন্য 
আছে পুরুঘের, তাই পুরুষ হইতে বিমুক্ত প্রকৃতি জড়, অচেতন এবং যন্ত্ধন্মী ; 
প্রকৃতি তাহার রূপায়ণের ও ক্রিয়ার ভিত্তিন্ূপে জাদিভূত জড়কে গঠিত করে, 
এবং তাহার মধ্যে প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে ফুটাইযা তোলে ; কিন্তু প্রকৃতির 
অংশ এবং জড়ভূতের মধ্যে প্রন্ৃতি দ্বারা নিন্মিত বলিমা বুদ্ধি ও হর জড়, যন্তবধর্মী 
এবং অচেতন : জড়বিশে নিশ্চেতনের ক্রিয়াবলিন মধ্যে পরস্পরের যখাযোগ্য 
পূর্ণ সম্বন্ধ এবং ছন্দ কি করিয়া বজায় থাকে এ প্রশের উপর যাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত 
অনেকটা আলোকপাত করে ; ইন্ড্রিয়মানস এবং বুদ্ধির যাত্্িক ক্রিয়াবলির 
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দিব্য জীবন বাতা 


উপর চিদ্‌রূপী আত্মার আলোক আসিয়া পড়ে বলিয়৷ তাহারই চেতনায় তাহার! 
হয় সচেতন, তেমনি সেই চিৎসস্তার অনুমতি ও অনুমোদনে তাহার হয় সক্রিয় । 
প্রকৃতি হইতে সরিয়া দড়াইয়! পুরুষ হয় স্বাধীন স্বতদ্র , জড়ের সঙ্গে জড়ীতৃত 
হইতে অস্বীকার কবিয়া হয় প্রকৃতির প্রভু । প্রকৃতিৰ উপাদান এবং ক্রিয়ার 
মধ্যে আছে তিনটি তত্ব, তিনটি প্রশালী বা তিনটি গুণ ;' এই ব্রিগুণই আমাদেৰ 
শবীর ও মনেন মূল উপাদান এবং ক্রিয়াবলিব নিমিত্ত ; এই তিনগুণের একটি 
জড়তত্ব ( তমোগুধ ), দ্বিতীয়টি গতিতত্ব ( বজোগুণ ), তৃতীম্নাটি প্রকাশতত্ব, 
মাম্য, আলোক এবং সামঞ্জস্য যাহার পবিচম পাওয়া যাষ ( সন্বগুণ ); এই 
সমস্ত গুশেব মধ্যে যখন বৈঘম্য দেখা দেয় তখন প্রকৃতি হয় সক্রিয় এবং যখন 
গুণসাম্য আসিষা পড়ে তখন সে হয় নিক্ষিয়। সা'খ্যমতে পূরুঘ বনু, 
এক এবং অদ্বিতীব নয়, কিন্ত প্রকৃতি এক | মনে হয় ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত 
করা যার যে জগতে আমব। যোক একত্বেৰ তত্ব দেখিতে পাই তাহা প্রকাতির 
অন্তত : কিন্ত প্রত্যেক পুকঘই স্বতন্ত্র এবং অননাপাধাবণ ; প্রকৃতিকে 
ভোগ কন্নিবাব অখবা তাহা হইতে মুক্ত হইবার ব্যাপাবে প্রতে)কই একা এবং 
অন্য হইতে পৃথক | যখন আমরা ব্যট্টি আত্তা এবং নিশ্বপ্রকৃতির তন্বাবলি 
পৃত্যক্ষ মন্তব-্পশ ও অনুভূতি দ্বাবা জানি, তখন দেখিতে পাই যে সাংখ্যের এ 
সমস্ত সিদ্ধান্তই সত্য ; বিন্ধ এ সমস্ত ব্যবহারিকভাবে সভা এবং আমরা এ সমস্তকে 
আত্মা এবং প্রকৃতিব কাহারও সমগ্র সত্য বা মূল সত্যন্ধপে খ্রহণ করিতে বাধা 
নই। জড়জগতে গ্রুকতি অচেতন শক্তিবূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু ক্রমে 
যেমন চেতনা উপরের ধাপসমূহে উঠিতে খাকে, তখন দেখিতে পাই প্রকৃতি 
'ক্লমশ: অধিকতররূপে নিজেকে চেতন শক্তিবূপে ব্ক্ত কবিতে থাকে এবং 
আমরা অনুভব করি তাহার নিশ্চেতনা এক গুপ্ত চৈতন্যকে গোপন কবিয়া 
রাখিয়াছিল ; তেননি ন্যাষ্টিচেতনায় দেখি পুরুষ বহু বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপে 
তাহাকে সব্রেব মধো এক এবং তাহাব নিজের স্বরূপস্থিতিতে এক বলিয়া 
অনুভব করিতে পারি। তাহা চোডা, পুকষ-প্রকৃতিকে দূই বলিয়া যে অনুভূতি 
তাহ। সত কিন্ত তাহারা যে এক এ অনুভূতিও সত্য । প্রকৃতি বা শক্তি তাহার 
রূপ এবং ক্রিযা পুরুঘেব উপর আলোপ করিতে যে সক্ষম হয় তাহার কারণ 
এই যে প্রকৃতি বা শক্তি পুরুঘের আত্মপ্রকৃতি বা আত্মশক্তি; তাই পুরুষ 
তাহাদিগকে নিজের বলিয়া গ্রহণ কবিতে পারে, শ্বাবার পরুষ প্রকৃতির প্রভু 
হইতে পাবে, যেহেতু ইহা তাহার নিজের প্রকৃতি যাহাকে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে 
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সে নিক্ষির থাঁকিরা দেখিতেছিল : কিন্ত তাহাকে শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবার 
শক্তি তাহার আছে. এমন কি নিক্ষিযতার মধ্যেও প্রকৃতির কার্ষেন পুরুষের 
নুমতি বা অনুমোদনের প্রযোজন ছিল : ইহাতেই প্রমাণ হয যে এই দুই 
তন্তু কখনও পরম্পরেব অনান্ধীয় নয়। সত্তার আত্মপ্রকাশেব ক্রিয়ার জন্য দ্বৈতের 
বা দইবপে স্থিতি এই অবস্থা গ্রহণ কবিবার প্রয়োজন ছিল বলিবাই এ বাবস্থা ; 
কিন্তু তাহ। বলিয়! সত্তা এবং চিতশক্তিতে, পুরুষ এবং রি কোন 'মৌনিক 
নিতাভেদ ব: দ্বিস্ব নাই । 


সত্বস্ত বা আত্মাই চিন্মষ পৃকঘনপে অধিষ্ঠিত হইযা নিজের প্রকৃতিৰ 
ক্রিরা পর্যবেক্ষণ এবং স্বীকার বা শাসন কবেন। পকশ্রক্ভির মধো একাদা 
আপাত ছ্ৈতনোধ কুট হব, যাহাতে পুকঘেব অন্মোদনে প্রকৃতি স্বাধীনভাবে 
নিজেল ক্রিবাবশি ফাগাইয়া ভুলিতে পাবে, বার প্রকতিব ফ্িমাকে প্রশাসন ও 
নিমন্বণ কবিবাব পক্ষে পুকঘের স্বাধীন ও সন্বতোমুখা শঞ্জি বর্তমান খাকে ; 
দ্বেতের আব প্রযোজন এই দ্রন্য যে পুকঘ যে কোন শুহন্তে প্রকৃতি কোন 
ন্বপাষণ হইতে স্বাধীনভাবে সবিষা দাঁড়াহাতে পাবে এবং সমন্ত দ্পাষণকে 
ভাঙ্গিয়া দিতে পাবে অখবা কোন নৃতন বা উচ্চতব রূপায়ন স্বীকার খা ফুটাইনা 
এনিতে প্রকৃতিকে বাব্য কবিতে পারে । পুকষেন নিভেব শক্তি বা প্রকৃতির 
গঙ্গে এই সমস্ত সন্বন্ধেব এবও ব্যবহারের যে স্পট শশ্জাবৰলা আছে, তাহা আমাদেন্র 
আভিন্জভায় দেখা যাইতে বা প্রমাণিত হইতে পানে । যে মমস্ত শক্তি অমস্ত 
৮তন্যে স্প্ভাবিকভাবে বন্তমান আছে দেখিবাছি এ মমস্ত ভাভাব ধিসিদ্ধ। 
পাবণাম। পুরুঘ-বিভাব এবং প্রকৃত্তিনিভাব সন্বদ একসঙ্গে বস্তমান 
খাকে এবং প্রকৃতি বা চিৎশক্তি ক্রিয়া মধ্যে যে স্থিতি গ্রহণ করে, 
প্রকাশ করে বা ফুটাইয়া তোলে, পুকুঘে তাহাৰ অনুবপ স্থিতি দেখা 
দেয়। চরম ও পরম স্থিতিতে যখন পুকঘ পরম চৈতন্যময় বা পুকঘোত্তম, 
তখন চিৎশক্তি হর তাহার পবাপ্রকৃতি। প্রকৃতির ক্নগতির প্রত্যেক 
ধাপে বা স্থিতিতে পুরুষ সেই ধাপের অনুনূপভাবে স্থিত হয়, মন 
প্রকৃতিতে হয় মনোময় পুরুঘ, প্রাণপ্রকৃতিতে প্রাণমম পুকঘ, জড়প্রকৃতিতে 
অনুময় পুরুঘ, 'অতিমানসে বিজ্ঞানমষ পুল, পনম অধ্যাত্ম প্িতিতে হয় আনন্দ- 
ময পুরুঘ বা শুদ্ধ সংস্বূপ | ইহাই আমাদেন মত শনীবা বাটি জীবসমূহের 
মধ্যে চৈত্যপুরুঘ বা অন্তরাত্বারূপে সব্বপশ্চাতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের 
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চেতনা এবং চিন্ময়সন্তার অন্য সকল রূপায়ণকে ধারণ করিয়া বহিয়াছে। 
আমাদের মধে;র জীবাস্ব। ব৷ ব্যষ্টিপুরুঘই বিশ্বে বিশ্বাত্বা এবং বিশ্বাতীতি অবস্থায় 
বিশ্বাতীত সত্তা বা বিশ্বাতীত পুরুষ ; এই বাট্টিপুরুঘ এবং আত্মার একাম্বতা 
খুবই স্পষ্ট, ইহ বস্ত ব! সন্তার মধ্যে শুদ্ধ নৈব্যক্তিক-ব্যক্তিক (1701061501091- 
ঢ706:50191) রূপে আত্মার স্থিতি__নৈব্যক্তিক কেননা ব্যক্তিগত গুণছ্থার৷ 
তাহার মধ্যে ভৈদের স্য্টি হয় নাই, ব্যক্তিক কেনন৷ প্রত্যেক ব্যষ্টিতে আত্মা 
যে বাট্টিভাবাপন হইতেছে ইহাই তাহার শাস্তা বা নিয়ামক-- আত্বাই তাহার 
চিৎ্শক্তি ব৷ তাহার নিজপুকৃতিব কার্যকরী শক্তির সকল ক্রিয়ার বিধাতা, সেই- 
জন্য ক্রিয়া অনরূপভাবে পব্বে পব্বে তাহাব অবস্থান। 

পৃকঘপ্রকৃতিব বিশেষ কোন মিলনে পুরুঘ যে রূপই গ্রহণ করুন না কেন, 
উভন্নেব মধ্যে যে সন্বন্ধ স্বাপিত হউক না কেন, ইহা স্পষ্ট যে মৌলিক সমস্ত বিশব- 
ভাবনায় পুরুষই প্রকৃতির প্রত এবং নিয়ন্তা ; কারণ যখন পুরুষ প্রকৃতিকে নিজেব 
ভাবে নিজ নিব্বাচিত পথে চলিতে দেন, তখনও প্রকৃতির করবে পুরুঘের 
সম্মতিব প্রয়োজন থাকে । এই তহ্াটির পূর্ণ তম প্রকাশ পায় সত্যস্বরূপ 
বৃন্ধেব তৃতীয় বিভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরে, যিনি জগতেব ম্ৃষ্টা ও প্রভু । এ বিভাবে 
যিনি পরম পূরুঘঃ যিনি বিশ্বাতীত ভইবা ও বিশ্বান্ত্বিকা চেতনা ও শক্তিতে প্রকা- 
শিত, তিনি সন্মুখে আসিয়া দাড়ান,__তিনি সব্বশক্তিমান্‌, সব্বজ্ঞ, সব্্বশক্তির 
পরিচালক সকল সচেতনেব বা নিশ্চতনের চেতনা, সকল আত্মার, মনের 
হদযের, দেহের মধ্যে তিনি অন্তর্যযামী, অধিবাসী, সব্বকর্মের নিয়ন্তা ও 
অধ্যক্ষ, সকল আনন্দেব সকন রসের ভোক্তা, নিজের সত্তার মধ্যেই সব্ববস্তর 
সষ্টা, তিনি সব্বময় পৃকঘ, সকল পুরুধ, সকল সত্তা যাহার ব্যষ্টি অতিব্যক্তি, 
যিনি বিশ্বেব সকল শক্তির মূল শক্তিস্বূপ ; তিনি পরমাত্বা সব্বভূতাত্বা : 
সংরূপে তিনি জগৎপিতা, চিৎ্শক্তিবূপে জগন্মাত।, সব্বপ্রাণীর বন্ধু, সকল 
আনন্দের ঘনবিগ্রহ এবং সন্বসুন্দব, জগতেব সকলরূপ ও আনন্দের সকল 
ধারাই যাহাব প্রকাশ, যিনি পৃণ লা সব্বপ্রেমিক এবং সব্ব প্রেমাম্পদ। এই 
ভাবে দেখিলে এবং বুঝিলে সত্যন্ধপ্ূপের সকল বিভাবের মধ্যে এই বিভাবই 
এক হিসাবে সব্বাপেক্ষা ব্যাপক মনে হয, কেন না এখানে এক রূপের মধ্যে 
সকল আসিযা মিলিত হইয়াছে ; কাবণ ঈশ্বর যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত 
বা বিশ্বের মধ্যে অনুস্যত, সকল ব্যক্তিত্বের তিনি আশ্বয় ; সকল ব্যক্তির মধ্যে 
তিনিই অধিবাসী এবং সকল ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করিয়া তিনি বর্তমান : তিনি 
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্র্থ, পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 


পরম এবং সর্ব সব্বগত ব্লগ, চরম তত্ব তত্ব, পরমাত্বা এবং পুরুঘোত্তম।* কিন্তু ইহা 
খুবই স্পষ্ট যে সাধারণে প্রচলিত ধর্মে যাহাকে ঈশ্বর বলে তিনি তাহা নহেন, 
কেননা সে ঈশুর তাহার গুণ ছ্বাবা সীমিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্য সকল 
হইতে পৃথক ;, এই সমস্ত ব্যক্তিক দেবতা সেই এক অদ্য ঈশুরের সীমিত 
প্রতিনিধি বা খণ্ড নাম এবং দিবা বাক্তি সত্তা 1 যিনি সক্রিম এবং সব্বগুণের 
আধার সেই সবিশেষ বৃ, তিনিও এ ঈশৃর বা পুরুঘোত্তম নহেন, কারণ সগুণ 
বন্ধ তাহার একটি বিভাব মাত্র, তেমনি নিগু ণ নিক্কিয় বন্ধও তাহা সত্তার 
আর একটি বিভাব। ঈশৃরই সত্যস্বরূপ বঙ্গ, আত্মা ও চিংসত্তা : তাহার 
আত্মসত্তার তিনি আশ্বয এবং ভোক্তা ; তিনিই বিশ্ৃস্ষ্টা, বিশ্বের সহিত এক 
বা বিশ্বরূপ অথচ জগদতীত, তিনি নিত্য. শাশুত, অনন্ত, অনিক্বাচ্য এবং 
সব্বাতীত দিবাসত্তা | 

মানসিক ভাবে চিন্তা করিতে গিয়া আমর ব্যক্তিভাব এবং নৈর্বাক্তিকতার 
মধ্যে যে অত্যন্ত বিরোধ দেখিতে পাই, তাহ] জগতের বাহ্য পবিচয়কে ভিভ্ভি 
করিষা মনেরই ক্ষার্ট ; কারণ এই পাণিব জগতে যে শিশ্চেতন হইতে সব্র্ব- 
পদাথ উদ্ভূত হইযাছে তাহা পূণ নৈব্যাক্তক ; অচেতন শক্তিনূপ৷ প্রকৃতি 
তাহার ব্যক্ত স্ভায় এবং ক্রিয়াতে নিতান্তই নৈবাক্তিক ; সমস্ত শক্তি পরিয়া 
আছে এই নৈব্যক্তিকতাব মুখোস ; বস্বর সমস্ত গুণ এবং বাধ, এমন কি প্রেম 
আনন্দ এবং চেতনাতেও এই নৈবাক্তিকতা দেখিতে পাই । নৈবাক্তিক এই 
জগতে ব্যক্তিভাৰ চেতনাব স্য্ট একা চায়ামূন্তি বলিযাই যেন মনে হয় : 
শক্তির, গুগের, প্রকৃতির অত্যস্ত ক্রিয়ার সঙ্কোচ বা সীমাব দ্বারা গঠিত একটা 
রূপায়ণের মধ্যে বাক্তিভাব জাত হয়, ইহা আক্মানূভবের একটা সঙ্কীণ সীমার 
মধ্যে বদ্ধ, ইভাকে আমাদের অতিক্রম কবিতে হইবে, বিশ্বান্তাব লাভ করিতে 
গেলে এ ব্যক্তিভাবকে ভাজিতে হয়, আৰ বিশ্বাতীতভাবে পৌছিতে গেলে 
ত কথাই নাই । কারণ আমরা এইভাবে যাহাকে ব্যক্তিভাব বলি তাহা বহিশ্চর 
চেতনার একটা রূপায়ণ মাত্র ; ইহার পশ্চাতে আছেন এক পরম ব্যাক্তি যিনি 
বহু ব্যক্তিভাব গ্রহণ করেন, এবং বু ব্যক্তিভাব গ্রহণ করিলেও তিনি সত্য 
এবং শাশৃত যে অন্বয় ছিলেন তাহাই থাকেন। বৃহত্তব দৃষ্টি দিয়। দেখিলে আমরা 
বলিতে পারি নৈব্যক্তিকতা। এই পরম ব্যক্তিবই একটা “'ক্ত মাত্র ; সৎ পুরুষ 
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না থাকিলে শুধু সৎবা সন্তার কোন অর্থই হয না, সচেতনৰূপে কেহ না থাকিলে 
চেতনার দাডাইবার কোন স্থান থাকে না, ভোক্তা কেহ না থাকিলে আনন্দ 
হয় নির্ক এবং আনন্দ যে আছে তাহার প্রমাণ হয় না; প্রেমিক না হইলে 
প্রেমের ভিত্তি খজিরা পাওয়া যায় না, প্রেম পূণ ও সাথক হয় না, একজন সব্ৰব- 
শক্তিমান না থাকিলে সব্বশক্তিই হয় ব্যর্থ ও নিক্ষল। কারণ আমবা পুরুষ 
বা ব্যক্তি বলিতেই বুঝি চৈতন্যময় সত্তা ; এ জগতে ব্যক্তিভাব নিশ্চেতনেরই 
একটা বূপ, একট! পরিণাম দ্ূপে উন্মিঘিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে তাহা 
নয় , কারণ নিশ্চেতনা নিজেই গোপন চেতনার এক বিভূতি ; দেখিতে পাই 
বৃহত্তব বা মহত্ুর ; তাই জডের চেনে মন বড়, মনের চেয়ে অন্তরাত্্া বড়; 
আব সকলেব চেনে বড হইল চিদ্বন্, যাহা গুহতম চরম তত্ব, বাহার উন্মেশ 
ও প্রকাশ হয সব্বশেষে এবং এই চিদ্বস্তই পুরুষ, সব্বব্যাপা চৈতন্যময় সত্তা. 
সন্বব্যক্তি (0) /১11-1১05017) | আমাদেব মন এই খাটি পরম পুকঘকে 
জানে না ; সে ভুল কবিবা আমাদের বহিশ্চব অহ এবং সীমিত ন্যষ্টি প্রকাশের 
অনুভবকে ব্যক্তিভাব বা পুকন্ম তত্ব মনে কবে, এবং এক নিশ্চেতন সত্তা হইতে 
সীমিত চৈতনা এবং ন্যক্কিত্রের ভ্রমোত্পাদনকারী প্রাতিভাসিক উন্মেষ শুধু 
দেখে__-এইসমস্ত কাবণে অতাবস্তব বাক্তিভাব এবং নৈর্বাক্তিকতা এই দুই 
বিভাবেব মধ্যে এক বিবোধ আনিনা ফেলে কিন্তু বস্তত: কোন বিবোধ নাই | 
এক অনন্ত স্ববন্ত সংই (591-615001)00) পবম সবস্তত কিন্তু সেই 
সতের সততা এবং তাৎপধ্য হইতেছে বিশ্বাতীত পরম শাশ্বত পুকঘ বা 
ভাবের স্বৰপ এবং উৎস ; তেমনি বিশৃরূপে যাহা অবস্থিত বিশ্বান্বা বিশ্বসত্তা 
ব৷ বিরাট পুরুতই তাহার সত্য বা তত্ব এবং তাৎপর্য) : সেই একই আত্মা, চি 
বস্ত, সত্তা বা পূরুঘই,__যিনি বহন্ূপে আত্মপ্রকাশ কনিতেছেন-__বাট্টিকরূপে 
যাহ। স্থিত তাহারও সত্য এবং তাখপধ্য। 

যাহাকে দিব্যপূরুষ, পবমপুরুথ এবং সব্বপুরুঘ বা বিদ্লাটপুরুঘ বলিতেছি 
তাহাকেই যদি ইশৃর বলি তবে তাহান্ন শাসন বা জগত্প্রশাসন বুঝিবার পক্ষে 
আমাদের 'এক অন্থবায় আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহার কারণ আমরা 
তংক্ষনাৎ মানব শাসকের সন্ধে আমাদের যে মানসিক ধারণ] আছে তাহাই 
তাহার উপর আবোপ করিয়! বসি; আমরা তখন তাহার যে ছবি আঁকিয়া 
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|. 
বনি তাহাতে দেখাই, তিনি সব্বশক্তিমান রূপে জগতে আপনাব খেয়াল খুশিতে 
মন ও মানসিক সঙ্কলপ দ্বারাই কার্য কবেন এবং সেই জগতের উপর তাহার 
নিজের মানসিক ধারণা বা কল্পনাকেই আইন বা বিধান বলিয়া চাপাইয়৷ 
দেন , আবার তাহার ইচচাকেও দেখি তাহার বাক্তি স্বতাবের একটা বন্ধনহীন 
খুশির খেলা বলিয়া | কিন্তু সব্বশক্তিমান অখচ অজ্ঞান মানুঘের মত ,এরকমে 
অজ্ঞানের যদি সবর্বশক্তিমন্তা আদৌ সন্ভব হয়, তবু যখেচ্ছাচারী এক ইচ্ছা 
বা ভাবনার দ্বারা দিব্য পৃকঘের কাজ কবিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কারণ 
তিনি ত মন দ্বারা সীমিত নহেন, তাহার অখও বা মন্বচেতনা আছে যাহাতে 
সন্বভূতের সকল সত্যের জ্ঞান বর্তমান আছে ; তিনি জানেন যে তাহার সব্ধ্জ্ঞান 
সকলের মধ্যস্থিত সতা অনুসাবে তাহাদেব ভা২পধা, তাহ'দেব নিয়তি 
(1)906551%) বা সম্ভাবনা তাহাদেব আত্মস্বভাবেন অপবিহার্য) প্রবর্তনাকে 
ফুটাইয়া তুলিতেছে। .দিব্যপুকঘ স্বাধীন, কোন নিয়মের বন্ধন তাহার 
নাই, তখাপি বিবান এবং পদ্ধাতিব মব্য দিযাই ভিনি ক্রিমা করেন কেননা তাহা 
বস্তর সত্যেরই প্রকাশ, সে সত্য যন্ত্রে গণিতেব বা অন্য কোন বাহ্যবস্তর স্থল 
মতা শুধু নয়, কিন্তু তাহা বস্তুর চিন্ময় স্বরূপ সত্য ; যাহা তাহারা হইয়াছে 
এবং যাহা এখনও তাহাদের মধ্ো রহিয়াছে অখচ ফুটে নাই কিন্তু ফুটাইয়। 
তুলিতে হইবে এ সমস্তের সত্য তাহাতে আছে। তিনি নিজে ক্রিয়ার মধ্যে 
বর্তমান, কিন্তু ক্রিযা অতিক্রম করিয়াও তিনি আছেন এবং ক্রিয়ানিরন্্ণ এবং 
মংহরণ করিবার শক্তিও তাহাব মাছে ; কারণ একদিকে প্রকৃতি সীমাব মধ্যে 
জটিলব্যবস্থ্র ও প্রণালীতে কাধ্য করে 'অখচ আশ্য়দ্ধপে সে-ক্রিয়ার মধোও 
আছে দিব্যপুকধের আবেশ ও অধিষ্টান, কিন্ক অন্য দিকে উপব হইতে একটা 
দর্শন একটা উচচতর ক্রিয়াশক্তি এবং তাহার প্রযোজনা এমন কি একটা হস্তক্ষেপ 
আছে, তাহা স্বাধীন কিন্ত যথেচছ নহে, তাহা প্রায়ই আমাদের কাছে ভেল্কি 
ব৷ ইন্দ্রজাল মনে হয় যেহেতু তাহ দিব্য পরাপ্রকৃতি হইতে আসিয়া বাহ্য বা 
অপর! প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে; এখানকার প্রকুতি সেই পনা-প্রকৃতির 
এক সীমিত বা খণ্ড প্রকাশ, তাই তাহার হস্তক্ষেপ বা তখা হইতে আলোক, 
শক্তি এবং প্রভাব নামিয়৷ আসিবাব ফলে এ প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন স্বাভাবিক । 
এ কথা সতা যে জড়প্রকৃন্তি যন্ত্রে মত গণিতের স্বতঃসিদ্ধ '+ধান মানিয়া চলে, 
কিন্ত তাহার মধ্যে ক্রিরাম্ীস তাবে চেতনার চিন্মর বিধানও বহিয়াছে যাহা 
প্রকৃতির ক্রিয়াবলিকে ভিতর হইতে একটা নূতন দিকে নেয়, একটা নূতন 
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মূল্য অপণ করে, তাহাদিগকে সঙ্গানে একটা অর্থপূর্ণ ষথাথ পথে একটা গোঁপন 
প্রয়োজন সাধনের দিকে লইয়৷ যায়। তাহারও উপরে আছে একটা চিন্ময় 
বা আধ্াত্বিক স্বাধীনতা এবং স্বাতত্ত্য, যাহা চিৎ্-বস্তর সাব্বভৌম এবং পরম 
সত্যকে জানে এবং সেই সত্যের মধ্ো থাকিয়াই ক্রিয়া করে । আমর! দিব্য 
জগতপ্রশাসন অথবা তাহার গোপন ক্রিয়াকে হয় পূর্ণরপে মানবোচিত অথবা 
অপরিবন্তনীয়রূপে যাপ্রিক ক্রিয়ার মতই ভাবি। এই উতম্ন ভাবের দৃষ্টিব মধ্যে 
সত্যেব কিছু উপাদান আছে বটে, কিন্ত তাহা সত্যের একটা বিভাব একটা দিক 
মাত্র কিন্তু খাটি সত্য এই যে যিনি সব্বের মধ্যে অদ্বয়রূপে এবং সব্র্বের উপর 
সব্বাতীতবরূপে আছেন যিনি নিজের চেতনায় অনন্ত, তিনিই জগৎ শাসন করি- 
তেছেন, সুতরাং অনন্ত চৈতন্যের বিধান এবং ন্যায় অনুসারেই আমাদিগকে 
বিশ্বের অর্থ, উংপত্তি এবং গতিগ্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। 

অদ্ধয় সদ্বস্তর এই বিভাবের সঙ্গে তাহার অনন্ন্য বিভাব নিবিড়ভাবে 
যুক্ত করিয়া দেখিলে, যাহা নিজেতে নিজে বর্তমান সেই শাশ্বত আত্মসত্তার 
(9০16-17:519161709) এবং যাহাব দ্বাবা তাহা জগৎ প্রকাশ করে, তাহার 
সেই চিত্শক্তির গতি '9 ক্রিয়ার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পাবি। যদি 
আমরা নিজেদিগকে নিশ্চল নিক্ষিব স্বয়স্্রসভাব নৈঃশন্দ্যের মধ্যে স্বাপিত 
করি, তাহা হইলে বোধ হইবে যে যার সকল ধারণা ও ভাবনাকে রূপায়িত 
করিবার সামধ্ধ্য আছে তেমন এক চিংধক্তি বা মাবা, যিনি সেই নীবব পুরুঘেব 
সক্রিয় লীলা-সঙ্গিনী, তিনিই সকল ক্রিয়া করিতেছেন ; চিৎশক্তি নিশ্চল 
নিক্ষিয় শাশৃত সন্ভাতে প্রতিষ্ঠিত খাকিয়া সেই চিন্ময় বস্তকে নানাভাবে ঢালিয়া 
সকল প্রকার বিচিত্র রূপ এবং গতি ফুটাইয়া তুলিতেছে, আন নিক্ষিয় পুরুঘ 
তাহাতে সন্মতি দিতিছেন অথবা নিরপেক্ষ এক আনন্দ ভোগ করিতেছেন, 
সে আনন্দ তাহারই ত্যষ্টি এবং ক্রিয়াশীল সত্তার নিশ্চল বা নিক্ষিয় আনন্দ। 
এই সক্রিয় সত্ভা সত্য হউক ব! ভ্রম হউক ইহাই তাহার তস্ব ও তাৎপধ্য। 
চৈতন্য বা প্রকৃতি, সম্ত। বা পুরুষের সহিত লীলারত ; প্রকৃতির শক্তি সত্তাকে 
লইয়া যাহা। খুশি তাহা করিতেছে, সত্তাকেই তাহার স্যাষ্টর উপাদানরূপে 
গুহণ করিয়াছে কিন্তু ইহা সম্ভব হইতেছে প্রতিপদে গোঁপনভাবে সম্তার সম্মতি 
রহিয়াছে বলিয়া । এই অনুভূতিতে একটা স্পষ্ট সত্য আছে, আমাদের ভিতরে 
এবং আমাদের চতুদ্দিকে সব্বত্রই ইহা ঘটিতে দেখি ; ইহা। বিশ্বের একটি 
সত্য সুতরাং নিত্য সত্যবস্তপ্ন কোন মৌলিক লত্যবিভাবের সঙ্গে নিশ্চয়ই 
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যোগ আছে বা সেই বিতাব হইতে জাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যখন বস্ত্র 
সক্রিষ বাহ্য প্রতিভাস হইতে ভিতরে প্রবেশ করি- সাক্ষী পুকঘের নৈংশব্দ্যে 
নয, কিন্ত চিদ্বস্তর বা বৃল্নের সক্রিয় লীলার আন্তর অনুভূতিতে তখন আমরা 
এই চিত্শক্তি বা মায়াকে সত্তার, স্বয়ন্তু সৎপুরুঘেব বা ঈশুরেরই শক্তি বলিয়া 
দেখিতে পাই । এই পরম পুরুঘ মায়ার এবং সব্বভৃতের অধীশবর। আমর! 
দেখি যে তাহার প্রভূহ্বশক্তিতে তিনিই তাহাব আত্মপ্রকাশের স্রষ্টা এবং শাস্তারূপে 
সব কিছু করিতেছেন ; অথবা যদি তিনি পশ্চাতে অবস্থিত থাকেন এবং 
প্রকৃতির শক্তি এবং তাহাব স্যট পদাথ সকলকে ক্রিয়ার স্বাধীনতা দেন তখাপি 
তখায় তাহাব অনুমতির মধ্যে স্বভাবতই রহিয়াঙ্ছে তাহাকে প্রভু বলিষা স্বীকার ; 
প্রতি পদে 'তথাস্ত্র' 'তাহাই হউক বলিয়া আছে তাহান অনুচচারিত বা প্রচ্ছন্ন 
অনুমোদন :; কারণ তাহা না হইলে জগতে কোন কাজই চলে না, কিছু ঘটে না। 
ভুদ্ধ সত্তা এবং তাহার চিৎশন্তিতে, পুকষঘ এবং প্রকৃতিতে স্বরূপতঃ কোন দ্বৈত 
খাকিতে পারে না : প্রকৃতি যাহা কৰে তাহা বস্তৃতঃ গুঁকঘেব ছ্বারাই কৃত হয়। 
আমরা যখন অজ্ঞানের আবনণ উন্মোচন কবিয়া ভিতবে যাই তখন এমন এক 
সজীব সত্াবস্বর অধিষ্ঠান অনুভব কবি মাহাই সন্ববস্ত এবং সব্বনিয়ামক ও 
সর্বশক্তিমান এবং সকলেব শাস্তা ও নিষস্তা : যিনি চরম ও পরম সত্য ইহাও 
তাহার এক মুল সত্যবিভাব। 

আবার আমবা যদি নৈ£শব্দ্যে সমাহিত হইয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকি, তাহ 
হইলে স্সষ্টিশীলা চেতনা এবং তাহাব সমস্ত ক্রিয়াবলি নৈঃশন্দ্যের মধ্যে অন্তহিত 
হইযা যায £ তখন প্রকৃতি এবং স্থষ্টি আব আমাদেব কাছে খাকে না৷ অথবা তাহা 
আর সত্য খাকে না। পক্ষান্তরে সন্তান মেই বিভাবের উপর যদি একাস্তিক 
দৃষ্টি স্থাপন কবি যে বিভাবে তিনিই একমাত্র বর্তমান পুক্ষঘ এবং শাস্ত।, তবে যে 
শক্তি দ্বারা তিনি সবর্ব কার্য করেন তাহা তাহাব অদ্বিতীয় তার মধো লুকাইয়া পড়ে 
অথবা তাহার বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিভাবেব একটা গুণ, ধর্ম বা বিভূতি হইয়া যায় ; 
বিশ্বের মধ্যে তাহা হইলে একই সন্ডা বা পুকঘকে দেখি একচছত্র স্মাটরূপে। 
কিন্তূ এ উভয়বিধ অনুভবই মনেব কাছে নানা বিরোধ ও বাবার স্য্টি কৰে, তাহার 
কারণ স্থিতি অর্থবা গতিতে মন আত্মশক্তির সন্য অনুভব কবে না, অথবা একাস্ত 
ভাবে আত্মার নেতিভাবেন অনুভবেব দিকেই শুধু ঝুঁকিয়া পড়ে কিন্বা পরম 
পুরুঘের জগংশাসনের উপর মানুধী ভাবের আরোপ কবে। স্পষ্টই দেখি, 
আমরা যে অনন্তের দিকে দৃষ্টি দিতেছি তাহার আত্বশক্তিতে আছে বহুক্রিয়া 
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বহুগতি প্রকাশ করিবার সামথন এবং সে গতির প্রত্যেকটি সত্য । তাই আরও 
বৃহৎ ভাবে যদি দেখি এবং নৈব্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিভাবে যে সত্য আছে তাহাকে 
একই সত্য বলিযা বৃঝি, এবং সেই আলোকে অর্থাৎ নৈব্বযক্তিকতাঁর ষধ্যস্থিত 
ব্যক্তিভাবের আলোকে, যদি দেখি তাহা হইলে আত্বী এবং আত্বশক্তির ছ্বৈক 
বিভাব দেখিতে পাইবৰ, তখন সত্যবস্তব পরম ব্যক্তিভাব হইতে আবির্ভূত 
এক দ্বিমুত্তির-_ঈশুর ও প্রকৃতিৰ, জগবসষ্টা দিব্যঝাত্বা এবং জগত্সৃত্রী দিব্য 
মাতৃমৃত্তির দেখা মিলিবে : তাহা হইলে বি,শুব পুরুঘ-ও-সত্রীতত্বের খেলা 
এবং পরস্পরের মিলন অগব! ক্রিবা এবং প্রতিক্রিয়া যে জগব্স্থষ্টির জন্য অবশ্য 
প্রয়োজন তাহা বুঝিব। স্বয়ন্ত সন্তান অতিচেতন সত্যে এই তত্ব গলিয়া মিলিয়া। 
এক হইয়া বা সেখানে প্রতোকের ভিতবে অপনে অন্তর্ভুক্ত হইযা আছে; 
সেখানে উভযেন এক হইতে অন্যকে পৃথক করা! যাব না কিন্ত জাগতিক গতি 
ও ক্রিয়ার মধো, ন্যবহারিক ন্যাত্ব সত্যে তাহারা উন্মিষিত ও ক্রযাশীল হন ; 
মামা বা পবা প্রকৃতি বা চিত্শক্তিবূপিণী বিশুসষ্ট্রী দিব্য জগন্মাতা একদিকে 
বিশ্বাত্বা-ঈশ্ববকে এবং অন্যদিকে নিজের আত্মশক্তিকে এই দ্বৈত তস্বরূপে 
প্রকটিত করেন । বুদ্ধ, আত্বা বা ঈশ্বর তাহান মধ্য দিরাই ক্রিয়া করেন এবং 
তাহাকে ছাড়িয়া কিছুই কবেন মা; তাহার মধ্যে ঈশ্বন্নের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প 
অন্তনিহিত মাছে বটে, কিন্ত সেই পবমা। চিত্শক্তিবূপিণীই সকল ক্রিয়া কবেন 
সন্ববিশ্ব প্রকটিত করেন কাবণ সেই বিশ্বজননী আপন গভে ভ্রণের আকারে 
সমস্ত আত্মা এবং সত্তাকে ধারণ কনিয়া আছেন : এবং পরমেশ্বরেব কারযকারিী 
শক্তিবূপে সমস্থ প্রকাশ কবেন : প্রকৃতির বিধানানুসাবেই সবকিছু বর্তমান 
আচে এবং ক্রিয়া করিতেছে ; চিতশক্তিই পবম পুকঘেব সন্তাকে কোটি কোটি 
গতিন ধাবাতে এবং অন্তঙ্গীননূপে চালিত কবিমা তাহাকে প্রকাশ কবেন এবং 
তাহার এই অনন্তবপের সঙ্গে খেলা কবেন ; এইভাবে এই যাহা কিছু আছে 
সবই সেই চিৎশক্তিন খেলা | যখন আমরা তাহার ক্রিয়া হইতে সরিয়া আসি 
তখন সমস্তই একটা নীবব প্রশান্ত ডুবিয়৷ যাইতে পাকে এবং আমরা একটা 
নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ইহা সম্ভব হয কেননা তখন প্রকৃতি 
নিজ গতি স্তব্ধ বা নিজ ক্রিয়া নিবৃত্তি কর্নিতে সম্মত ব৷ ইচচুক হন, কিন্তু আমরা 
তখন তাহারই পৃশাস্থ ও নিত্তবধ স্থিতিতে ডুব দিযাউ সে প্রশান্তি সে নৈঃশব্যযকে 
লাভতি করি। যখন আমবা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাই, তখনও সেই 
প্রকৃতিই আমাদিগকে ঈশ্বরের সেই পরমা এবং সব্বব্যাপিনী শাক্তকে প্রকাশ 
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করেন, ঈশৃরের সম্ভতাতেই যে আমাদে সত্তা তাহা ও বুঝাইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতি 
নিক্ষেই সেই পরমাশক্তি এবং তাহাবই পরাপ্রকৃতিতে আমবাও তাহাই। 
যদি আমরা সম্ভার কোন উচচতর বূপায়ণ ব৷ স্থিতিতে পো ছিতে চাই, তবে 
তাহাও হইবে প্রকৃতির বা দিব্যশক্তির পরম সতোর এই চিংশক্তির মধ্য 
দিয়া ; আমাদিগকে জগন্জননীর মধ্য দিযাই ভগবানের কাছে আত্মসমপণ 
কবিতে হইবে ; কারণ ভগবানেব এই পবাপ্রকৃতিতেই আমাদিগকে অধিরূঢ় 
হইতে হইবে এবং তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন অভিমানসী 
শক্তি আমাদের মনকে গ্রহণ করেন এবং তাহাকে অতিমানসে বপান্তরিত 
কবিয়া দেন! স্তনাঁং আমবা দেখিতে পাইভেছি যে সংস্ববপেব এই তিনটি 
বিভাবের মধ্যে কোন বিবোধ বা অসামঞগ্জস্য নভি, তাহাদেন নিত্য স্থিতিতেও 
নাই অথবা যে তিন ভাবে জগতে তাহাদের ক্রিয়া চলে তাহাতেও নাই । একই 
গন্তা একই ত্য নিজের চিংশক্তি বা আত্ম শক্তি ছাবা মারা, প্রকৃতি ও শক্তি 
বপে বিশু স্রষ্ট কবিয়া তাহাকে ক্রিয়া ও গতির নখে) রক্ষা করিতেছেন । 
তিনিই আত্বারূপে বিশ্প্রকাশেব ভিত্তি হইয়ংছেন, বিশুকে ধাৰণ কবিযা আছেন 
আশ্রষ দি-তছেন এবং তাহার মধ্য বাস কনিতেছেন, তিনিই পুকঘ বা৷ চৈতৃন্য- 
ময় সন্তাবূপে খাকিযা তাহাকে ভোগ বা অনুভব কবিতেছেন আবার 
তিনিই ঈশুবন্পে খাকিয়া তাহার প্রভূ হইযা আছেন, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন, তাহান মধা দিয়া নিজ সঙ্কল্প সাধন কবিতেছেন। 
আমাদের মনে অদ্বয মত্য বস্তব এই তিন বিতাব বা তিন দিকের সামঞ্জসা 
বিধান কর! দৃ'্ধহ হইয়া পড়ে, কেননা যাহা সত্য বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, 
পবস্ত এমন কিছু যাহা অধ্যাত্ম চেতনায় জীবন্ত এবং গভীরভাবে সত্যবস্ত, 
তাহাৰ কথা বলিতে গিষা আমাদিগকে সামান্য প্রভ্যষ বা নিব্বস্থক ধারণা 
(9091:801 00180910020) ব্যবহার কনিতে এবং সংজ্ঞা নির্দেশ দ্বারা 
এক বস্তকে অন্য বস্ত হইতে পৃথক করাই যাহার কাধ্য তেমন বাক্য এবং ভাষার 
পাহায্য নিতে হয। বস্ত হইতে বিচিচন কবিয়া যে ধাবণাসকল আমরা 
দৃ্াপে গড়িয়া তুলি তাহাদের পরম্পরের মণ্যে তনু তেদ রেখী। সকল থাকিয়া 
যায়, কিন্তু সত্যবস্তব প্রকৃতি তো তেমন নয় ; তাঁহাব বন বিভান আছে বটে, 
কিন্ত সে সমস্ত পরস্পরের শধ্যে মিলিধা৷ যাষ | কেবলমাত্র সেই ভাবের ভাঘায় 
ইহাব সত্যকে প্রকাশ করা যাইতে পাবে যাহার ভাব এবং উপমা বা রপক এক 
দিকে যেমন হইবে দার্শনিক তেমনি অন্যদিকে হইবে জীবন্ত এবং বাস্তব ; শুদ্ধ 
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বুদ্ধি এ সমস্ত উপমাকে প্রতীক বা ভাষার অলঙ্কার মনে করিতে পারে বটে কিন্ত 
তাহারা তাহার চেয়ে বেশী কিছু, বোধির দশন এবং অনুভবে এ সমস্তের 
গতীরতর অধ্থ ফুটিতে পারে, কারণ তাহারা অধ্যাত্ম চেতনাব জীবস্ত অনুভূতিতে 
লব্ধ সত্যের মুত্তি। বস্তুর নৈব্ব্যক্তিক সত্যকে শুদ্ধ বুদ্ধির নিব্বস্তক সূত্রে অনু- 
বাদ করা যাইতে পারে, কিন্ত সত্যের আর একটা দিক আছে যাহা কেবল অধ্যাত্ব 
এবং সুক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং সতোোর সেই অন্তর্দৃষ্টি যাহাতে নাই 
এমন বস্তরনিরপেক্ষ সুত্র বা ভাঘা কখনও জীবন্ত বা পূর্ণ হয় না। বস্ত্র বহস্যের 
মধ্যেই আছে বস্ত্র খাটি সত্য ; বুদ্ধি আমাদেব কাছে, বস্তনিরপেক্ষ প্রতীক 
রূপে যাহা উপস্থিত করে তাহা সত্যের বাহাপ্রতিমুক্তি মাত্র, তাহা যেন কিউ- 
বিষ্ট (00150) নামক শিল্পীদিগের মত ধাক্য দিযা আঁকা ভাবনাব ছবি, 
যেন জ্যামিতিক ক্ষেত্র । বৃদ্ধি এইভাবে যাহা উপস্থিত করে দার্শনিক বিচারে 
প্রধানতঃ তাহার মধ্যে আবদ্ধ থাক। প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্ত মনে রাখা 
উচিত যে তাহা সতোর বস্তনিবপেক্ষ একট রূপ মাত্র ; পূর্ণরূপে বুঝিবার 
এবং পৃণণরূপে প্রকাশ কবিবার জন৷ চাই একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আরও 
জীবন্ত এবং পূ্দাঙ্গ একটা ভাঘা। 

এইবার এক এবং বন্ছর যে সম্বন্ধ আমবা আবিষ্কার করিয়াছি তাহ। সত্যবস্তূর 
এই দিক দিয়া দেখিলে কিরা'প দেখা যায় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা সুবিধাজনক 
হইবে ; ইহ] দ্বাবা বাট্টব্যক্তি এবং ভগবংসভ।, জীবাত্বা এবং ঈশ্বরের মধ্যে 
সত্য সম্বন্ধ কি তাহাও বাক্ত হইবে। সাধাবণে প্রচলিত ঈশ্ুরবাদের বহু 
জীব কৃম্তকার যে ভাবে ঘট গড়িষা তোলে তেমনি ভাবে ঈশুর দ্বাবা স্থষ্ট বা গঠিত, 
তালরা ম্বষ্টার আশ্রিত ও অধীন । কিন্ত এই বৃহত্তর দৃষ্টিতে বহুও তাহাদেৰ 
অন্তবতম স্ববূ্পসত্যে অদ্ধয় বুদ, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্বক স্বয়ন্তুসস্তার ব্যাষ্ট 
আত্বা বা ব্যক্তিূপ : নিত্য সত্যবস্তর মত তাহারাও নিত্য কিন্তু তাহার সত্তার 
মধ্যে থাকিয়াই নিত্য ; আমাদেব জড়ময় আন্ত। প্রকৃতির বিস্্টি বটে কিন্তু 
জীবাত্বা ঈশৃরেব সনাতন ্মংশ (মংশঃ সনাতন: ) এবং প্রাকৃত জীবের পশ্চাতে 
ভগবানই আছেন তাহার আশ্য়রূপে, তব অদ্বরত্ত্বই সত্তার মূল সত্য, একেতেই 
বহু বহিয়াছে, তাই প্রকাশিত সন্ভা বা জীব সম্পূ্ণূপেই ঈশৃরের অধীন ও 
আশ্বিত। প্রাকৃত অহং অন্যনিবপেক্ষতাবে থাকিবাব চেষ্টা করে, তাহার 
ভেদাত্বক অবিদ্যাব জন্য সে যে.ঈশৃবের একাস্তআশ্িত।বস্ত, এ বোধ ঢাকা পড়িয়া 
পড়িয়! যায় ; যদিও প্রতিপদে স্প্টতিঃ দেখা যায় যে যে বিশ্বশক্তি তাহাকে 
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ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর- মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 
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সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সে অধীন রহিয়াছে, সেই শক্তিদ্বারাই সে পবিচালিত 
হইতেছে, সে নিজে বিশ্বময় সত্তা ও তাহার ক্রিয়ার অংশ : কামময় অহংএর 
এ চেষ্টা স্পষ্টতঃ নিজের মূল্য নির্ণয় করিবাব শক্তিহীনতা হইতে জাত, আমাদের 
মধ্যে অন্তগৃঢভাবে যে স্বয়ন্ত, সত্তা বর্তমান আছে, অহং তাহার সতাকে ভুল 
করিয়া নিজের উপর প্রতিফলিত করে বলিয়াই তাহাতে এ বোধ ' জাগে। 
ইহা সত যে আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম 
কবিয়া যায়, বিশ্বাতীত সততায় যাহার প্রতিষ্ঠা কিন্ত তাহা অহংএর মধো নাউ, 
আছে আত্বীতে আমাদের অস্তরতম সত্তায়। কিস্ত প্রকৃতি হইতে এই স্বাতন্ত্রয 
লাভ কর] যায় কেবল তখনই, যখন আমরা এক উচ্চতর সত্যের আশয় হণ 
করি; দিব্যপুরুঘের কাছে আমাদের জীবচেতন৷ এবং জীবপ্রকৃতির পূর্ণ 
আত্মসমপণের দ্বারাই আমরা আমাদের উচচতম আত্মভাৰ এবং পরমসত্যে 
পৃতিষ্ঠিত হইতে পারি ; আমরা স্বয়ন্তূ এবং নিত্য, কেবল সেই পুকঘেব স্বয়ন্ুভাবে 
এবং নিত্যতায়। এই আশ্রয়গ্রহণ বন্ধের সহিত একহবোধের বিরোধী নহে 
বরঃ সেই একত্বের অনুভূতি লাভের দ্বার স্বরূপ; এখানে আবার যাহা 
' সব্বদা বিশ্বের গতি 'ও ক্রিয়াব যূল এবং গোপন রহস্য তাহার সাক্ষাৎ পাই, 
৷ দেখি দ্বৈতের প্রতিভাস অদ্বৈতকে প্রকাশ কবিতেছে, দ্বৈত অদ্বৈত হইতে বাছিরে 
আসিয়া আবার অদ্ধৈতে ফিরিয়া যাইতেছে । অনন্তের চৈতনোর এই 
সতাই এক এবং বহুর মধ্ো নানা বিচিত্র সম্বন্ধে সম্ভাবনাসকল ক্ষ্টিকরে, 
তাহাদের মধ্যে মনে একত্বের অনুভূতি, হৃদয়ে সেই অদ্ৈতের অধিষ্ঠান-বোধ, 
প্রতি অঙ্গে সেই পরম একের অস্তিত্বেব অনুভব, এ সমস্তই উপলন্ধির এক উচচ- 
তম শিখর, কিস্ত তখাপি ইহাতে বৃক্ষের সঙ্গে অন্য বাক্তিগত সম্বন্ধ সকল নষ্ট 
হয না, বরং তাহাবা দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, পৃর্ণত৷ পায়, পূর্ণানন্দে ভরিষা 
ওঠে এবং পৃ সার্থকতা লাভ করে । ইহাও অনন্তের একট৷ ইন্দ্রজাল মনে 
হয় কিন্তু তবু ইহা অনন্তের ন্যায়সম্মত। 

আর একটা সমস্যার সমাধান বাকি আছে । সে সমাধানও এ একই ভিত্তিতে 
পাওয়া যাইবে ; তাহা হইল প্রকাশ এবং অপ্রকাশ ব! ব্যক্ত এবং অব্যক্তের 
বিরোধের সমস্যা । আপত্তি উঠিতে পারে এ পধ্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা 
প্রকাশিত বিশ্বের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত ভাব ত একটা নিমন্তরের 
সত্য, অব্যক্ত সত্য বা সত্তা হইতে জাত একটা আংশিক গতি ও ক্রিয়া : অব্যস্ত 
সেই পরম সত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে বিশ্বের এই সমস্ত সত্যের আর কোন 


৬ ৮১ 


দিব্য জীবন বার্তা 


মূল্য ব৷ প্রামাণ্ণিকত৷ থাকে না । যাহা ব্যক্ত হয় নাই তাহা কালাতীত পর্ণরূপে 
শাশ্বত এক পরম স্বয়ন্তু সত্তা, তাহাব কোন প্রকার ন্যুনতা সাধন অসম্ভব, তাহার 
সম্বন্ধে যাহ। ব্যক্ত এবং সীমাবদ্ধ তাহা কোন প্রকার খবর দিতে পারে না অথব৷ 
যে খবর দেয় তাহ৷ অপ্রাচুধ্যের জন্য ত্রমাত্বক ব৷ বঞ্চনামূলক হইয়া পড়ে । ইহা 
হইতে প্রশ্ন উঠে কালের সঙ্গে কালাতীত চিদ্বস্তর সম্পর্ক কিঃ আমরা স্বীকার 
করিয়। লইযাছি যে কালাতীত শাশ্বতে যাহা অব্যক্তভাবে আছে তাহাই নিত্য- 
কালের মধ্য ব্যক্ত হয়। যদি তাই হয়, কাল যদি নিত্যের এক অভিব্যক্তি হয়, 
তাহা হইলে নিমিত্ত বা অবস্থা যতই বিচিত্র বা ভিন, অভিব্যক্তি যতই আংশিক 
এবং অপৃণ হউক না কেন, তখাপি কালের অভিব্যক্তির মধ্যে যাহা৷ মৌলিক, 
তাহা বিশ্বাতীত বা তুবীয় সন্তায় পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল এবং সেই কালাতীত 
সত্য হইতেই উৎসারিত হইয়াছে । যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে 
স্বীকার করিতে হয় যে, এই সমস্ত মৌলিক ভাব বা বস্ত এমন এক নিরপেক্ষ 
সত্তা হইতে আসিয়াছে যাহা কাল নয় কালাতীতও নয, এবং কালাতীত চিংসত্তা ' 
হইয়া পড়ে এক পরম আধ্যাত্বিক নেতিপ্রত্যয়, এমন এক অনির্দেশ্য যাহ। 
কালেব মধ্যে যাহা কিছু বূপায়িত হইতেছে, তাহা হইতে নিন্ুক্ত হইবার এক 
ভিত্তিসগুণেব সহিত নির্তণের যে সম্বন্ধ কালের ইতিভাবের সহিত এই 
নেতিভাবেব সম্বন্ধ হইবে তদ্রপ। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমরা কালাতীত বলিতে 
এই বুঝি যে তাহা চিন্মষ সত্তার এমন এক স্থিতি যাহা কালের গতির অধীন, 
নয়, কালের মধ্যে আমাদিগকে যে একটা পনম্পরার, বা অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষাংরূপে একটা সন্বন্ধের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় সে সন্তা 
তাহা হইতে নির্নুক্ত। কিন্তু তাহা বলিষা কালাতীত চিদ্বস্তকে যে একটা শুধু 
মহাশুন্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং সব্বপদাখই তাহার সত্তার 
মধ্যে, তাহার নিতা অদ্য তত্বে বর্তমান আছে, তথায় সকলই আছে তাহাদেব 
স্বরূপে বা মূলরূপে. যেখানে কাল, রূপ, সন্বন্ধ বা পরিবেশের কোন কথা উঠিতে 
পারে না। শাশত এই কথাটি কাল এবং কালাতীত টিদ্বস্ত এ উভয়ের সম্বন্ধে 
খাটে। যাহা কালাতীত অব্যক্ত, নিগুঢ এবং স্বরূপে বা বীজরূপে অবস্থিত, 
কালের গতির মধ্যে তাহাই হয» আভিব্যক্ত, অথবা অন্ততঃ পক্ষে বলিতে হয় যে 
তাহাই পরিকল্পনা এবং সম্বন্ধ, পরিণাম এবং পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ পায়। 
অতএব কাল এবং কালাতীত উভয়ই নিত্য অথবা একই নিত্য শাশ্বত বস্তব 
দুইটি স্থিতি বা দুইটি দিক ; সত্তা এবং চৈতন্যের তাহার! দূইভাবের স্থিতি, 
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ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া, প্রকৃতি, শক্তি 
৪ 

একট! নীরব নিশ্চল শাশ্বতস্থিতি, অপনটি স্থিতির মধ্যে গতির নিত্য- 
স্িতি। 

মূল স্বরূপ স্থিতিতে সদ্বস্্ব দেশ-কাল-পরিশন্য ১ তাহার ভিতরে যাহা 
আঁছে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সেই সঘস্তর যে আত্মপ্রসারণ তাহাই দেশ 
এবং কাল। অন্যান্য ছন্দের মত, দেশ-কাল এবং তাহাদের পরিশুন্যতা 
এই দৃই দ্বন্দের মধ্যে পাথক্য এই যে এক অবস্থায় নিজেব স্বরূপ ও তত্বেব যে 
গতি যে প্রকাশ যে উচ্ছলন হইতেছে, চিদ্ধস্তব দৃষ্টি গেই দিকে ; অন্য অবস্থায় 
চিতবস্তর দৃষ্টি নিজের স্বরূপ সত্তা ও তত্বেন দিকে অঙ্গাৎ সে অবস্থায় তাহা পৃণ- 
বূপে আত্বসমাহিত। অদ্বয় তন্বেব এই আত্বপ্রসাবণকে আমাদের দেওয়া 
নাম হইতেছে দেশ এবং কাল। সাপারণতঃ দেশকে আমবা একটা নিশ্চল 
পূসারণরূপে দেখি খাহার মধ্যে সব্বপদাথ্থ একটা বিশিষ্ট এবং নিপ্দিষ্ট শৃঙ্খলা 
বা পরিকল্পনাব মধ্যে স্থিত বা গতিশীল ; কালকে আমণা৷ একটা গতিশীল 
প্রপারণরূপে দেখি. গতি এবং ঘটন! দিয়া যাহার পবিনাঁপ করি : তাহা হইলে 
দেশ বন্ধের নিশ্চলভাবে আত্মপ্রূসাবণ এবং কাল তাহাবই গতিশীল আন্ধবিস্তার | 
কিন্ত এ বোধ প্রথম দৃষ্টিজাত হইতে পানে এবং ইহাতে ভুল খাকিবাব সম্ভাবনা 
আছে: দেশ বস্তৃতঃ সব্রদা গতিশীল হইতেও পাবে, কালের সঙ্গে বস্ব- 
সকলের অচল এব: অভ্যস্ত বা সদাবর্তমান সম্বন্ধ হইতেই দেশ আচল এই বোধ 
জাত হইতে পাবে, দেশের গতি হইতেই আমাদের বোধ হইতে পাবে যেন অচল 
দেশের মব্যে কালেরই গতি চলিতেছে । আবান বলা যাইতে পারে কূপ 
এবং বস্তর্কে ধারণ করিবার জন্য বৃল্লে আত্মপ্রপারণেব নাম দেশ : তেমনি 
যাহ্াৰ মধ্যে রূপ এব? বস্ত সকল অন্তনিহিত আছে বু্দের নেই আগ্মশক্তিকে 
ঠাতির মধ্যে দিয়া বিস্তারিত ও প্রসারিত কবিবার জন্য বঙ্গের যে আত্মপ্রনারণ, 
তাহার নাম কাল : সুতরাং দেশ আর কাল এ উভবই শাশৃভ বিশুগত সত্তার 
একই আত্বসম্প্রসারণের দুইটি বিভাব বা দুইটি দিক। 

বিশুদ্ধ ভৌতিক দেশকে জড়ের এক ধর্ম মনে করা যাইতে পাবে ; কিন্ত 
জড়, শক্তিরই গতি ও স্পন্দ হইতে স্যর | স্রত্ভবাং জড়-জগতে দেশ জড়শক্তির 
একটা মৌলিক আত্মপ্রনাবণ অখবা তাহার অধিষ্ঠানের আত্মপন্তৃত ক্ষেত্র, যে 
নিশ্চেতন অনন্তের মধ্যে সে সক্রিয় তাহারই একটি প্রভিঞপ ; নাপন ক্রিয়ার 
ও আত্ম-বিস্থ্টর সব গতি ও বিধি সংস্থাপন করিবার ক্ষেত্র। কাল 
আবার সেই গতিরই প্রবাহ অথব৷ সেই গতিগ্রবাহ জাত একট। সংস্কার বা চিহ্ন, 
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দিব্য জীবন বার্ত! 


এমন একটা কিছুর সংস্কার যাহা আমাদের মধ্যে নিয়মিত ক্ষণ-পরম্পরার একটা 
বোধ জাগায়, অবিরাম গতির নিববচ্ছিন আধার হইয়াও সেই গতিকে পারম্পর্ষো 
ভাগ করিয়া দেখায়, কেননা গতির মধ্যেই পারম্পর্ষ্যের একটা নিয়ত ধারা 
বর্তমান আছে। অথবা কাল, শক্তির পরিপূর্ণ ক্রিয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন 
দেশের তেমন এক আয়তন (0117761)51011) ; কিন্ত আমাদের বিষয়ী বা 
জ্ঞাতুরূপে অবস্থিত চেতনা সেরূপে দেখেনা, কেননা সে ইহাকে শুধু মনন 
গ্রাহ্য (580)9001৮%6) বা চেতনা জাতীয় কিছু মনে করে; মনে উহার 
অনুভূতি হয়, ইন্ড্রিয় দিয়া হয় না, এই জন্য ইহাকে দেশের আয়তন বলিয়া 
স্বীকার করা হয় না, কেননা দেশকে ইন্দির দ্বারা স্য? বা ইন্দ্রিয় ছ্বাবা 
অনুভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রসারণ (901600156 6স্5101017) বলিযাই 
মনে কবিতে আমবা অভ্যস্ত । 

যাহাই হউক, যদি চিদ্বস্তই হর মূল সত্য, তাহা হইলে দেশ এব: কাল, 
চেতনাবই এমন একটা৷ অবস্থা যাহার মধ্য দিয়া চিংস্বরূপ নিজে শক্তির গতি 
ও ক্রিয়া দশন করে-_অথব। তাহাবা গেই চিত্-বস্তরই কোন মৌলিক অবস্থ। 
বা আত্মবিভূতি, যে চেতনায় তাহারা প্রকাশিত সেই মুন চেতনান বিভিন 
প্রকারের স্থিতি অনুসাবে ইহাদেব মধ্যেও বিভিনু প্রকার ভেদ বা বিভিন্ন ভাবেন 
স্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ চেতনার এক একটা ভূমিতে আছে দেশ ও কালের 
এক এক বিশিষ্ট প্রকাবের প্রকাশ, এমন কি একই ভূমিতেও তাহাদের প্রকার 
ভেদ দেখা দিতে পারে, অথচ ইহাদের সমস্তই এক মূল চিন্ময় দেশ-কাল-তত্বের 
নানা ভাবের অনুবাদ বা নান বিশিষ্ট ভাবের প্রকাশ; বস্ততঃ আমরা যখন জড়ময় 
দেশকে ছাড়িয়া উপবে উঠি তখন এক চিন্ময় প্রসারশের দেখা পাই যাহা 
জড়ীশ্ন নহে, এবং ইহ1ও দেখি যে এই প্রসাবণের মধ্যে ইহাকে ভিত্তি করিয়া 
সমস্ত গতি ও ক্রিযা চলিতেছে, স্বরূপে ইহা সেই চিদ্বস্ত যাহা নিজের শক্তির 
সকল ক্রিষাকে ধারণ করিয়া আছে । জড়ময় দেশ হইতে যতই আমর! সরিয়া 
অন্তরের দিকে অনুপ্রবিঈ হই, ততই দেশেব উৎপত্তি এবং মুল সত্য আমাদেস 
কাছে স্পষ্ট হইতে থাকে, কারণ তখন যাহার মধ্যে মন বাস ও বিচরণ করে 
দেশের তেমন এক মনোময় প্রসারণের কথা জানিতে পারি, যাহা ভৌতিক দেশ 
কাল হইতে পৃথক, তখাপি এই দুই দেশের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ আছে : 
কারণ মন আপন দেশে এমনভাবে বিচরণ করিতে পাবে যে জড়ময় দেশেও 
গতিক্রিয়৷ স্যষ্টি করিতে পারে, অথব৷ জড়ময় দেশে বহুদূরে অবস্থিত পদার্থের 
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প্ন্মী পুরুষ, ঈশ্বর-_মায়া। প্রকৃতি, শক্তি 


টপর ক্রিয়া করিতে পাবে! চৈতন্যের আরও গভীরে প্রবেশ করিলে আমরা 
এক শুদ্ধ অধ্যাত্ব বা চিন্ময় দেশের সাক্ষাৎ পাই , এই জ্ঞানে কালজ্ঞান আর 
ধাকে না কারণ সকল গতির হয় নিবৃত্তি, অথব! গতি বা ঘটনা যদি কিছু থাকেও, 
তবে তাহা কালের কোন অনুতবযোগ্য অনুক্রমের ধার ধারে না। 

অনুরূপ ভাবে অন্তরাবৃত্ত হইয়া যদি আমবা কালেব অন্তরালে অনুপ্রবিষ্ট 
€ই,. তাহার জড়ময় রূপ হইতে সরিয়। দাঁড়াই এবং তাহাতে ডুবিয়া ন। গিয়। 
তাহার খেলা দন করি, তবে বুঝিতে পারি যে কালের দৃষ্টরূপ ও তাহার গতি 
সাপেক্ষিক, কিন্তু কাল স্বয়ং সত্য ও শাশত। কালকে কি ভাবে দেখিব 
বা পরিমাপ কবিব. তাহা যে-একক দিয়৷ কালের পরিমাপ করি তাহার উপর 
$ধ নির্ভর করে না, কিন্ত যে দেখে তাহার চেতনা ও অবস্থানের উপবও 
নঙব করে, তাহা ছাড়া চেতনার প্রত্যেক ভূমিতে কালের সহিত সম্বন্ধ 
হয বিভিন্ন, মনের দেশে মানস চেতনার কাছে কালের যে অর্থ ও 
নান (বা পরিমাণ ) তাহা ভৌতিক দেশের সহিত এক নয়; চেতনার 
অনস্থা বা ভূমির অনুযায়ী ভাবে কালের গতি ক্রুত বা বিলম্বিত হয়। 
চতনার প্রত্যেক ভূমিব নিজস্ব কাল ( বা কালেব মান ) খাকিলেও, 
নভিনু ভূমির মধ্যে কালগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে ; যখন আমর জড়ের 
বভির্ভাগের পশ্চাতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে একই চেতনায় যুগপৎ আছে 
কালের নানা স্থিতি এবং গতি । স্বপ্পের মধ্যস্থিত কালকে পধ্যবেক্ষণ কবিলে 
ইহ] স্পষ্ট বৃঝা খায়, দেখা যায় জাগ্রত অবস্থায় যাহা এক সেকেও বা কমেক 
সেকেওড মাজ্স সময়, তাহার মধ্যে স্বপে দেখ দিতে পারে বিচিত্র ঘটনাবলীর 
একট৷ দীর্ঘ পরম্পরা । তাহা হইলে দেখি যে কালের বিভিন্ন স্থিতির যধ্যে 
মন্বন্ধ থাকিলেও এক অবস্থার কালের পবিমাপের সহিত অন্য অবস্থার কালকে 
মিলাইতে পারি এমন কিছুর সন্ধান পাই না। তাই মনে হয় কালের চৈতন্য- 
নিরপেক্ষ কোন বাস্তব সত্তা বুঝি নাই, সত্তার স্থিতি গতি অনুসারে চৈতন্যের 
ক্রিয়। দ্বারা যে পরিবেশ স্ষ্টি হয় কাল তাহার উপর নির্ভর করে, তাই মনে হয় 
কালের সত্ত। আছে শুধু চেতনায় ও মনে বা তাহা শুধু মনোময় নস্ত (9019)০০- 
1৩) | মনোময় দেশ এবং জড়ময় দেশের পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করিয়া 
দেখিলে মনে হইবে দেশের অস্তিত্ব ও বহিয়াছে চেতনায় , এখাৎ দেশ ও কান 
এ উভয়ই মূলতঃ চিন্ময় প্রসারণ কিন্তু শুদ্ধ মন তাহাকে অনুবাদ করিয়! মনে করে 
যে তাহা। মনোময় ও মননের ক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয় মানসের অনুবাদে তাহা 
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ইন্দ্িয়ানৃভূতির আযতন বা ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হয়। বিঘয়ী ব৷ জ্ঞাতার চৈতন্যে 
যাহা আছে অধাৎ যাহা মননগ্রাহ্য (901)900%5) এবং বিষয় বা ইন্দ্রিয়- 
গ্রাহ্য রূপে (009)6011৮6) বাহিরে যাহা আছে, এ উভয়ই একই চৈতন্যের 
দুইটি দিক, এবং প্রধান কথ! এই যে কোন বিশিষ্ট দেশ কিন্বা কাল অথব৷ দেশ 
কালের কোন বিশেষ যুগল রূপ সংস্বরূপেরই একটা অবস্থা বা স্থিতি, যাহার 
মধ্যে সত্তার চৈতন্য এবং শক্তির ক্রিয়া আছে, যে ক্রিয়া বিচিত্র ঘটনাবলী স্যষ্ি 
বা প্রকাশ করিতেছে ; যে চৈতন্য দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং যে শক্তি ঘটনার বূপ 
দেয় এ দৃয়েব মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে ; প্রত্যেক ভূমিতেই এ সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান, 
এই সন্বন্ধই কালেব বোধ জাগাষ, কালের গতি, কালের সম্বন্ধ এবং কালের 
পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ফুটায়। জমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে অবস্থিত 
কালের মূল সত্য এবং প্রাথমিক স্থিতি এই যে তাহা নিত্যের নিত্যত্ব, ঠিক তেমনি 
দেশের মূল সত্য এবং মুল অর্থ এই যে তাহা অনন্তের অনন্তত্ব। 

নিজেব নিত্যত্ব সম্বন্ধে সংপুকঘের চৈতন্যে তিনাটি বিভাব থাকিতে পাবে । 
প্রখম বিতাবে দেখিতে পাই বলের স্বরূপ সত্তা অচল প্রতিষ্ঠা সেখানে তাহা হয় 
আত্মসমাহিত নয আত্মসচেতন ; কিন্ত এই দুই অবস্থাতেই সত্তা গতি বা ঘটনার 
মধ্য দিয় আত্মপ্রকাশ কৰিতে বিরত ; ইহাকেই বলা হয় বৃদ্ধের কালাতীত 
নিত্যতা | দ্বিতীয বিভাবে যে প্রকাশ নিরতি-নিদি্ট হইয়া আছে অথবা 
কার্যত; চলিতেছে তাহার ভূতভব্য সমস্ত সম্ভাবনা, সমস্ত পন্বন্ধের পরম্পবা 
এক সমগ্র চৈতন্যে বিধৃত হইয়৷ রহিয়াছে, যাহাব মধো আমরা যাহাকে অতীত 
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলি তাহা সমস্তই একব্রে আছে যেন একটা মানচিত্র 
বা নকৃসার মত ; অখবা ইহা যেন শিল্পী, চিত্রকর বা স্থপতির পূর্ণ দৃষ্টির দর্শন 
যাহার মধ্যে তাহার সন্কল্পিত স্ষ্টিব পূর্ণাঙ্গ এবং পুঙ্থান্পুঙ্থ পরিকল্পনা বর্তমান : 
একে বলিতে পারি একটা স্থাধী ব৷ ধ্রদ্বাস্থিতি যাহার মধ্যে কালের সমগ্রতা 
যুগপৎ বর্তমান আছে । ঘটনা যে ভাবে ঘটে তাহাতে আমাদের স্বাভাবিক 
জ্ঞানে কালকে এই ভাবে দেখিতে আমরা সক্ষম নই, যদিও আমাদের অতীতের 
স্মৃতিতে এই ভাবের একটা আভাস পাইতে পারি যেহেতু সেখানে জ্ঞাত বিঘয় 
সমূহকে একত্র কবিয়৷ এইভাবের সমণ্বতার যেন কিছুটা পাওয়। যাইতে পারে ; 
কিন্ত আনরা জানি যে এই চৈতন্য আছে, কারণ অননাসাধারণ এই চৈতন্যে 
উন্নীত হওয়। যখন কাহারও পক্ষে কখনও সম্ভব হয় তখন সে কালের একটা 
সমগ্র দৃষ্টির মধ্যে ভূত ভবিঘ্য২ এবং বর্তমান যুগপৎ দেখিতে পায়। তৃতীয় 
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ৰা 
বিতভাবে চিৎশক্তির এক ক্রমিক গতি দেখ! যায়, নিশ্চল স্থিতির অবস্থায় শাশুতের 
দট্টিতে যাহা তাসিয়া উঠিযাছিল এই বিভাবে চিৎশক্তি তাহা ক্রমশঃ একটা 
অনুক্রমের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলে : ইহাকেই বলি কালের গতি। 
কালের এই তিন বিভাব বা তিন বিভাবের গতি একই নিত্য সন্তীতে অবস্থিত ; 
বাস্তবিক পক্ষে স্থিতির নিত্যতা এবং গতিৰ নিত্যতারপে দুইটি পুথক নিত্য 
বস্ত্ব নাই; কিন্ত একই নিত্যতাব সম্পকে চৈতন্য নিভিম্ন স্থিতি বা ভূমিকা 
গ্রহণ কবিতে পারে । কেননা সমস্ত গতিব বাহিব হইতে বা তাহার উদ্দেে 
থাকিয়া চৈতন্য সমস্ত কাল পরিণামকে দেখিতে পারে ; নে ক্রমগতি পৃৰ্ব হইতে 
নির্ধাবিত বা! নিয়তি-নিদিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যাহ। ঘটিতে বাধা, সেই নিদ্দিট 
গতিব মধ্যে খাকিয়। চৈতন্য এক স্বাধী স্থিতি গ্রহণ কশিতে পারে, এবং সেই 
স্থিতি হইতে পৃর্রে যাহা ঘটিরাছে এবং পরে যাহা ঘটিবে তাহা দেখিতে পারে : 
অখবা চৈতন্য গতির মধ্যে গতিশীল হইতে পাবে এবং ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে 
চলিতে পারে চেতন্যের প্রবাহ, তখন চৈতন্য যাহ। খটিয়াছে পিছনে ফিরিয়া 
তাহার সমস্তই দেখিতে পানে, দেখে যে তাহারা অতীতে চলিয়া যাইতেছে, 
আবার যাহা ঘটিবে বলিয়া ভবিষ্যৎ হইতে তীাহাব দিকে আসিতেছে তার 
সমস্তও তাচ্ছাব দৃ্টিপথবন্তী হয়; অখবা সব্বশেঘে মে বর্তমানের মধ্যে 
অভিনিবিষ্ট হইয়াও পড়িতে পারে, যাহা সেই ক্ষণে আছে অখবা তাহার ঠিক 
চারিপাশে বা পশ্চাতে যাহা আছে তাহাই মাত্র দেখে, অনা কিছু তাহার চোখে 
পড়ে না| আবার অনন্ত সত্তার এক দৃষ্টি বা এক অভিজ্ঞতার মধ্যে এ সমস্ত 
ভুমি এ সমস্তস্থিতি যুগপৎ অবস্থিত থাকিতে পারে । কালে ভিতব বা বাহির 
উভম় দিক হইতে আবাব তাহার মধ্যে না খাকিষা বা তাহাকে অতিক্রম করিয়াও 
এ দৃষ্টি কালকে দেখিতে পারে ; দেখিতে পারে কালাতীত অবস্থা হইতে চ্যুত 
না হইয়াঁও কালাতীত্ত কিরূপে কালের গতি ও ক্রিযারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, 
এ দৃষ্টি যুগপৎ স্থিতি এবং গতিশীলভাবে সমগ্র গতিকে সমগ্র স্পন্দনকে 
আলিঙ্গন করিতে এবং ক্ষণিক দৃষ্টির মধ্যেও নিজের কিছুটা সেই একই সঙ্গে 
প্রসারিত ব৷ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে । ক্ষণিক দৃষ্টিতে আবদ্ধ সাস্ত চেতনার 
কাছে যুগপৎ এইরূপ নানাভাবে দেখা অনস্তের একট৷ ইন্দ্রজাল বা মায়ার একটা 
ভেল্িক মনে হইতে পাবে : তাহার নিজস্ব দেখার ভঙ্গিতে একটা সীমারেখা 
একটা গণ্ডি ন৷ টানিলে সে দেখিতে পাবে না, একসময় একটি অবস্থা গুধু 
না দেখিলে সে সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে, তাই সে এবপ দৃষ্টিকে সঙ্গতিহীন 
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বিশৃঙ্খল অবাস্তব কিছু বোধ না করিয়! পারে না। কিন্তু অনস্ত চেতনার পক্ষে 
এক সঙ্গে সমস্ত ভাব সমগ্ররূপে দেখা ও অনুভব কর৷ পূর্ণরূপে যুজিসঙ্গত এবং 
সুসমঞ্জস ; এই বহু ভাবের দৃষ্টির প্রত্যেকটি একটি সমগ্র দৃষ্টির অংশ ব৷ উপাদান- 
রূপে অন্য সকলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে সন্বদ্ধ হইয়া সকলের সহিত একত্রে 
এক পরম সামগ্তস্য স্থাপন করিতে পারে, দৃষ্টির বহত্ব সেখানে দৃষ্ট পদাথের 
একত্বকেই ফুটাইয়া তোলে, অন্য় সত্যস্বরপের মধ্যে একসঙ্গে অবস্থিত 
বহুবিভাবকে নানা দিক দিয়া চেতনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। 

সেই অদ্বয় সত্যকে যদি যুগপৎ এইরূপ নানাভাবে দেখা যায় তাহা হইলে 
কালাতীত নিত্যতা এবং কালের মধ্যস্থ নিত্যতাঁও একসঙ্গে বর্তমান থাকা 
অসম্ভব হয় না। ইহাতে নিত্যবস্ত দুই হইয়। যাইবে না, এ দুই ভাব বনের 
একই নিত্যতাকে তাহার আত্মজ্ঞানে দুইভাবে দেখা, এবং তাহাদের মধ্যে কোন 
ভেদ বা বিরোধ থাকিতে পারে না ; ইহারা অনন্ত এবং নিত্য সত্য বস্তর 
আত্মপ্জানের পরস্পরের সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুইটি শক্তি বা দুইটি ধারা, একটি হইল 
স্থিতির এবং অপ্রকাশেব শক্তি, অপরটি নিজের মধা হইতে জাত ক্রিয়া, গতি 
এবং প্রকাশের শক্তি। আমাদের বহিশ্চর সান্ত দৃষ্টির কাছে এই দুই শক্তির 
একসঙ্গে যুগপৎ বর্তমান থাকা যতই বিরোধী এবং তাহাদিগের মধ্যে সামগ্রস্য 
স্বাপন যতই দুরূহ মনে হউক না৷ কেন, মায়া বা বূদ্ের আল্গঙ্ঞান এবং সব্বজ্ঞানের 
কাছে, ঈশ্বরের নিত্য এবং অনন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাশক্তির কাছে, বা স্বয়ন্তূ 
সঠিচদানন্দের চিৎশক্তির কাছে তাহা হইবে স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক। 


তৃতীয় অধ্যায় 


নিত্য ও জীব 


তিনিই আমি। ঈশোপনিষদ (১৬) 
আমারই এক সনাতন অংশ জীবজগতে জীবভূত হইা্চে 1,০****জ্ঞানচক্ষু দেখিতে 


পায় যে ঈশ্বরহই দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন ও ভোগ করিতেছেন এবং তাহ! হইতে 
উৎক্রাস্ত হইতেছেন। গীতা ( ১৫1৭, ১৯) 


পরস্পরের সখ1 এবং সঙ্গী সুন্দর পক্ষবিশি্ট হুইটি পক্ী একই বৃক্ষে সংসক্ত হুইয়া! 
আছে; তাহাদের একজন সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে আর একজন কিছু থায় না এবং অপরের 
দিকে চাহিয়া থাকে 1-**-**যেখানে পক্ষশোভিত আত্মার, অমুতের অংশ পাইয়। নিরন্তর 
বিস্তার কথা ঘোষণা করে, সেইখানে জগৎপাত! জগদীশ্বর আমাকে আলিঙ্গন করিয়া 
ধরিলেন, তিনি জ্ঞানী আমি অজ্ঞান। খখেদ (৫1১৬৪।২*,২১) 


এক সব্বব্যাপী পরম সদ্বস্ত আছে, যাহা বিশ্বের মূল বা সারসত্য, যেখানে 
বিশ্বের কোন বিকাশ নাই সেইখানে, বিশ্বেব মধ্যে এবং প্রতোক বাষ্টিজীবে 
অথাৎ সব্বদিকে এবং সব্বত্র তাহা পরিব্যাপ্ত । এই সব্বগত সত্বস্বর 
এক সচল শূক্তি আছে, এমন এক অনস্ত চিংশক্তি আছে যাহার ক্রিয়।-সামর্খ) 
সববদা স্থষ্টিপরায়ণ এবং আত্ম-প্রকাশশীল । এই আত্মপ্রকাশের গতি ও 
ক্রিয়ার ক্রমপরম্পরায় এমন একটা অবস্থা আছে যাহাতে তাহা জড়ের আপাত 
নিশ্চেতনায় নামিয়া আসে, তারপর সেই নিশ্চেতন হইতে ব্যট্টিরপে জাগিয়৷ 
উঠে এবং সত্যস্বরূপের এক অধ্যাত্ব ও অতিমানস চেতনা ও শক্তির দিকে চলে 
তাহার সততায় ক্রমবিকাশের অভিযান, অভিযান চলে তাহারই নিজের বিশ্বগত 
এবং বিশ্বাতীত পরম আত্মার দিকে, তাহাব নিজ সম্ভার পরম উৎসের অভিমুখে । 
এই তত্বকেই ভিত্তি করিয়া আমাদের পাধিব সন্তার যে সত্য এবং জড়প্রকৃতির 
মধ্যে দিব্জীবনের যে সম্ভাবনা বহিয়াছে তাহার ধারণ। 'দামাদিগকে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । এখানে আমাদের প্রধান প্রয়োজন, যে অবিদ্যাকে দেখি 
জড়ের নিশ্চেতনা হইতে উন্মিঘিত হইয়। উঠিতেছে অথবা জড়দেহের মধ্যে 
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থাকিয়া ক্রমশ: আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার উৎস কোথায় এবং প্রকৃতি কি 
তাহা জানা ; আরও জান! যে জ্ঞানকে এই অবিদ্যার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে 
তাহার প্রকৃতি কি এবং বিশ্বপ্রুকৃতি কোব্‌ ধারা ধরিয়া নিজেকে উন্মীলিত 
করিতেছে এবং জীব তাহাব স্বরূপে ফিবিয়া যাইতেছে । কারণ বস্তৃতঃ 
অবিদ্যার মধ্যে বিদ্যা বা জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ; তাহাকে অর্জন করিতে 
হইবে না, তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে প্রকাশিত হইতে দিতে 
হইবে। এজ্ঞান শিক্ষা কঘা যায় না, ইহা ভিতরের এবং উপরের দিকে 
নিজেকে খুলিয়া ধবিয়া নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এ সমস্ত বুঝিবার 
আগে আব একটা বাধ! একটা সংশয় অনিবার্যারূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, 
তাহার সন্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাকে আমাদের পথ হইতে পন্াইয়া৷ দিতে 
হইবে । সে বাধা হইতেছে এই যে আমাদেৰ মধ্যে পবম দেবতা আছেন 
বা প্রকাশ পাইতেছেন, ব্যা্ট জীবচেতনা বিশ্বপরিণামের অগ্রগতির বাহন, 
এসমস্ত কথা মানিলে ও কি করিয়া স্বীকার করি যে ব্যষ্টি কোন এক অঞ্ধে নিতা 
অথবা আত্মজ্ঞান এবং বৃল্গেব সঙ্গে একত্ববোধ জাগিলে যখন মুক্তি হয়, তখনও 
জীবের ব্যষ্টিভাবের কিছু খাকিতে পারে ? 

এ সংশয় তকবৃদ্ধিই আনে, ইহাকে নিরসন করিতে বৃহত্তর এবং উদারতর 
এবং জ্ঞানপ্রদ এক যুক্তি বা তর্কের আশ্রয় নিতে হইবে. অখবা আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির দিক হইতে যদি সংশয আসিযা উপস্থিত হয় তবে সংশয়োচ্ছেদী 
কোন উদারতব অনুভূতিব দ্বানা সে সংশয় দূর করিতে হইবে । নৈযায়িকেবা 
যেরূপ শব্দের অ লইয়া কখা কাটাকাটি করে, সেইরূপ তর্কযুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া এ সংশর গন্বন্ধে বিচার করা যায বটে, কিন্তু তাহা একট। কৃত্রিম উপায়, 
মেঘেব মত যাহাকে ধরা ছ্োয়। যায় না, এমন জিনিঘ লইয়৷ সেখানে যেন চলে 
একটা বৃথা বিবাদ, কখনই তাহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌ'ছা যায় না। 
একখা স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তিতর্কের একটা সাথ্কত৷ আছে, তাহার 
নিজের ক্ষেত্রে তাহা অপরিহার্য্য, য ভাব এবং শব্দরূপ প্রতীক বা ভাষ! লইয়৷ 
মন কারবার করে তাহাকে স্পষ্ট করিবার, সুক্ষাভাবে দেখিবার এবং বুঝিবার 
জনা যুক্তিতর্কে প্রয়োজন আছে; পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা হইতে যে 
সত্যের ধারণা আমবা লাত কন অথবা৷ দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্িক দৃষ্টিতে 
যাহা দেখি আমাদের সাধারণ মানব-বুদ্ধি স্বতাবত: তাহাদিগকে মেরূপ অস্পষ্ট 
এবং বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে, সে-অবস্থা হইতে তাহাদিগকে নির্খুক্ত করিয়া দেখা 
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1 
বিচারবুদ্ধির কাজ ; মানুঘের বুদ্ধি অনেক সময় বাহাব্পকেই সত্য বলিয়া মনে 
করিয়৷ বসে, শীঘ চলিবার জন্য অর্ধ সত্য দ্বারাও সে চালিত হইয়৷ ভুল পথেই 
পদাপণ করে, সিদ্ধান্তকে অতিরঞ্তিত করিয়া ফেলে, বিশেষ মানসিক ধারণ। 
বা ভাবাবেগের দিকে অনেক সময় তাহাব পক্ষপাতিত্ব থাকে, আমরা 
সত্যের সঙ্গে সত্যকে যোগ করিয়াই পূর্ণজ্ঞানে পৌছি; এখানেও 
বুদ্ধি অনেকসময় আনাড়ীনন মত করিয়৷ বসে, এসমস্ত প্রকৃত সত্যে পৌ 'ছিবার 
বাধ , তর্ক বিচারের কাজ ইহাদের ক্রাট বিচ্যুন্তি দূর করা । আমাদের 
মনকে হইতে হইবে স্বচ্ছ, শুদ্ধ, নমনীয় বা সাবলীল এবং সূক্মাদশী, যাহাতে 
সাধারণমানবস্্লভ সেই মানসিকভাবে অভ্যস্ত না হইযা পড়ি যেখানে সত্যই 
হইয়া৷ পড়ে মিথ্যার পরিবেশক । স্বচচ্ছবুদ্ধি, ন্যাযগজততাবে যুক্তিবিচাব, 
যুক্তিবিচার যেখানে -াহার চরমোতকর্থ লাভ করিবাছে সেই দার্শনিক বিচারের 
ধারা, এ সমস্ত জ্ঞানলাতে সহায়তা করে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্থত বিঘয়ে তাহারা 
যে সহায়তা করে তাহার মূল্য ও খুব বেশী । কিন্ত শুধ তর্কবৃদ্ধিব ছ্বানা আমরা 
জগতের জ্ঞান অখবা বৃদ্নজ্ঞানে পৌ'ছিতে পারিনা, নিম তন এবং উচচতব উপলব্ধি 
বা সত্যের মধ্যে সমনৃয় স্থাপন ত দূবের কখা | ইহ! সতে)ব আবিষ্ষারক 
হওয়া অপেক্ষা ভ্রান্তি যাহাতে না আসিতে পাবে তছ্ধজনা সতক প্রহরীর কাজ 
অনেক ভালভাবে করিতে পারে._যদিও বে জ্ঞান পুর্বে লব্ধ হইয়াছে তাহা 
হইতে অবরোহ্ ক্রমে (০ ৫০৫00110920) বিচাব কবিয়! নৃতন সত্যের 
সন্ধান সে পাইতে এবং তাহা অনুভতি অখবা উচচতব এনং বৃহত্তর সত্যদশী 
বৃত্তির নিক্ট সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করিতে পাবে। সমন্বয়কারী যে 
জ্ঞান, যাহা একত্বেব দিকে লইয়া যায়, তাাৰ সূশ্গাতর ক্ষেত্রে, যুক্তিবিঢারের 
অভ্যাস আপন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেব জনা অনেক সময় বাধার কষ্টি করিতে পারে ; 
কেননা ভেদ করিতে বা দেখিতে, ভেদ লইয়া থাকিতে এবং ভেদের সাহায্যে 
কাজ করিতে ইহা এত বেশী অত্যন্ত যে যেখানে তেদকে দূৰ করিতে হইবে 
বা তেদকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, সেখানে সে সব্রদা কতকটা 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে । যখন ব্যষ্টিজীব বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত একত্বের 
সম্ুখে আসিয় দাড়ায় তখন প্রাকৃত (0091091) মনের কাছে বহু বাধা আসিয়া 
উপস্থিত হয় ; আমাদের উদ্দেশ্য সে সমস্ত বাধাকে স্পঃ করিয়া দেখা এবং 
তাহাদের কোথা হইতে উৎপত্তি হয় এবং কি করিয়া তাহাদের হাত এডান যায় 
তাহা বুঝা । ইহার চেয়েও বড় একটা উদ্দেশ্য আছে ; বাধার হাত এড়াইয়া 
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যে একত্বে আমরা পৌ"ছি তাহার স্বরূপ কি, যখন ব্যষ্টিজীব সব্বভূতের লহিত 
একাত্বতা অনুভব করে, শাশ্বত অন্থৈতের মধ্যে বাস করে তখন কি হয় তাহার 
স্বরূপ, কি হয় তাহার প্রকৃতি-_সেই জ্ঞান লাভ কর! । 

তর্কবুদ্ধির ইহা বুঝিবার পক্ষে প্রথম বাধা এই যে সে জীবাত্বাকে অহংএর 
সঙ্গে এক করিয়। সব্বদা দেখিয়া আসিয়াছে এবং অহং যে সমস্ত সীমার মধ্যে 
বাস করে, অন্য সকল হইতে নিজেকে যে পৃথক মনে করে, জীবাত্বাকে সেইরূপ 
সীমিত এবং ভেদধন্মী বিধেচনা করে। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে অহংএর 
বিলয়ে জীবাত্বারও ঘটিত আত্মবিলোপ ; আমাদের শেঘ পরিণতি হইত জড়, 
প্রাণ মন বা চিংতত্বের কোন সাব্বজনীনতা ব৷ সাব্বভৌমত্বে মিশিয়া যাওয়া 
অথবা যে অনির্দেশ্য সন্তা হইতে অহংগত ব্যষ্টভাবের প্রকাশ হইমঘাছে তাহাতে 
গলিয়া যাওয়া । কিন্তু আমব৷ যাহাকে অহং বলি একান্ত তেদদশী' সেই আত্ম- 
প্রত্যবের স্বরূপ কি? মূলতঃ ইহার মধ্যে সত্য কিছু নাই, প্রকৃতির ক্রিয়াবলীকে 
কেন্দ্রীভূত কবিবাব বাবহারিক প্রবোজনের জন্য আমাদের চেতনার এক 
নূপায়ণ মাত্র । আমরা বোধ করি যে মনোময় প্রাণময় এবং মনুষ্য স্থূল 
অনুতৰ এমন কিছু গঠিত করিয়া তুলিয়াছে যাহা সম্ভার বাকি সমস্ত অংশ হইতে 
নিজেকে পৃথক বোধ কবিতেছে ; প্রকৃতিব মধ্যস্থিত ইহাকে, সন্তাব সম্ভৃতিতে 
এই ব্যষ্টিভাবকে আমবা আমাদের স্বরূপ মনে করি । আমরা মনে করি আমরা 
এমন কিছু যাহা এইভাবে আপনাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করিয়াছে, বাষ্টিভাৰ 
যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণই তাহা থাকিবে, তাহা একটা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ অস্তত- 
পক্ষে কালের মধ্যস্থ একটা সন্ভৃতি ব৷ পরিণাম ; অথবা আমরা মনে করি যে 
সত্য 'আমি' রূপে কেহ আছে, বাষ্টিভান যাহাকে আশ্য় করিয়া রহিয়াছে অথব৷ 
যাহা হইতেই জাত হইয়াছে, হয়তো সে মৃত্যুহীন একটা সত্তা কিন্তু তাহার 
ব্য্টিতাবে সীমাবদ্ধ ; এই বোধ এবং এই ধাবণা হইতে আমাদের অহং বোধ 
জাত হইয়াছে, সাধারণত: আমাদের ব্যষ্টিসত্তার জ্ঞান ইহাপেক্ষা আর অধিক 
অগ্রসর হয় না! । 

অবশেঘে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে আমাদের ব্যষ্টিভাব একটা বহিরঙ্গ 
রূপায়ণ মাত্র, একটা বিশেষ দেহস্থিত প্রাণের সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য 
কতকগুলি নিব্বাচিত এবং সীমিত উপাদান লইয়া যে একটা সচেতন সমাহার 
ও জমনৃয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই এই ব্যট্টিভাব ;: অথব৷ 
ইহা একট! নিত্য পরিবর্তনশীল সমন্য়, যাহা জন্মের পর জন্মে লব্ধ জীবন 
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নিত্য ও জীব 
ও দেহ সকলের মধ্য দিয়৷ উন্ৃতির পথে ক্রমশ: অগ্রসর হইতেছে । ইহার 
পশ্চাতে এক চেতন এক পুরুঘ আছেন যিনি এই ব্যষ্টিভাবেব বা এই সমনৃয়ের 
ছারা বিশেঘিত বা সীমিত হন না, বরং আশয়রূপে থাকিয়া তাহাকে বিশেঘিত 
ও নিয়প্রিত করেন অথচ তিনি তাহার অতীত । বিশ্বসত্ত৷ সম্বন্ধে তাহার সকল 
অনুভূতিকে লইয়া যে ভাণ্ডার আছে, তাহার মধ্য হইতেই এই সমনৃয় এই বাটি 
ভাব গড়িবার উপাদান তিনি বাছিয়া নেন। তাই এই ব্যাষ্টতাবের জন্য 
একদিকে যেমন বিশ্বসত্তাকে চাই তেমনি অন্যদির্কে চাই তেমন এক চেতনা 
যাহ ব্যষ্টিত্বের সম্ভাবনা সকলের অনুভূতিব জন্য বিশ্ৃসন্তাকে ব্যবহার করে। 
আমাদের বর্তমান ব্যষ্টিভাবের অনুভূতিব জন্য এই পূকঘ আর তাহার বিশ্ব 
প্রকৃতির উপাদান এ উভয় শক্তিই প্রয়োজন। পুকঘ যদি তাহার ব্যটিভাবের 
সমনুয় শক্তির চেতন! লইয়া কোনরূপে অস্তহিত হন, মিলাইয়া যান বা নিজেকে 
বিলুপ্ত করিয়া দেন তাহা হইলে গঠিত এই ব্যষ্টিভাৰ বিলুপ্ত হুইয়া যায়, কেনন! 
যে সত্য তাহাকে ধারণ করিয়াছিল তাহা না খাকাতে তাহার দীড়াইবার স্থান 
খাকে না, অন্যপক্ষে বিশ্বস্ত যদি অন্তহিত হয়, মিলাইয়া যায় বা বিলুপ্ত হইয়। 
পড়ে তাহা হইলেও ব্যষ্টিভাবের লষ ঘটে, কাৰণ অভিজ্ঞতার যে উপাদান লইয়া 
সে নিজেকে গড়িকা তোলে এবার হয় তাহার অভাব । তাহা হইলে এক 
বিশৃসত্ত। এবং ব্যষ্টিভাব নিয়ামক এক চেতনা আমাদেব সম্ভার এই দুই. কারণ 
দৃই তত্ব আমাদিগকে স্বীকার কবিতে হইবে--এই দুই-ই আত্বানুভব এবং 
বিশ্বানভবেব কারণ । 

অবশেধে আমরা ইহাও দেখি যে এই পুরু, আমাদের ব্যষ্টিভাবের এই 
নিমিত্ত এবং আত্মা নিজেন একপ্রকার সচেতন আত্মপ্রসারণের মধ্যে সমগ্র 
বিশ্বকে এবং অন্য সকল সত্তাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন এবং বিশৃসত্তীকে 
নিজের সহিত এক বলিয়া অনুভব কবেন। নিজের সচেতন প্রসারণে তিনি 
তাহার আদিম অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেন এবং সক্তররিয়তাবে আত্মসীমা নির্দেশ 
এবং ব্যট্টিভাব ফুটাইবার জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধ বা বেড় প্রস্তুত হইয়াছিল 
তাহ ভাঙ্গিয়া দেন; নিজের অনস্ত সাব্বজনীনতা অনুভব করিয়।৷ ভেদভাবাপন্ 
ব্যষ্টি বা সীমিত আত্বসত্তার সকল চেতনার উপর চনিযা যাঁন। ইহার ফলে 
যাহা নিজেকে নিজে সীঠিত করিয়া রাখে ব্যট্টিজীব সেই অং আর খাকে না 
অ্থীৎ আমরা অতিক্রম করিয়া যাই আমাদের সেই মিথ্যা চেতনাকে, শুধু আত্ম- 
সীমা নির্দেশের দ্বারা অন্য সকল সতত এবং সম্ভৃতি হইতে দৃঢ়ভাবে নিজেকে ভিন্ন 
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মনে করিয়া যাহা বাঁচিয়া থাকে ; তখন যে বোধে আমরা দেশকালের মধ্যে 
একটা বিশিষ্ট দেহ মনের ব্যক্তিগত ব্যষ্টিতাবের সহিত নিজেদিগকে এক করিয়। 
দেখিতেছিলাম তাহা মুছিয়া যায়, কিন্ত ব্যক্তিত্ব এবং ব্যষ্টিভাবের সকল সত্যই 
কি সেই সঙ্গে মুছিয়৷ যায়? পুরুঘের কি তখন আত্ববিলোপ ঘটে অথবা! বিরাট 
পুরুঘরূপে অবস্থিত এবং অগণিত দেহ মনের অন্তর্যযামী হইয়া শুধু তিনি বাস 
করেন? আমরা দেখি তাহা হয় না; তখনও পূরুঘের ব্যাষ্টিভাবনা৷ থাকে, এবং 
এইভাবে ব্যাষ্টভাবনার সময়ও তিনি বর্তমান এবং এই বৃহত্তর চেতনায় প্রতিষ্টিত 
থাকেন; কিন্ত আমাদেব মন তখন সীমিত ক্ষণস্থায়ী ব্যষ্টিভাবকে 
আমাদের আত্মভাবেন সব্বস্ব বলিয়া মনে করে না-কিস্ত তাহাকে 
নিজের সন্তারূপ সমুদ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত সন্ভৃতিব একটা তরজমাত্র অথব৷ 
সাব্বভৌমত্বের একটা কেন্্র বা রূপায়ণ বলিযা দেখে। জীবাত্বা তখনও 
ব্যষ্টভাবের অভিজ্ঞতাৰ জন্য বিশৃসন্তৃতি বা বিশৃপ্রকৃতিকেই উপাদানরূপে 
গ্রহণ কবে, কিন্তু যাহা তাহার বাহিরে অবস্থিত এবং যাহা হইতে তাহার 
উপাদান সংগ্রহ কবিতে হইবে, যাহা তাহার নিজের চেয়ে বৃহত্তর, যাহার দ্বার 
সে প্রভাবিত হয় এবং যাহাব সহিত আপোঘ করিয়া চলিতে হয়, বাহ্য বিশু" 
প্রকৃতিকে তেমন কোনকিছু সে মনে কবে না ; ববং সে তখন জানে যে সে 
প্রকৃতি তাভর প্রস্যক্নচেতনায় অথবা অন্তর্মুখাবূপে (510)6005€1) তাহার 
নিজের মধ্যেই আছে ; তাহার বিশবুগত উপাদানকে এবং তাহার যে ব্যাষ্টিভাবের 
অনুভব দেশ 'ও কালেব ক্রিনাব মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে নিজেরই একটা 
মুক্ত এবং বহৎ চেতনা মধে। সে দেখিতে পায়। এই নবলব্ধ চেতনায় চিন্ময় 
ব্যট্টিপূরুঘ অনুভব কবে যে তাহাব নিজেব মত্য স্বরূপগতত্রাত্বা বিশ্বাতীত 
সত্তার সহিত এক, তাহাব মধ্যে তাহার স্থিতি, তাহার বাস ; তখন সে কৃত্রিম 
এবং বিচ্ছিনু ব্যক্তিত্বকে বিশ্বানুতবের জন্য একটা রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু 
মনে করে না। 

বিশুসত্তাব সহিত আমাদেব একত্বের ফলে আত্মার এক চেতনা প্রকাশ পায় 
যাহ। যুগপৎ বিশ্বরূপে এবং বাষ্টিপিকঘের মধো ব্যষ্টবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে এখং বিশ্বে, ব্যক্তিরাপে এবং সমস্ত ব্যষ্টিসত্তায় সে পুরুষ অনুভব করেন 
যে একই আত্মা সব্বত্র আত্মপ্রকাশ এবং তাহাব সে বিচিত্র প্রকাশেব অনুভব 
কবিতেছেন। তাহা হইলে সেই আত্মা ব! পুরুঘ এক, এক না হইলে একত্বের 
এই অনুভূতি আসিতে পারিত লা ; কিন্ত তথাপি তাহার একত্বের জন্যই বছ 
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বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশ্ব এবং বনু ব্যক্তিরূপে ব্যক্ত হইবার শক্তি তাহার আছে । একত্বই 
'তীহার স্বরূপের সভা, কিন্ত বিশৃবৈচিত্রা এবং বহু ব্যক্তিরপে তাঁহার আত্ম- 
গ্রকীন সব্বদা চলিতেছে, যে প্রকীন তাহাৰ চেতনা প্রকৃতি এনং আনন্দের 
এক খেলা, ইহাই তাহার সত্তার শক্তি। এই পূরুঘের সহিত যদি আমরা 'এক হইতে 
পারি, এমন কি যদি আমরা পূর্ধরূপে এবং সব্বভাবে সেই মত্তাই হইয়া, যাইতে 
পারি, তাহা হইলে সে সন্তার শক্তিকে তাহা হইতে কেন কাটিয়া ফেল হইবে 
এবং তাহা ছাটিয়া ফেলিবার জন্য কেনই বা আমরা আদৌ ইচছা৷ বা চেষ্টা করিব ? 
যদি তাহা করি তবে তাহার সহিত আমাদেব একত্ব বা মিলনেরই হইবে অঙ্গহানি, 
কেননা তখন আমরা একান্ত অভিনিবেশ দ্বারা ভগবৎসন্তাকে গ্রহণ করিব বটে 
কিন্ত ভগবানেব শক্তি, চৈতনা এবং অনন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের যে অংশ 
আছে তাহাকে গ্রহণ কবিব না। ইহাতে সাধকের পক্ষে বলের নিস্তরজ 
একত্বের শান্তি ও বিশ্বান্তিকে খোজা হইবে বটে, কিস্ত ভগবত-সত্ভার প্রকৃতি, 
ক্রিয়া এবং শক্তির সহিত বহু ভাবের মিলনেন যে পরম আনন্দ এবং উল্লাস, 
তাহা বর্জন করা হইবে । এইভাবে নিশ্চল বন্দে শৌ ঢা যায় ইহা সত্য ; 
কিন্ক তাহাই যে আমাদেব সত্তাব চরম উদ্দেশ্য বা পরমপূৃণণতা তাহা মনে 
কবিবার কোন ক'বণ নাই । 

যাহারা নিক্ষিষয নিহ্বিশেষ বন্ধে পৌ'ছিতে চান, তাহাবা হযনে। বলিবেন যে 
চৈতনোব শক্তি 'ও ক্রিযাৰ মধ্যে খাটি একত্ব লাভ করা যায় না, তাহা সম্ভব হয় 
শুধু চৈতন্যের নিশ্চল স্থিতিতে, তাহাতেই আছে ভেদলেশ-পবিশুন্) পূর্ণ 
একত্ব। আমরা যাহাকে ভর্গবানেব সহিত বাষ্টিৰ জাগ্রত মিলন বলিতে পারি, 
আব যাহাতে ব্য্টিচেতনা কেন্দ্রীভূত এবং সমাহিত হইয়া পবম একত্বে ডুবিয়া 
যায, যাহাকে তাহার স্রঘৃপ্তির মিলন বলা যাইতে পাবে-_এ দুই ভাবে আমরা 
মিলিতে পাবি ; দুই মিলনের মধ্যে অনুভূতিব একটা ভেদ নিশ্চয়ই আছে। 
জাগ্রত মিলনে ব্যষ্টিপুরুঘ তাহার সক্রিয় অভিজ্ঞত। এবং তাহার নিশ্চল চেতনা 
উভয়কে এমন প্রসারিত করিয়৷ ধরে যে উভয়েই তাহাব আত্মস্থ সম্ভা ও জগত 
সম্ভার সহিত এঁক্য সাধনের উপায় হইয়া উঠে ; তবুও তাহাব ব্যট্টিভাব বজায় 
থাকে, সুতরাং থাকে একটা পৃথকত্ব | পুকঘ তখন অন্য সকল বাষ্টির মধ্যগত 
আঞ্ধাকে নিজের আত্ম বল্িয়াই জানেন ; তিনি যেমন নি“জর মানসিক এবং 
ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হন তৈমনি এক সক্রিয় মিলনের ফলে তাহার 
গাব্বজনীন চেতনায় অপর সকল ব্যাষ্টর মানসিক এবং ব্যবহাবিক সকল ক্রিয়াও 
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জানিতে পারেন : আন্তর মিলনের বলে তিনি তাহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণেও 
সাহায্য করিতে পারেন ; কিন্তু তবু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটা ভেদ থাকে । 
তাহার নিজের মধ্যে তগবানের যে ক্রিয়া তাহার সঙ্গেই বিশেষ এবং সাক্ষাতভাবে 
তাহার হয় সংযোগ ; অন্য জীবের মধ্যে ভগবানের ক্রিয়ার সহিত সাব্বজনীনতায় 
তাহার যোগ থাকে কিন্ত পবোক্ষভাবে, তাহাদের এবং ভগবানের সহিত তাহার 
যোগের ফলে এবং সেই যোগের মধ্য দিয়া । সুতরাং ব্যষ্টিভাব থাকে, যদিও 
ক্ষুদ্র ভেদদর্শী অহংএর সীমা অতিক্রান্ত হয় ; তাহার পক্ষে বিশ্বাত্বা বর্তমান, 
তাহাব বানুপাশে বদ্ধ, কিন্ত সেই বিশ্বচেতনা তাহার ব্য্টিচেতনাকে নিজের 
মধ্যে ডুবাইষা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় না এবং ব্যষ্টগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকেও 
মুছিয়া৷ ফেলে না, যদিও নিজের মধ্যে সাব্বজনীনতা৷ আসিবাব জন্য যাহাকে 
আমরা অহং বলি তাহাব পকল সীমা ও বন্ধন লয় পাইয়া যায়। 
একত্ববোধের একান্তিক অভিনিবেশে ডুবিয়া গিয়া আমরা ভেদ ও 
বৈচিত্রের এ আভাসাক মুছিয়া ফেলিতে পারি ইহা সত্য, কিন্ত তাহাতে লাভ 
কি? পরিপূর্ণ একত্ব বোধের জন্য? বন্ধ নিজের মধ্যে বহত্ব এবং বৈচিত্র্য 
সৃষ্টি কবিষাছেন বলিয়া যেমন তাহাব একত্ব বা অদ্বৈততত্বের কোন প্রকারে 
হানি হয নাই, তেমনিভাবে বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া আমাদেরই বা তাহার সহিত 
পূণ মিলনেব পূর্ণ একত্ববোধেব হানি হইবে কেন ? এই অবস্থায় তাহার সততায় 
আমাদের পূর্ণ একত্ব আছে বলিয়া যে কোন মুহূর্তে আমবা তাহাতে পূর্ণরূপে 
সমাহত হইয়া তাহাব নিস্তবঙ্গ সত্তায় অবস্থিত হইতে পারি, কিন্ত রৈচিত্র্যময় 
অন্য যে একত্ব আছে, তাহা মধ্যেও আমরা যে কোন মুহর্তে জাগ্রত হইয়া 
স্বাদীনভাবে ক্রিয়া করিতে পাবি কিন্ত তখনও একত্ববোধের হানি হয় না: 
কারণ আমবা কামময় অহং-এব বিলয়সাধন কবিয়াছি এবং আমাদের মননের 
ভেদাত্বক শক্তি বা তাড়না হইতে মুক্ত হইয়াছি। তবে কি শাস্তি এবং বিশ্বাস্তি 
লাভের জন্য আমাদের একান্ত প্রলয় চাহিব ? কিন্তু তাহার সহিত একাত্মতা 
লাভ করিয়া আমরা ত শান্তি ও বিশান্তি পাইয়াছি,__যেমন শাশৃত কর্মের 
মধো থাকিয়াও পবমপুকঘের আছে শাশ্বত শাস্তিব অচল প্রতিষ্ঠা । তাহা হইলে 
সকল তেদ সকল বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি একান্তভাবে সেই 
নিক্ষিষ নিশ্চল বৃল্নে লয পাইতে চাই ? কিন্তু বৈচিত্র্য ও ভেদ ভাবেরও যে 
এক দিব্য প্রয়োজন আছে : ইহা'দ্বারা এক নিবিড়তর একত্বে আমরা পৌছিতে 
পারি। অহংভাব-বিজড়িত জীবনের মত তাহ। বিভাগ বা খণ্ড করিবার 
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উপায় নয়; কারণ ইহাদ্থারা আমরা আমাদের অন্য সকল আত্মার সজে, 
সব্বভূতস্ব ভগবানের সঙ্গে মিলিত ও একীভূত হওয়ার পররমানন্দ সন্তোগ 
করিতে পারি, বন্ধের বনুরূপে প্রকাশকে বর্জন করিলে সে আশমন্দ হইতে 
আমরা হই বঞ্চিত। স্ুঘুপ্ত এবং জাগ্রত এই উভয় মিলনে ন্যাষ্টির মধ্যস্থিত 
বন্ধই একভাবে তাহার শুদ্ধ দিব্য একত্ব এবং অনাভাবে তাহার এবং বিশ্বূপের 
মধ্যস্থিত একত্বকে গ্রহণ এবং আম্বাদন করেন ; ইহা ত হইতে পাবেনা যে 
তিনি পরম অদ্বৈত স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইযাছিলেন আবার তাছাতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছেন। আমর! নিশ্চয়ই একান্ত শুদ্ধাদ্তে সমাহিত হইতে অখবা বিশ্বাতীত 
এক তুরীয় অবস্থায় উঠিয়া যাযা পছন্দ করিতে পাবি কিন্তু তগবৎসত্তার 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানে এমন কিছু নাই, যাহা আমাদের ব্যষ্টিভাবের পরম সার্থকতা 
যাহার মধ্যে আছে, বিশ্বাত্বার সেই উদার ভাবেব অন্ভৰ ও আনন্দ হইতে 
আমাদিগকে বাধ্য করিয়া বঞ্চিত করিবে । 

কিস্ত আমরা আবও দেখিতে পাই যে বাসা যে চরমে একমাত্র 
বিশ্বসত্তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা নহে, কিন্গ এমন কিছুতে পৌছে যাহাতে 
বিশ্ব এবং ব্যষ্টি এক হইয়া যায় । বিশ্ব মধ্যস্থিত আমাদেব ন্যা্টভাব যেমন 
গেই পরমাত্বার একটা সন্ভৃতভি তেমনি বিশ্বও তাহাব একটা সম্তুতি। বিশ্বসত্ার 
মধ্যে সব্বদা ব্যর্টিসত্তা অন্তভুক্ত হইযা আছে ; সেইজন্য বিশু ও ব্যাষ্ট এই 
দুই সন্ভুতি সব্বদ৷ পরস্পরেব সহিত সন্বদ্ধ এবং ব্যবহালিক ক্ষেত্রে একে অন্যের 
উপর নির্ভরশীল । কিন্তু আমরা দেখিতে পাই অবশেষে বাট্টিসত্তা তাহার 
চেতনায় জগঞ্তকে নিজের অন্তুক্ত কবিয়া লয়, এবং যেহেতু এইনপ অন্তর্ভুক্তি 
সত্বেও চিন্ময় ব্যষ্টিভাবেব লোপ হয না কিন্দ তাভার আত্মুচৈতন্যই হয় পথ 
বৃহৎ এবং উদাব, তখন একথা আমাদিগকে স্বীকাব কন্নিতে হয যে বিশু ব্যরির 
মধ্যে সববদা অন্তভুক্ত ছিল, এবং কেবল ব্ামময় অহংএব মধ্যে তাহার আত্ম- 
সীম। নির্দেশের জন্য অবিদ্যার বশেই বহিশ্চর চেতন। সে অন্তর্ভুক্তি দেখিতে 
পায় নাই। কিন্ত ষখন আমবা বিশ্ব এবং ব্যা্টির এইবপ পবস্পরেব অন্ততুক্তির 
কথা বলি, যখন বলি বিশ্ব আমার মধ্যে এবং আমি বিশ্বের মধো, সব্ব আনার 
মধ্যে এবং আমি সবের্বর মধ্যে-_কাবণ প্রযুক্ত আন্মানুভবে এইকপই বোধ হয়” 
তখন স্পষ্টত:ই আমর! সাধারণ যুক্তিবিচারের ভাঘা পাব হইয়া চলিতোছি ; 
হাহার কারণ সাধারণতঃ আমাদিগকে যে ভাঘ। ব্যবহার করিতে হয় তাহা মনের 
গড়া, স্বলদেশ এবং পরিবেশের ধারণায় আবদ্ধ বুদ্ধিই সে ভাষার মধ্যে অথের 
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আরোপ করে : তাই চৈতন্যের উচচতব অনুভূতিকে ভাঘায় রূপ দিতে গিয়া 
বাহ্য জীবন এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি-লন্ধ ভাঘার ভাণ্ডার হইতে লইয়া শব্দ এবং 
অলঙ্কান আমরা বাবার করি। কিন্তু মুক্তপুরুঘ চৈতন্যের যে ভূমিতে উঠিয়া 
যান তাহ। জড় জগতের উপর নিভর করে না, এবং যে বিশ্বকে সেখানে আমর 
আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি এবং যাহার মধ্যে আমরা অস্ততুক্ত হইয়া! যাই 
তাহা জড় বিশ্ব নয়, তাহা ভগরবানেরই প্রকট সত্তা, যাহার মধ্যে তাহার 
চিত্শক্তি ও আত্মানন্দ একটা বৃহ২ ছন্দের সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে । অতএব 
ব্য্টি ও বিশ্বের এই পবস্পরের মধ্যে পরম্পবেব অন্তুক্তি আধ্যাত্বিক উপলব্ধি 
আৰ আন্তবচেতনাব বিঘয ; বনু দূইরূপ- সব্ব এবং ব্যষ্টি, এই দুই রূপে 
একত্বের চিন্ময অনুভূতিকে অনুবাদ করিয়া ভাঘায় আমব৷ এইভাবে প্রকাশ 
করি, তাহা এক এবং বহু যে শাশ্বত পরম একত্বে বিধৃত সেই কখারই অনুবাদ ; 
কারণ বিশ্বে ভেদ ও অভেদেব মধ্যে ঘে বহ প্রকাশিত ও লীলায়িত হইয়া 
উঠিতেছে, তাহাব মন্্রগত নিত্য সত্য আছে একের মব্যেই বিধৃত হইয়া । 
ইহার অর্থ এই যে যিনি বিভক্তরূপে প্রতীত হইলেও তন্বত: অবিভক্ত, সেই 
বিশ্বাতীত পবমাত্বীই এই বিশ্ব এবং ব্যার্ট এ উভয়রূপে প্রকাশিত হইতেছেন ; 
বস্তুতঃ তিনি বিভক্ত হইযা বিক্ষিপ্ত হইযা পড়েন নাই কিন্তু অবিতক্তরূপেই 
সব্বত্র বর্তমান আছেন । তাই আমবা দেখি ব্যষ্টির প্রত্যেকের মধ্যে সব্ব 
অথাৎ বাষ্টর মধ্যে সমষ্টি এবং সমষ্ট বা সক্বের মধ্যে প্রত্যেক ব্যষ্টি বর্তমান 
আছে, আবার সব্ব আছে ঈশ্বরের মধ্যে এবং ঈশ্বর শাছেন সব্বের মধ্যে ; মুক্ত 
আত্মা যখন এই বিশ্বাতীতের সহি যুক্ত হয় তখন তাছাব নিজের এবং বিশ্বের 
সম্বন্ধে যে আত্ম-অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাকে মননের ভাঘায় অনুবাদ করিলে যেন 
ইহাই বোধ হব যে, যাহা যুগপৎ একটা একব্-বোধ একটা একের অন্যের 
মধ্যে নি:শেঘ বিলয় প্রাপ্তি এবং একট। প্রেমালিঙ্গন, তেমন একটা দিব্যমিলনের 
মধ্যে ব্য্টি ও জগৎ পরম্পর পবমস্পরেব মধ্যে অন্তভুক্ত হইযা যাওয়া সত্বেও 
প্রত্যেকেব পৃথক অস্তিত্ব বডিযাচে । 

আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এ সমস্ত উচচতর সত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয়। প্রথমতঃ শুধু অবিদ্যার ক্ষেত্রে 'অহং' কে ব্যাষ্টজীব বলা চলে, কিন্ত 
যথাখ এক বাটষ্টিজীব আছে যে অহং নয়, অন্য জীবেব সহিত যাহার নিত্য সন্বন্ধ- 
আছে ; সে সম্বন্ধ অহংগত বা! ভেদজ্ঞানের উপর স্থাপিত নয়, সে সন্বন্ধের মুল 
প্রকৃতি এক মৌলিক একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা 


৯৯৮ 


নিত্য ও জীব 


পরস্পবের উপর নির্ভরশীল । দিব্যসত্তার' পূর্ণ প্রকাশের সমগ্র রহসা আছে, 
একত্বে প্রতিষ্ঠিত এই অন্যোন্যাশয়ত্ব বা পবস্পবের অন্তর্ভুক্তিব মধ্যে, আমনা 
যাহাকে দিব্যজীবন নাম দিতে পারি তাহাব ভিত্তি ইহাই হইবে । দ্বিতীয়তঃ 
এ সমস্ত বিষয় সাধারণ বিচার-বৃদ্ধির বুঝিবার পক্ষে ফে বাধা হয়, বুঝিতে গিয়া 
সে বুদ্ধি যে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তাহার কারণ আমরা দিব্য অনন্তে প্রতিষ্ঠিত 
একটা উচচতর সীমাহীন আত্মান্ভবের কথা বলিতেছি কিস্তু তাহার জন্য যে 
ভাঘ। ব্যবহান করিতেছি তাহা এখানকার নিমৃতর এবং সীমিত অনভব হইতে কু 
হইযাছে, যে অনুভবেব ভিত্তি হইল সান্ত প্রতিভাম (2129029181106) এবং 
ভেদজ্ঞানের উপর স্থাপিত সংস্ঞা (৫611101017)১ যাহা দ্বারা আমবা 
জডজগতের সমস্ত ঘানার শ্রেণীবিভাগ কবিতে চাই এবং এককে অন্য হইতে 
পুথক কবিবার চেষ্টা কবি । এই যেমন বাট্টিজীব শন্দাটি ব্যবহাঁৰ কলিতে গিয়া 
কখনও তাহাতে অহংকে বুঝি কখনও বা প্রকৃত জীবান্বাকে বুঝি, তক্ধপ মানুঘ 
বলিতে কখনও বুঝি আপাতপ্রতীয়মান মানুখ, কখন 5 বা তাভাতে বুঝি খাটি 
মানুঘ | স্প্টতঃ এই সমস্ত শব্দ যখা মানুঘ, আপাতপ্রতীযমান, খাটি, 
বাষ্টি, প্রকৃত প্রভৃতি প্রত্যেকটি আপেক্ষিক অথে প্রন্মোগ হইতেছে, বেশ 
বুঝিতেছি যে এ শব্দগুলি অপূণণ এবং আমবা যাহা বুঝাইতে চাই এ শন্দগুলি 
দিয়া তাহা ঠিক ঠিক বুঝাইতে পাবিতেছি না| বাট্টিজীব এই শন্দটি দিযা 
আমরা সাধারণত: এমন একটা কিছু বুঝি যাহা অনা সকল পদাখ হইাতে নিজেকে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তেমন বস্ত জগতে কোখাও মাটি 
ইহা আমার্দের মনেন কাল্পনিক ধারণা, যাহার সাখকতা এবং প্রয়োছন শুধু 
আছে ব্যবহারিক জগন্তের একটা আংশিক ব। খণ্ড সন্য প্রকাশে আনা । 
কিন্তু মুক্কিল এই যে মন শব্দ দ্বারাই পরিচালিত হম এবং ভুলিমা যার যে আংশিক 
এবং ব্যবহারিক সত্য খাটি সতা হইতে পাবে কেবল তখনই, যখন সে অপরেন্র 
সহিত সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়, কিন্ত যুক্তিন কাছে এ ভাবের মন্বন্ধ সে-শন্দের মুল 
অর্থের বিরোধী মনে হয়, তাই শব্দটি সাধারণ অ্থে শুধু লইলে তাভাব মধ্যে 
মিথ্যাব একটা উপাদান সব্দাই থাকিয়া যায়। তাই ব্যট্টিজীব বলিতে 
সাধারণতঃ আমরা মনোময় প্রাণময় জড়দেহধারী একটি বাটি সন্ভাকে বুঝি, যাহা 
অপর সকল সত্তা হইতে গুখক এবং তাহান নিজের ন্যষ্টিভাবের জন্যই অপরের 
সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব | যখন আমর! মন প্রাণ দেহকে 
অতিক্রম করিয়া ব্যট্টিজীবকে আত্ম! বা জীবাস্ত্া বলি, তখন'ও তাহাকে অনাসকল 
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হইতে পৃথক এক বাষ্টি সত্তা মনে করি, তাহাদের সহিত একাত্ববোধ এবং পর- 
স্পরের অন্তর্ভূক্ত হইরা অন্যোন্যাশ্ব়তা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, মনে 
করি অপরের সঙ্গে বড় জোর একটা আধ্যাত্বিকসংযোগ বা হৃদয়ের যোগাযোগ 
স্বাপন করা যায়। তাই-একথ দৃঢ়তা সহকারে বল৷ প্রয়োজন যে খাঁটি ব্যাষ্টিজীব 
বলিতে এসমস্তের কিছুই আমরা বুঝি বা বলি না, আমরা বলি ব্যষ্টিজীব শাশৃত 
সত্তার এক চেতন শক্তি, সব্বদা একত্বে তাহার অবস্থিতি সব্বদা পরস্পরের 
অন্তর্ভূক্ত হইতে সক্ষম । এই সত্ভতাই আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি এবং অমৃতত্বকে 
ভোগ করে। 

সাধারণ এবং উচচতর বুদ্ধির দ্বন্দ আমাদিগকে আরও বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। প্রকৃত জীবকে যখন নিত্যের এক চেতন শক্তি বালিয়া অভিহিত 
করিয়াছি, তখনও আমর! বৃদ্ধিদ্ধারা গঠিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,_-নিছক 
প্রতীকের ভাঘা এবং অধ্যাত্ব-সাঁধকের রহস্যসমাচছন বাক্য ব্যবহার না৷ কবিষ! 
এ সমস্ত কথা প্রকাশের অনা উপায়ও আর আমাদের নাই-_কিস্তু অহংভাবৰ 
বর্জন করিবাব চেষ্টা করিতে গিষা আমবা আরও প্রমাদেব মধ্যে পড়িয়। গিয়াছি, 
আমরা অতিমাত্রায় বস্তনিরপেক্ষ বা বিদেহী প্রত্যয়ের (8050:800) 
ভাঘ! ব্যবহার করিয়াছি । আচচা, আবার বলিবার চেষ্টা করি, আমাদের দিক 
হইতে দেখিয়া ব্যা্টিজীবকে বলিতে পারি সে এক সচেতন সত্তা _নিত্যবস্তরই 
এক সত্তা, তিনি যখন বাষ্টিভাবে আত্বানুভব করিতে চাহেন তখন তাহার এই 
সম্তার প্রকাশ হয। ইহা সেই পুরুঘ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা বস্তনিরপেক্ষ 
(2090:901) শক্তি নয়, ইহা এক মূর্ত বা ব্যক্তি সত্তা (201001616 06136) 
কারণ ব্যক্তি না হইলে অমুতত্ব ভোগ কে কবিবে ঃ তাহা হইলে বলিতে 
হয় কেবল যে আমি বিশ্বের মধ্যে আছি এবং বিশ্ব আমার মধ্যে আছে 
তাহা নয় কিন্ত ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন, আমি ঈশৃরের মধ্যে আছি ; তাহার 
এ অথ নয় যে ঈশ্বর তাহার সত্তার জন্য মানুঘের উপর নির্ভর করেন, ইহার অর্থ 
এই যে তিনি নিজেব মধ্যে যাহাকে প্রকাশ কবেন তাহার মধ্যে প্রকাশিত হন ; 
ব্যষ্টজীৰ আছে তুরীয় বা বিশৃতীত সম্তার মধ্যে কিন্তু তুরীয় সত্তাও পূর্ণরূপে 
জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন । আরও কখা এই যে আমার সমতায় আমি 
ঈশুরের সহিত এক, তথাপি আমাব অভিজ্ঞতায় তাহার সঙ্গে আমার নান! সম্বন্ধ 
থাকিতে পানে ; মুক্ত জীবরূপে আমি ঈশ্বরের তুবীয় ভাবকে আস্বাদন করিতে 
পারি, তাহার সহিত এক হুইতে পারি এবং সেই সঙ্গেই অন্য সমস্ত জীবসত্তা 


১০০ 


নিতা ও জীব 


এবং তাহার জগৎ সত্তার মধ্যেও ঈশৃরকে ভোগ করিতে পারি। স্পষ্টতঃ 
নিতাবস্তর কতকগুলি আদি সম্বন্ধে আমরা পৌ'ছিয়াছি এবং তাহাদিগকে মনের 
কাছে স্পষ্ট করা যায় কেবল তখনই, যখন আমরা তুরীয়, জীৰ ও বিশৃসত্তাকে 
এক চরম তত্বের চৈতন্যের নিত্যশক্তি বলিয়া অনুভব করি-_আমরা৷ আবার পূর্ণ- 
রূপে বস্তানিরপেক্ষ বা বিদেহী প্রত্যয়ের (89950:801) ভাঘ। ব্যবহার করিতেছি 
কিন্ত না করিয়। আর উপায় নাই । সংশোধন করিয়৷ অন্য ভাষায় যে বলিব 
এবার তাহাঁও সম্ভব নহে--তাহা এক একত্ববোধ তথাপি একত্বেব অপেক্ষা 
বেশী কিছু, এইভাবে তাহা আমাদের মধ্যস্থ তাহাব নিজ চেতনার কাছে আত্ম- 
প্রকাশ করে, কিন্তু মানুঘের ভাষায ইহা যখোণ্চতরূপে বলা যায় না, কেননা 
নেতি বা ইতি কোন ভাবেরই বাক্য দ্বার! বুদ্ধির কাছে তাহার বর্ণনা দেওযার 
আশা করিতে পারিনা কিন্তু আমাদের ভাঘাব পৃশক্তি দিয়া তাহাব ইঙ্জিতমাত্র 
দিতে আশা করিতে পারি । 

মুক্ত চেতনার এই নিঃসংশয়িত সতা সম্বন্ধে যাহ।ৰ কোন অভিজ্ঞতা নাই, 
তেমন প্রাকৃত মনের পক্ষে এইরূপ বস্ত সন্দেহের চোখে দেখা স্বাভাবিক: কাবণ 
বৃদ্ধি ইহার মধ্যে পরস্পবের একান্তবিবোধী বু বিঘয়েব সমাবেশ দেখিতে পায়। 
তাই সে বলিতে পারে “নিত্বিশেষ নিত্য বস্তব কি তাহা আমি জানি, যাহার 
মধ্যে সম্বন্ধের বা বৈশিষ্ট্যেব কোন কিছু নাই তাহাই সে বস্তব, নিত্বিশেঘ এবং 
সবিশেষ দূইটি এমন একান্তবিরুদ্ধ তত্ব যে তাহাদের অমনৃয় কিছুতেই হইতে 
পারে না ; যাহা সবিশেষ তাহার মধ্যে কোথাও নিত্বিশেষ কিছু নাই, তেমনি 
নিব্বিশেঘের মধ্যেও সবিশেঘের কোন স্থান নাই | আমাব মননের গোড়াকার 
সত্যের যাহা একান্তবিরোধী তাহ। বুদ্ধির কাছে মিখ্যা এবং খাস্তবক্ষেত্রে তাহার 
অস্তিত্ব অসম্ভব। ন্যায় শাস্ত্রের একটা বিবান আছে যে দুইটি একান্তবিরোপী 
উক্তির উভয়ই এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে না, অথচ এ সমস্ত বণনা যাহা 
দেখিতেছি তাহাতে একান্তবিরোধা ভাব এক সঙ্গে সতা বলা হইয়াছে : সেই 
বিধানানুসারে বলিতে পারি, “বন্ধের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া স্তখাপি তাহাব সঙ্গে 
'এমন সম্বন্ধ থাকা যাহাতে তাহাকে ভোগ করা যায়'__ইহা৷ অসম্ভব । একতে 
এক ছাড়া ভোক্তা যেমন কেহ থাকে না তেমনি এক ছাড়! ভোগ্যবস্তও কিছু 
থাকে না! ঈশ্বর, জীব এবং বিশ্ব পৃথক তিনটি বস্ত, তাহা না হইলে তাহাদের 
মধ্যে পরস্পরের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না । হয় তাহাদের ভেদ সব্বকাল 
ব্যাপিয়া আছে এবং থাকিবে, না হয় বর্তমানে তাহার! বিচ্ছিন্ন, হয়ত প্রথমে 


১৬১ 


দিব্য জীবন বাতা 


তাহারা অতিন্ন এক সত্তা ছিল এবং পরিণামে সেই এক অতিন্ু সততায় ফিরিয়া 
গিয়া এক হইয়া যাইবে ; হয়ত একত্বই ছিল এবং হয়ত একই হইবে কিন্ত 
বর্তমানে যতদিন জীব আর জগৎ আছে ততদিন এক হইতে পাবে না ; বিশ্ব- 
সত্তা বিশ্বভাবকে বর্জন না কবিলে তুবীষ সত্তার সহিত একত্ব জানিতে ব! পাইতে 
পারে না; জীব ও তেমনি বিবাট বা তুরীয় সত্তার একত্ব জানিতে বা পাইতে 
পাবে তাহার জীবত্ব এবং বাষ্ট ভাবনাকে একেবারে বিস্জন দিয়া ; অথবা 
যদি একত্বই নিতা সতা হয়, তাহা হইলে জীব ও জগতেব কোন অস্তিত্ব নাই, 
তাহারা নিত্য বস্তবব উপর আরোপিত একটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র! ইহাতেও একটা 
অমীমাংসিত একান্ত বিরোধ থাকিয়া যার বটে, কিন্তু নিত্য বস্ততে যে বিরোধ 
স্বীকার কবিতে আমি প্রস্তত, সে বিরোধের মীমাংসা করিতে আমি বাধ্য নহি 
কিন্তু এখানে আমাব প্রাথমিক ধারণার মব্যে বিবোব দেখিলে তাহা যুক্তিযুক্ত 
ভাবে মীমাংসা না৷ কবিলে যে আমার কাজ চলে না৷, স্মতনাং মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা কবিতে বাধা হই। এই কথা স্বীকার করিলে, হয় আমি জগৎকে 
ব্যবহাবিকভাব্ে সতা মনে কবিষা ভাবনা এবং ক্রিবা করিতে পাবি অখব৷ 
তাহাকে মিখ্যা জানিয় বর্জন করিতে এবং কর্ম ও ভাবনা হইতে নিবত হইতে 
পাবি। বিবোবের মীমাংস। কবিতে আমি বাধ্য নহি, আমাব এবং জগতের 
অতীত কোন কিছুব সম্বন্ধে বা তাহাব মধ্যে সচেতন হইব এবং ঈশ্বর যেমন 
কবেন তেমনি ভাবে সেই ভিত্তি হইতে বিরোধে তবা জগতে কার্ধায করিব এমন 
কোন ডাক আমার কাছে মাপে নাই, যখন আমি এখনও জীব রহিয়াছি তখন 
ঈশৃরেব মত হইতে চেষ্টা করা অখব৷ যুগপৎ তিন বস্ত হওয়া আমার যুক্তি-বিচার- 
বিরুদ্ধ এবং কার্যত: অসম্ভব মনে হয়|” স্বভাবত:ই সাধারণ বুদ্ধির এইরূপ 
মনোভাব হইতে পারে ; ইহা৷ ভেদ দর্শনের স্পষ্ট পরল 'ও দৃঢ় উক্তি ; ইহাতে 
বৃদ্ধির নিজেকে অতিক্রম করিবার কোন উৎকট প্রয়াস নাই, কোন প্রকার 
রহস্যবোধের অস্পষ্ট ছায়া অথবা অর্ধ আলোকে নিজেকে হারাইয়া ফেলা 
নাই অথব! একটা আদিম রহস্যনোধ শুধু আছে, তুলনামূলকভাবে দেখিলে 
তাহা সরল মনে হইবে, তাহার মধ্যে অন্য কোন জটিল বাধা দেখা দিবে না । 
তাই এ ভাবের বিচার সহজবৃদ্ধির কাছে অত্যন্ত সম্তোঘজনক মনে হয়। অথচ 
ইহাতে তিনটি ভুল আছে, প্রশম ভুল, ইহাতে সবিশেষ এবং নিহ্বিশেঘের মধ্যে 
এক অনপনেয় তেদ ও বিরোধের স্ষ্টি করা হইয়াছে ; ছতীয় ভুল, ইহাতে 
একান্ত বিরাধের সম্বন্ধে ন্যায় শান্বের বিধান অত্যন্ত সহজ তাবে দেখা হইয়াছে 
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। নিত্য ও জীব 


এবং অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া তোল৷ হইয়াছে ,তাহার ক্ষেত্রকে অতিবিস্তৃতি করা 
হইয়াছে আর তৃতীয় ভুল, যাহার উৎপত্তি ও আদি নিবাস নিত্য সত্যে, কালের 
ভাঘায় তাহাকে ধারণা ও বণনা করা হইযাছে। 

আমর! চরম তত্ব বলিতে এই বুঝি যে তাহা আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর, 
আমরা যে জগতের মধ্যে বাস করি তদপেক্ষাও বৃহত্তর, আমরা যাহাঁকে ঈশৃর 
বলি সেই বিশ্বাতীত পুরুষের পরম সত্য, এমন কিছু যাহা না থাকিলে আমরা 
যাহা দেখি অথবা যাহা৷ কিছু আছে বলিয়া আমব! জানি, তাহাৰ কিছুবঈ উদ্ভব 
অথবা মূহ্র্তযাত্রও অস্তিহ্ সম্ভব হইত না। ভারতীয় দশন ইভাকে বুল বলে, 
ইউবোপায় দশন ইহাকে 4১0501006 বা সন্বন্ধ নহিত চরম তত্ব বলে, 
কেননা ইহা আপনাতে আপনি বর্তমান বা স্বযস্তুসন্তা এবং সকল সম্বন্ধের 
বন্ধন হইতে মুক্ত| যাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ আছে অ্াৎ যাহা সবিশেষ 
তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে সকল বিশেষের মধ্যশ্থিত এক সত্যের উপব, সেই 
সত্যই তাহাদের উতপত্তিস্ান, তাহাদেন সকল শক্তি ও ধর্মের আশুয়, অখচ 
তাহা তাহাদের সকলকে অতিক্রম কবিষ বন্তমান আছে ;: এসত্য এমন একটা 
কিছু যে, যে কোন বিশেষ অথবা আমরা যাহা জানি বিশেষ সকলের তৈমন কোন 
সমষ্টি, তাহার একটা অংশ, একটা নিমুতর বা বাবহাবিক প্রকাশ মাত্র । আমাদের 
যুক্তি বলে যে তেমন একটা চরম তত্ব খাকিবেই, অপ্যাগ্ণ অনুতবের দ্বাবা আমরা 
তাহা অস্তিত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাত কবি, কিশ্তু যখন আমাদের সে জ্ঞান পবম 
উদ্থৃজ্জল তখনও আমরা তাহার বণনা দিতে পারি না, কারণ মানঘেব ভাঘা 
এবং ভাবর্না শুধু সবিশেঘেরই খবর দিতে পারে : ভাই নিপ্বিশেষ সেই চরমতত্ব 
আমাদের কাছে অনিব্বাচ্য। 

এ পধ্যস্ত ভাবনা করিতে গিয়া কোন সত্য বাধার শন্মুখান হইনা বা কোন 
গোলমালে পড়িনা | কিন্তু মন বিবোধ দেখিতে অত্যন্ত, ভেদ ও দ্বন্দ্ব লইয। 
ভাবনা করাই তাহার মজজাগত, তাই এ ক্ষেত্রেও সে অগ্রসর হইয়া মহজেই 
বলিয়। বসে যে সেই চরম তত্ব বিশেষ বা সম্বন্ধেব দ্বারা যে বদ্ধ নয় কেবল তাহাই 
নহে, মন যেন বলে সেতত্ব সীমার বন্ধন হইতে যুক্ত ইহাই তাহার বন্ধন অথাৎ 
তিনি সীমাহীনতার মধ্যে বদ্ধ বলিয়া সসীম এবং সান্ত রূপে কখনই দেখা দিতে 
পারেন না, তাই সন্বন্ধের কান শক্তি তাহাতে একেবারেই নাই, তাহার প্রকৃতি 
অনুসারে তাহাতে থাকিতেই পাবে না৷, তাহার সমগ্র সত্তা এমন কিছু যাহা 
বিশেষের ঝ৷ সন্বন্ধের পরিপন্থী, নিত্য বিরোধা। আমাদের যুক্তির এই ভুল 
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পদক্ষেপের ফলে আমাদের বৃদ্ধি এমন অবস্থায় পৌছে যাহা হইতে তাহার 
পরিত্রাণের উপায় আর আমরা খুঁজিয়া পাইনা ! আমাদের নিজের এবং বিশ্বের 
অস্তিত্ব শুধু যে একটা রহস্য হইয়া ওঠে তাহা নহে, বৃদ্ধির পক্ষে তাহা ধারণাতীত 
হইয়া পড়ে। কারণ এ সিদ্ধান্তানুসারে চরমতত্বের সবিশেষ হওয়ার কোন সামধধ্য 
নাই, সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং সম্বন্ধ হইতে তাহা চির নির্দুক্ত, অথচ তাহাই সকল 
বিশেঘের নিমিত্ত বা মূল কারণ, অন্ততঃপক্ষে তাহাদের আশ্বয়স্থান ও আধার, 
সকল বিশেষের সত্য এবং উপাদাঁন তাহাতেই রহিয়াছে । আমাদের পক্ষে এ 
স্থান হইতে পরিপ্রাণের যে একমাত্র উপার আছে তাহা যুক্তিব বা অযুক্তির বল৷ 
কঠিন ; সে উপায় এই যে আমাদিগকে বলিতে হয় যে জগৎ নিরাকার নিব্বিশেষ 
শাশুত চরম তত্বেব উপব আরোপিত স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃসিদ্ধ একটা ভ্রম বা কালের 
ক্ষেত্রের একাট৷ অবাস্তব সত্য । বিপথে চালনা করা যাশাব স্বভাব আমাদের সেই 
ব্যষ্টিচেতনাই এ আরোপ করিয়াছে, সে চেতনা ভুল করিয়া বুকে জগৎরূপে 
দেখিতেছে _যেমন মানুঘ ভুল করিয়া রজজুকে সর্প বলিয়৷ দেখে, কিন্ত হয় 
আমাদের বাট্টিচেতনা নিজে একটা বিশেষ, বন্ধে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা বর্তমান 
আছে, বন দ্বাবাই তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে সে নিজে কোন সত্য তত্ববস্ত নয়, 
অথবা তাহাব নিজের স্বরূপে সে বন্ধই ; স্ুতবাং মোটের উপব ইহাই দাড়াইতেছে 
যে ব্দই আমাদের মধ্যস্থিত তাহার নিজ সন্ভাব উপর নিজেই এই ভ্রম আরোপ 
করিযাছেন এবং তাহার নিজের চৈতন্যের কোন আকার বা বিভুতি রূপ বাস্তব 
রজ্জূকে জগত বা অবাস্তব সপ বলিয়া ভূল করিতেছেন, তাহার 'অনির্ণেয় শুদ্ধ 
সন্তার উপব বিশ্বের এই আভীস আরোপ করিয়াছেন অথবা যদি নিজের চৈতন্যের 
উপর আবোপ না করিয়া খাকেন, তবে এমন চৈতন্যের উপর করিয়াছেন যাহা 
তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহারই আশয়ে বর্তমান আছে, যাহ। মায়ার 
মধ্যে তাহারই একট প্রতিক্ষেপ (:09)5001910) | কিন্তু এ ব্যাখ্যায় 
কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে মূল বিরোধ ছিল তাহা পূর্বের মতই অমীমাংসিত 
রহিয়া গিয়াছে, কেবল তাহা আমর! অন্য ভাঘায় বিবিত করিয়াছি । ইহাই 
যেন মনে হয় আমাদের বৃদ্ধি দিয়। ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমাদের কঠোর বিচার 
বুদ্ধির দ্বারাই আমরা কৃয়াশাচছন্ু হইয়া পড়িয়াছি ; অতিধৃষ্ট তর্কবিচার আমা- 
দের বৃদ্ধির উপর যে শ্রত্যয় চাপাইয়া দিয়াছে তাহাই আমরা চরমতত্বের 
উপর আবোপ করিতেছি : বিশ্বপ্রকাশকে ব্ঝিবার পক্ষে আমাদের মনের 
যে বাধা ছিল তাহাই চরমতত্তবের পক্ষে জগৎ প্রকাশ আদে৷ অসম্ভব এই ভাবন।- 
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রূপে রূপান্তরিত করিয়াছি । কিন্তু স্পষ্টত: জগংস্থা্টিতেও বঙ্গের যেমন বাধেনা 
তেমনি সেই সঙ্গে একই সময়ে জগতের অতীত হইয়া বর্তমান থাকিতেও 
তাহার কোন বাধা হয় না ; বাধা বর্তমান আছে শুধু আমাদের মনেব সীমাবদ্ধ- 
তায়, যাহার জন্য সাস্ত এবং অনস্ত যে একসঙ্গে বর্তমান আছে অতিমানসনণায়- 
সিদ্ধ একথা আমরা বুঝিতে অথবা নিহ্বিশেষ এবং সবিশেষ যেখানে একতে 
গ্রধিত আছে তাহ ধরিতে পারি না। প্রাকৃত যুক্তিবিচারে ইহাবা পরস্পরের 
বিরোধী ; চরম তত্বের ন্যায়ে তাভারা মুলত, একই অছম সত্যের পরস্পরের 
সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট, কোন কিছু একান্ত বিকদ্ধ প্রকাশ নহে । অনস্ত সংস্বরূপের 
চেতনা আমাদের মনশ্চেতনা কিন্বা ইন্দ্রিরচেত্নার মত নম. তাহা বৃহত্তর এবং 
আবও ব্যাপক, তাহাব ক্রিয়া নিম্তল গৌণ বিভাববপে মন এবং ইন্দ্রিয় 
তাহার মধ্যেই অবাস্থত, এবং অনন্তের যুক্তি আমাদের মনের যুক্তি হইতে অন্য- 
বিধ। আমাদের মনের যেসমস্ত শব্দ, ভাব বা ভাঘান সাহত পবিচষ আছে, 
ভাহাবা গৌণ এবং নিমৃতব ঘটনা হইতে গঠিত *্ইযাডে , সেই মনের 
কাছে যাহা! অনপনেষ বিরুদ্ধভাব ব! পদার্থ বলিযা মনে ভয, অনস্থের নায়, 
সত্তাব বৃহৎ মূল তাবের মধ্যে তাহাদেব সমনৃষ সাধন করে । 

আমাদের এই ভুল হয় যে যাহা সকল সংঙ্ঞাব অতীত তাহাৰ সংজ্ঞা দেওয়াল 
চেষ্টা করিতে গিয়া! আমরা সেই চবমতন্হের বর্ণনা সন্ববাতিবেকী (211 
€স:০10515) নেতিবাচক বিশেষণ দিয়াই করিতে প্রষাস পাই, অথচ 
তাহাকে পরম ভাববস্ত বা ইতিস্বূপ এবং সমস্ত ভান বা ইতিন উতপত্তিস্ান 
না ভাবিয়া পারি না। মাহারা শুধু শব্দেব তেদ লা তারভম্যের উপর দৃষ্টি 
না রাখিষ! সত্তার তথ্যকেও বুঝিতে চে করিয়াছেন, এমন অনেক তীক্ষুবুদ্ধি 
পন দার্শনিকও যে চরমতত্বকে মনের অলীক কল্পনা বলিতে, তাকিকের 
শব্দজাল এবং যুক্তিবিচার হইতে জাত বস্তুশুন্য একা ভাবমাব্র ভাবিতে, যাহার 
অস্তিত্বই নাই এমন এক মহাশুন) বলিয়া বুঝিতে. এবং নিত্য সন্তৃতিই (০৪ 
0010117£) আমাদের সত্তার একমাত্র সত্য এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
তাহাতে আশ্চর্ষ্ের কিছু নাই । প্রাচীন মিরা বৃন্দ ইহা নয়, তাহা নয় এইরূপ 
নেতিবাদ দিয়া বন্মের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত সতর্ক হইমা আবার ইতিনাদের 
ভাঘা'ও ব্যবহার করিয়াছেন ; তাহারা ইহাও বলিমাড্নশ-_ পু ইল, বন্ধ তাহা, 
সবই বন্ধ' ; কারণ তীহারা বুঝিয়াছিলেন বুকে শুধু ইতি বা শুধু ঘেতিবাদের 
ভাষায় সীমিত করিলে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তীহারা বলিয়াছেন 
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যে জড় বা অন্ন বন্ধ, প্রাণ বঙ্গ, মন বন্ধ, বিজ্ঞান বা অভিমানস বদ্ধ, বিশ্বের 
আনন্দ ব্ল-_সচিচদানন্দই বৃদ্ধ, তখাপি ইহার কোনটির দ্বারাই বন্ধের সংজ্ঞা 
বা সমগ্র পবিচব দেওয়া যায় না, এমন কি সচিচদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের হযে 
সব্বোচচ ধারণা তাহা দিযাও নয়। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর জগতে আমাদের 
মনশ্চেতনাকে যতই উদ্ছে তুলি না কেন, দেখিতে পাই প্রত্যেক ইতির 
সঙ্গে খাকে একটা নেতি। কিস্ত সে নেতি শুন্য ত নয়, বস্তৃতঃ যাহা আমাদেব . 
কাছে শুনা বলিযা মনে হর তাহার মধো সংহত এবং ঘনীভূত হইয়া আছে শক্তি 
ও সত্ভাব বীর্য ; তাহা ভূত বা ভব্যের উপাদানে ভরা | আবার নেতি আছে 
বলিয়া তাহান প্রতিন্যাগী ইতি যে নাই বা অবাস্তব হইয়া পড়িবে তাহাও তে। 
সত্য নহে ; ইতিবাদেব দ্বারা বস্তসতোন শুধু অপূর্ণ পরিচয়ই পাওয়া যায়, 
এমন কি তাহা দ্বাৰা ইতিভাবের শিজন্ব সত্যকেও পৃণরূপে বুঝা যায না। 
কাবণ ইতি এবং নেতি ভাব যে শুধু পাশাপাশি আছে তাহ নয়, তাহাবা আছে 
পরম্পবেল সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইযা একে অনে/ব উপব নিভর কিবা ; তাহারা 
পূর্ণকে প্রকাশ কবে এবং পৃথদৃষ্টিতে দেখিলে পরস্পরকে বুঝাইয়া চিনাইয়া 
দেব, অবশ্য সীমিত মন তভদন পর্যান্থ পৌছিতে পাবে না । ইহাদের একটিকে 
বাদ দিমা অনাটিকে বুঝিতে চাহিলে সেই অন্যটিকেও জানা হইবে না; 
তাহাণ আপাতবিবোধী ভাবেব ইঙ্গিত বা ব্যনা দিয়া যখন তাহাকে দেখিতে 
শিখি, তখনই সেই বস্তর গভীবতন্ন সভ্য জানিতে আবন্ত কবি। বৃক্তি বিচারেব 
ব্যতিবেকী (০3:01051৬৩) বিবোপেব মধ্যে না গিয়া এইভাবের উদার এবং 
গভীব বোপ্িল মধো দিয়া চরম তত্বের দিকে পৌ ছিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত 
বৃদ্ধিব কাজ । 

বৃন্নেব থে ইতি বা অস্তিবাচক তাৰ আছে তাহার পরিচয় পাই আমাদের 
তচতনায় তাহার নানা ভাবের বিবৃতি বা প্রকাশে : প্রকাশিত অস্তি বা ইতি 
ভাব ছাড়া বৃন্দের মধ্যে আব যাহা কিছু আছে সে সমস্তকেও্ড ইতি বা অন্তিবাচক . 
ভাবই বলিতে হইবে, বলেব নেতিভাব তাহাই প্রকাশ করে ; প্রথম অক্তি- 
বাচক বিবৃতিতে যে যে সীমা নির্দেশ করে এই নেতিবাদ দ্বারা সে সীমাকে 
অস্বীকাব করা হয । আমবা এখানে প্রখমে দেখিতে আবন্ত করিতেছি বৃদ্ধের মূল 
সন্বদ্ধগুলি, যেমন অনন্ত এন" সান্ত, সবিশেঘ এবং নিব্বিশেঘ, সগ্ডণ এবং নিও ণ 
এ সমস্তের প্রত্যেক যুগ্যৃতিঙ্ইের নেতিভাবের মধো তাহার প্রতিযোগী ইতিতাবের 
সমস্ত শক্ষি নিগুঢ়ভাবে বহিয়াছে, নেতিভাবই তাহার আধার, ইহা হইতেই 
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অস্তি বা ইতি উন্মিষিত হইতেছে ; অতএব দু'য়ে কোন সত্য বিরোধ নাই । 
ইছার চেয়ে কম সৃক্ম্মভাবের সত্যের দেখা পাই বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত, বিশ্বগত 
 ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে, এখানে আমরা দেখিয়াছি ষে এসমস্ত যুগ্নেরই একটা দিক 
তাহার আপাতবিরোধী অন্যটির অন্তঙুক্ত আছে। বিশ্বাসী বা বিরাট যেমন 
নিজেকে সংহত ও বিশিষ্ট করিয়াছেন ব্যষ্টিজীবে, তেমনি ব্যাষ্টর মধে) আছে 
বিবাদে সমস্ত সাধারণ তন্ব বা সব্বসামানা গুণাবলি । বিরাট চেতনা জীব- 
চেতনার অগণিত বৈচিব্র্যে নিজেকে রূপায়িত করিয়াই-বৈচিত্র্যকে নিরুদ্ধ 
কবিযা নহে-তাহাব নিজেকে নিজে পৃ্রূপে পাইতে বা জানিতে পারে ; 
হেমনি ব্য্টিচেতনাও নিজেকে পবিপূণে জানিতে ব। পাইতে পানে, যখন 
ববাটেব সহিত তাহার ভাবসামা বা একত্ব স্থাপিত হয়, অহংএর ক্ষত্র সীমার 
মণ্যে অবরুদ্ধ খাকিয়া নহে | তেমনিভাবে বিবাট তাহা নিজের পূর্ণ সম্তাতে এবং 
ভাছার মধ্যস্থ প্রতি পদাখে অনুস্যত অখণ্ড বিশ্বাতীতকে নিজে অন্তর্ভুক্ত করিয়া 
বাখিয়াছে, তাহাৰ নিজেরই বিশ্বাভীত সত্যে চেতনাছার। বিবাটের বিশ্বসত্তা 
বঙ্জার আছে , আবার বিরাট প্রত্যেক ব্যট্রিসক্তার মধ্য নিজেকে তখনই প্রাপ্ত হয় 
বা দেখিতে পায়, যখন সেই সন্তান এবং সকল সম্ভার মধ্যে বিশ্বা তাত দিব্য সত্তার 
উপলব্ধি করে ৷ বিশ্বাতীতের মধে। বিশ্ব আছে, তাহাই বিশকে প্রকাশ করে, 
ভাহাই বিশ্বের উপাদান, প্রাচীন কবিস্বের ভাঘাযি আমরা বলিতে পাবি এই প্রকাশ 
এ বিস্্টিব মধ্যে বিশ্বাভীতই নিজের অণন্তবৈচিত্রোব ছুন্দশ্্ঘমা যেন নিজে 
আবিফ্ষার করেন । সম্বন্ধ তত্বেব নিয়তব স্তরেও আমরা ইতি এবং নেতির এই একই 
খেল৷ দেখিতে পাই । আমর! বুঝিতে পাষি বে এখানে ও ইহাদেব দিব্য মিলন এবং 
গন্য দ্বাবা__ইহাদের কোনটিকে বিলুপ্ত বা বিরোধকে চরমে তুলিয়া নয়-_ 
গকে সেই নিত্যবস্ততে পৌছিতে হর । কারণ যাহা মেই চবম তস্কেস 
'আকরূপায়ণের বিচিত্র ছন্দ ছাড়া আব কিছু নয়, সেই সন্ব সেই সবিশেধ দেখিতে 
পয়ি যে বিশ্বাতীত চরম তত্বের মধ্যে তাহার অস্তিত্বের কারণ এবং শমথন 
বর্তমান আছে, তাহাকে যে সেখানে অস্বীকার করা হইয়াছে তাহা নয় , তাহার 
মধ্যেই দেখিতে পায় তাহার সত্যের মূল এবং তস্ত আছে, দেখিতে পায় যে সেখানে 
তাহাকে মিখ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই | জগৎ এবং ব্যষ্টিজীব এ 
উতয় সেই বিশ্বাতীত চরসতন্রেব মধাস্থ কিছুতেই ফিরিয়া যায়, যাহার মধ্যে 
বিশুপত্তার এবং জীবসত্তাৰ খাটি সত; বর্তমান আছে, যাহা। তাহ।দিগকে অস্বীকার 
করে না ব৷ মিথ্যা বলির৷ সাজ। দেয় না । জগদতীত বন্ধ অবিশ্বাসী নৈয়ায়িকের 
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মত নিজেরই দেওয়া বিবৃতি বা নিজেরই আত্বপ্রকাশকে খণ্ডন বা অস্বীকার 
করেন না ; বরং তাহার অস্তিত্বের মধ্যে ইতি বা অস্তিবাচক ভাব এমন একাস্ত 
এবং অনস্তভাবে আছে, যে অস্তিভাবের কোন সাম্তবপায়ণ এমন হইতে পারে না 
যাহা তাহাকে নি:শেঘিত করিবে অথবা সংজ্ঞা এবং সীমার বাধনে বাধিতে 
পারিবে । 

ইহা স্পষ্ট যে নিত্য বস্তর সত্য যদি একপই হয়, তাহা হইলে ন্যায়শান্ত্রের 
একান্ত বা ব্যতিরেকী বিরোধের বিধানে (1ঞর্জ 01 001010901001011) 
তাহাকে বাঁধা যায় না। যেখানে আংশিক বা খণ্ড এবং ব্যবহারিক সত্যকে 
জোর করিয়া বলিতে হইবে সেখানে এ বিধানের প্রয়োজন আছে । যেখানে 
ভাবনাকে স্পষ্ট, নিশ্চিত এবং কার্ধযসাধনোপযোগী করিয়া তুলিতে দেশে ও 
কালের বিভাগ আছে, যেখানে রূপ এবং গুণের ভেদ বর্তমান, সেখানে বিশেষ 
লক্ষ্যে পৌ"ভিবার উদ্দেশ্যে ক্রিম কবিবার জনা, বস্বসকলের শ্রেণীবিভাগ এব" 
তাহাদিগকে ব্যবহাব করিবার জন্য আমাদের পক্ষে এ বিধানেব সাহাধ্য লইতে 
হইবে । শ্রই বিধান সত্তার বপজগতের একটা প্রবল ক্রিরাশীল সত্যকে ' 
বাবহারের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে-__সব্বাপেক্ষা যাহ। বাচ্যবস্থ সেই জডের উপবই ' 
তাহার প্রভাব সবচেষে বেশী ; কিন্ত অস্তিত্বেব সোপান দিয়া যতই আমরা 
সূগ্মৃতৰ ধাপে আবোহণ করিতে থাকি ততই দেখিতে পাই যে তাহার কঠিন, 
বন্ধন ক্রমেই শিখিল হইয়া আসিতে খাকে । জড়জগতের ঘটনা এবং শক্তির 
সহিত ন্যবভারে আমাদের পক্ষে এ বিধান মানিয়া চলা বিশেষ পয়োজন ; 
সে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সময়ে কৌন ঘটনা বা শক্তিকে একই থাকিতে এবং 
তাাব বীধ্যকে একই হইতে হইবে, ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ এবং প্রত্াক্ষ 
হইতে হইবে বা আপাত দৃ্ ধন্ম ও সামখ্য ছাৰা তাহাকে সীমিত হইতে হইবে, 
তবেই আমবা তাহাকে লইয়া কাজ কবিতে পারিব। কিন্ত এখানেও মানুঘ 
বুঝিতে আবন্ত করিয়াছে, বিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগ এবং বাবহারিক পরীক্ষা ছারা 
এবংবুদ্ধিব সাহাযো মানুষ যে সমস্থ ভেদ দন বা সৃষ্টি করে.তাহা৷ তাহাদের নিজে- 
দের বিশেঘ ক্ষেত্রে এবং তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পূর্ণভাবে বৈধ 
এবং সাধক হইলেও, তাহাতে বস্তুব পৃ অথবা স্বরূপ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় 
না : তাহাতে বস্তুর সমগ্রতার সমস্ত তত্ব বা সত্য পাওয়। যায় না, এমন কি মে 
বিশেষ বস্তকে আমরা শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলিয়াছি এবং পৃথকভাবে বিশ্বেঘণ 
করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে পৃথক করিয়। লইয়াছি তাহারও পূর্ণ সত্য তাহাতে 
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মিলে না| এইরূপ পৃথক করিয়া লইবার ফলে বস্তৃতঃ আমরা অত্যন্ত ব্যবহারিক 
ভাবে অত্যন্ত ফলদায়ীরূপে সে বস্তকে নাড়াচাড়া করিতে পারি এবং প্রথমে 
সামরা মনে করি যে আমাদের ক্রিয়া যে ফলপ্রসু হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত 
হইল যে পৃথক এবং বিশেষণ করিয়া আমর! যে জ্ঞান লাভ কবিয়াছি তাহা যথেষ্ট 
এবং পূর্ণ 1 কিন্ত পরে বুঝিতে পারি যে ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে 
আামবা এক বৃহত্তর সত্য এবং মহত্তর সিদ্ধিতে পৌ'ছিতে পারিব। 

প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য পৃথক করিবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। 
একখণও্ হীরক হীরকই এবং একটা যুক্ত মুক্তাই, এ দুটিই পৃথক জাতীয় পদাথ, 
অন্য সকল পদাথ হইতে পৃথক হইয়! বর্তমান ছে, প্রত্যেকে নিজস্ব আকাবে 
ও ধর্মে অপর হইতে ভিন হইয়াই আছে | কিন্তু ইহাদেব উভয়ের মধ্যে 
লতকগুলি সাধারণ গুণ বা ধর্ম এবং উপাদানও আছে, আবাব ইহাদের কতগুলি 
€ণ এবং উপাদান সকল বস্ত্র মধ্যেই আছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকে অন্য 
হইতে তাহার যে সমস্ত পৃথক ধর্শ আছে কেবলমাত্র তাহ।দের দ্বারাই যে নিজের 
অস্তিত্ব বজায রাখে তাহা নহে, বরং উভয়ের মধ্যে যে মূল সাধারণ ধর্ম আছে 
তাহাই টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে অধিকতর শক্তি দেয় : সকল জড়বস্তব 
মল ভিত্তি এবং যে সত্যে তাহার৷ টিকিয়া খাকে তাহাদেব পবিচয় কেবল তখনই 
পাই, যখন দেখি সকল জড়পদাধ মূলত: একবস্তব বা এক শক্তি, তাহাদেব সকলেব 
উপাদান এক, অথব। বলিতে পারি 'এক সাব্বভৌমিক গতি বা বিশৃস্পন্দ এই 
শশস্ত বিভিন রূপ, এই নান! বিচিত্র গুণ, তাহাব নিজ সম্ভাব এই সমস্ত নির্দিষ্ট 
এবং সুসমর্্স সম্ভাবনা, নিজের মধ্যে হইতে উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে, নানা- 

তাহাদিগকে সংযোজিত করিতেছে এবং তাহাদিগকে ফাঁগইযা ও সিদ্ধ 
বয়া তুলিতেছে। যদি আমরা তেদের জ্ঞানে নিজেদিগকে আবদ্ধ রাখি 
হা হইলে হীবক 'এবং মুক্তা যেমন আছে তাহা লইয়া কাজ কারবার কবিতে 
পাবিব, তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে পারিব, কি কি কাজে তাহাদিগকে 
খাগান যায় জানিতে পারিব, তাহাদের মধ্যে যে প্রকাবভেদ আছে তাহা ধরিতে 
পারিন, সাধারণ ব্যবহারে ইহাদিগকে সবচেয়ে ভাল কাজে কি করিযা লাগাইতে 
পাবিব অথবা তাহা হইতে কি করিয়া সবচেয়ে বেশী লাজবান হইব তাহাও 
নঝিতে পারিব : কিন্তু যদি তাহাদের উপাদানের এবং যে বৃহত্তর শেণার মধ্যে 
তাহারা পড়ে সেই শ্রেণীর সাধারণ ধর্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তবে 
চাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিৰ এবং আমাদের ইচছামত হীরক কিংবা মুক্তা 
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প্রস্তুত কবিবার শক্তিও লাভ করিতে হযতো পারিব। যি আমরা আর 
অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি এবং সমস্ত জড়বস্তর মূল তত্বকে যদি জয় করিতে 
পারি, তবে এক বস্থকে অন্য বস্তরতে রূপান্তব করিবাব শক্তি পর্যান্ত আমরা লাভ 
করিতে পারিব--এই শক্তিই জড়প্রকৃতির উপব আমাদের আধিপত্য বিস্তারের 
শেঘ সীমা | তাই দেখি ভিমতার জ্ঞান তাহাব নিজেবই বৃহত্তম সত্য এবং 
মহত্তম কার্ধসাঁধকতা লাভ কবে তখনই, যখন সকল বৈচিত্র্যের পশ্চাৎস্থিত 
একত্বেব মধ্যে সকল ভেদ ও বিভিনতা মিলাইতে এবং তাহাদের সামঞ্জসা 
সাধন করিতে যাহা সমর্থ, বস্থর লেই গভীবতর জ্ঞান আমবা লাভ কবি । সেই 
গভীবতব জ্ঞান পৃর্রের অনা জ্ঞান এবং তাহার বাহ ফলপ্রসৃতাকে নষ্ট করে না 
অথবা তাহা বৃথা বলিয়া উডাইয়া দেব না । জড়েন এই চরম তত্বের আবিষ্ষার 
হইতে আমবা এ সিদ্ধান্ত কবিযা বমি না যে, বোন মূল বস্তু বা জড নাই, আছে 
শুধু শক্তি যাহ। জড়কে প্রকাশ কবিতেছে বা জডবপে প্রকাশিত হইতেছে, 
একথা'ও বলি না যে হীরক এবং মুক্তা অসৎ বা তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই বা 
তাহাদের অস্তিত্ব শুধু আমাদেব জ্ঞান ও কর্মোন্দ্িযের ভ্রমানুভূতিতেই বর্তমান আছে, 
বলি না যেছেতু এক বন্ব বা শক্তি বা গতিই জগতে একমাত্র নিত্যসতা সুতরাং 
আমাদের বিজ্ঞানেব সব্বোৎকৃষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত কাই হীবক মুক্তা এবং অন্য যাহা 
ফিবিযা যাওয়া এবং পদাখ্ধের রূপ এবং গুণ বা ধর্মকে চিবতবে বিলীন করিয়া 
দেওয়া । পদার্ধেব একা স্ব্ূপ সত্য আছে, তাহার একটা সাব্বজনীন 
সতা আছে, একটা বাট্টিভাবেব সতাও আছে ; সাব্জজনীনতা৷ এবং ব্য্টিতাব, 
স্ববপেনই সত্য এবং শাশ্বত শক্তি: স্ববপ সত্য অপব দৃইীটিকে অতিক্রম 
করিয়া বর্তমান আছে কিন্ত এই তিন ভাবে একত্র মোগই--কোন এক তা. 
একাকী নয-__শাশ্বতেব, সংস্বরূপের পুর্ণ পরিচয । 

যেখানে সত্তাব সুক্ষাতৰ এবং উচচতর শক্তিকে বাদ দিয়া আমাদের বৃদ্ধির 
ক্রিয়াধাবা চলে, সেই জড় জগতেও এই সত্য আমবা অনুভব করিতে পারি, 
যদিও ততি কষ্টে এবং বহু সীমা ও সঙ্কোচনেব মধো তাহা করিতে হয়, কিন্তু 
যেমন আমরা উপরের ধাপে উঠিতে থাকি তেমনি এ সত্য অধিকতর স্পষ্ট এবং 
শক্তিশালী হইয়া উঠিতে ঘাকে। আমাদের শ্রেণীবিভাগ এবং ভেদ দর্শনেব 
সার্থকতা যেমন দেখিতে পাই, তেমনি দোঁখতে পাই তাহাদের সীমা | বস্তত: 
সকল বস্তই ভিন্ন হইয়াও এক। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য উদ্ভিদ, পণ্ড 
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এবং মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ; কিন্তু যখন আমরা গভীরতবতাবে দেখি তখন 
দেখি উত্ভিদদও একট। পণ্ড, কেবল তাহাৰ মধ্যে আত্মসচেতনত। এবং ক্রিয়াশক্তি 
এখনও যথেষ্ট পরিণতি লাভ করে নাই ; পশ্ডও উন্মঘন্থ মনুণ্য ; তাহার 
মধ্যে মনুষ্যত্বের অস্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যাষ, মানুঘ নিজেও সেই পশ্ 
কিন্ত পণ্ড ছাড়া আবে কিছু, তাহার আত্মসচেতনতা এব তাকান চৈতন্য 
ক্রিয়াশক্তি পশ্ড অপেক্ষা বেশী আছে বলিয়াই শে মানুঘ হইয়াছে ; আবাব 
মানুঘ মানুষ অপেক্ষাও কিছু বেশী, কাবণ তাহার সত্তার মধ্যে দিব্যতাবের 
সম্ভাবন। নিরুদ্ধ হইয়া আছে, তাহার মধ্য দিযা দেবতাই পাভিযা উঠিতেছে। 
উত্তিদ, পশু মানুষ এবং দেবত। ইহাদেব প্রত্যেকের মধ্যে শাশৃত পুকঘ গুহাহিত 
হইয়া এবং নিজেকে নিরুদ্ধ কবিষা বন্তমান আছেন, তাহাৰ সম্তান কোন বিশেষ 
পুকাশকে ফটাইয়। তুলিবার জন্য । ইহাবা প্রত্যেকে নিঙ্দেন গোপন মঙার 
পুণ শাশ্বত পুরুঘ | তাহান পুব্বে যে সমস্ত পবিণাম সাধিত হইনাছে মানুঘ 
তাহাৰ নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণ কবিয়া সমস্তকে মনুপ্যহেব আকানে গপান্থবিত 
কবিয়াছে ; ঘে এখন ব্যা্টি মনুষ্য, ব্যক্তি. তখাপি সে সমগ্র মানবন্কাতি, 
যিনি সাব্বজনীন মানব তিনিই ব্যষ্টি মানবরূপ বাক্তিন্বেব মপা দিয়া ক্রিয়া 
করিতেছেন | মানুষ সন্বময় তব্‌ও সে নিজেতে নিজে অদ্বিতীয় । সে বর্তমানে 
যাহা তাহা ত বটে কিন্ত সে অতীতে যাহা চিল, তাহান সবও তাঙাতে আছে 
এব; আজ যাহা সে নয তাহা ও তাহাব মধ্যে সন্তাবনানপে বগুমান আডে। 
তাভাব বর্তমান ব্যাষ্টভাবের দিকে যদি শুধু দৃষ্টিপাত কবি, তবে আমনা তাভাকে 
বুঝিতে পারিবি না, কিন্ত কেবল তাহাব সান্বজনীন ভা, কেবল তাহাৰ সাধাবণ 
মানবতাব দিকে যদি দেখি, অখবা এ উভয়কে বাদ দিযা মেখানে ভেদসুচক 
মানবতা এবং বৈশিষ্টাসুচক ব্যট্টিত্ব এ উভযই তিনোহিত হউমা যায় বলিয়া 
মনে হয় তাহাব সত্তাৰ সেই স্বরূপেন দিকে শুধু লম্খ্য কলি, তবে তাহাতেও 
তাহাকে জানিতে পাবিব না। প্রত্যেক বাচ্টিপদাথ বুদ, সব্ব বা সমা্টিও সেই 
অন্বয তত্ব, কিন্ত তাহার এই তিন বিভাবেব মবা দিযা হম তাহার শ্রাত্্সস্তাব 
পণ অভিব্যক্তি । মুলতঃ এক এবং অখও বলিয়া ঈশ্বরের বন্ছবিচিত্র কর্ম 
এবং কর্মধারা তুচ্ছ মূল্যহীন, অবাস্তব, কেবল প্রাতিভামিক এবং ভ্রম বলিতে 
বাধ। নই, বলিতে বাধ্য মই যে আমাদেব ড্ঞানের যুক্তিযুক্ত বা অতিযৌক্তিক 
( বা অলৌকিক ) এবং সব্বোন্তম সাথকতা হইতেছে তাহাদের নিকট হইতে 
দুরে সরিয়া যাওয়া, আমাদের বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত সত্তাকে স্বরূপসভ্ায় 
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মিলাইয়া দেওয়া এবং সকল সন্ভুতিকে বৃথা বলিয়া চিরকালের জন্য তাহান 
প্রলয় ঘটানো । 

আমাদের ভীবনেব ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেও আমরা সেই একই সত্যে 
প্রযোগ দেখিতে পাই । বিশেষ কোন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে আমরা কোন 
বস্ত বা ভাবকে ভাল কিন্বা মন্দ, স্ন্দর অথবা কৃৎসিত, ন্যায় বা অন্যায় বলি 
এবং তদনুসানে কাছ করি ; কিন্তু যদি ইহাঢতই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি তবে 
প্রকৃতগ্ঞান লাভ কনিতে পাবি না, এখানে একান্ত বা ব্যতিরেকী বিরোধেব 
বিধান কেবল ভখনই সতা হব, যখন বলি 'একই বস্তর বিঘয়ে একই কালে একই 
ন্েত্রে একই নিঘষে একই দট্টিভঙ্গী হইতে অখবা। একই ব্যবৰহাবিক উদ্দেশা 
গাধিনেৰ জনা দুইটি বিভিন্ন এবং পবম্পরবিরোধী উক্তি সত) হইতে পাবে 
না। উদাভবণ স্বন্ূপ একটা মহাযুদ্ধ, মহামাবী বা ধ্বংস অথবা তীঘণ রাষ্ট- 
বিপ্রব আমাদের নিকট একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার, উৎকট প্রলধস্কর বিপর্ধায 
বলিয়া মনে হইতে পারে, কোন এক বিশেঘভানে দেখিলে তাহার বিশে কোন 
ফল বিঢাৰ বলিলে কোন বিশেষ বিষায তাহা সত্য ; কিন্তু আর এক দিক 
হইতে দেখিলে উচ্ভা একটা পবমকল্যাণকর ব্যাপাব হইতে পাবে, কেননা ইহা 
শী ক্ষেত্রকে পলিদদান কবিধ। নৃতন মঙ্গল অখবা অধিকতর সন্তোঘজনক অবস্থা 
হ্যাট কবিতে পাবে কোন মানুঘকে শুধু ভাল বা শুপু মন্দ বলা যায় না, সকল 
মানুঘেন মণো আছে বিকদ্ধ ধন্মেন মিশণ ; এমন কি ইহাও দেখা যায় যে একটা 
অনুভূন্তি বা একা? প্রিখাব মধ্যেও এই সকল নিরম্থ। ধন্দ্দ অনেক সময় নানা 
জ্টিলভাবে মিশ্রিত আছে । সন্বপ্রকার বিকদ্ধ। ধর্ম, গুণ, শক্তি একত্র এব" 
পরম্পনেব মধ্যে অনুপ্রবিই্ হউযা আমাদেব ক্রিয়া, জীবন এবং প্রকৃতি গড়িয়া 
তোলে । আমনা কোন কিছুকে কেবল তখন পৃণবূপে বুঝি, যখন আমর! 
চরমতশ্বেন কিড্রু আভাস পাই. এবং যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাব সকল বিশেষ 
বা সন্বন্ধেন মধ্যে যদি ভাহারই ক্রিমা দেখিতে পাই, সে দেখায় প্রত্যেককে 
কেবল তাছান নিজেন দিক হইতে দেখি না, প্রত্যেকের সব্বের সঙ্গে যে সম্বস্ক 
আছে 'এব" যাহা সব্বকে অতিক্রম করিষা সন্বকে সমন্বয় করিতেছে, সেই 
সধ্বাতিগেব সঙ্গে সাহাব যে সম্বন্ধ আচে সেই দুই দিক হইতেও দেখি । বস্তৃতঃ 
আমবা কেনল তখনই কে'ন বিছুকে জানি যখন শুধু আমাদের দৃষ্টি বা উদ্দেশা 
লইখা দেখি লা, দেখি বস্তন মধ্যে ভগবানেন অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য : যদিও সাব্বি- 
ভৌম দৃ'্টির মধ্যে আমাদেব সীমিত মানবীয় দৃষ্টি এবং ক্ষণিক প্রয়োজনেরও একটা 
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স্বান এবং সার্থকতা আছে ; কারণ সকল বিশেষের পশ্চাতে নিহিবশেষ অবস্থিত 
এবং এই নিহিবশেষই সকল বিশেষের উতৎপততিস্বান ও সমর্থন । জগতে কোন 
ক্রিয়া বা কোন বস্ত-বিন্যাসকে অমোধ ন্যায়েব বিধান বল! যায় না, অখচ মমস্তু- 
ক্রিয়া এবং বিধিব্যবস্থার পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে বলিতে পারি 
পবম ন্যায় এবং যাহা সকল বিশেঘের মধ্য দিয় নিজেকে প্রকাশিত কবিতেছে : 
তাহাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, যদি আমাদেব দর্শন ও জ্ঞান বর্তমানের 
মত একদেশদশীঁ, বাহ্যবিষযে আসক্ত এবং কতগুলি ব্যক্ত ঘীনা এবং প্রতিভামের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ না হইয়া সম্প্রসারিত ও সব্বাবগাহী হয় । তেমনি এক পম 
কলাণ এবং পরম সৌন্দর্য্য আছে ; কিন্ত তাভাত্র একটা আবাস মাত্র আমরা 
পাইতে পারি যদি পক্ষপাতশন্যভাবে সব্বপদাথ্কে আলিঙ্গন কবিতে পাবি 
এবং তাহাদের বাহ্যরূপ অতিক্রম করিয়া এমন একটা কিছুব অনভূতি লাভ কবি 
খাভাকে ইহাদের সকলে এবং প্রত্যেকে নানা বিচিত্ররাপে ও ভাঘাম ব্যক্ত 'ও 
পৃকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে : তাহা অনিব্বাচ্য নিখ্বিশেঘ তন নয়-_ কারণ 
অবাক্ত নিবিবশেঘ শুধু সকলের আদিম উপাদান অথবা হযাতো। সকল বিশেঘেব 
ঘনীভূত 'অবস্থা, ভাহার*নিজের দ্বাৰা কোন কিছু বাখ্যাত হয় শা--ববং তাঙাকে 
ধলি চরম তত্ব । বস্ততঃ আমবা একটা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়। সকল 
৷ পদাখ ভাঙ্গিয়। তাহাদের সমগ্র-ূপ দেখিতে অস্বীকাব করিতে পাবি, যে-বস্থব 
| হাহাদিগকে ধারণ বা সমন করে তাহার সঙ্গে তাহাদেল কোন সম্বন্ধ দেখিতে 
বিবিত হইতে পারি এবং এইভাবে অমঙ্গল, অন্যায়, ভীঘণতা, যন্্ণা১ ভুচছুতা বা 
বাথতা প্রভৃতি প্রতোকের এক-একটা চবম তত্ব আছে এই মানসিক ধাবণা কাটি 
ৰ কবিতে পাবি : কিন্তু এ পথে চলিবার অধ চরমভাবে 'অভ্ঞানেবই পখে সাওমা, 
' কেননা ভাগ করিযা খণ্ড কবিয়৷ শুধু বহুরূপে দেখা অবিদ্যাবই বর্ম | এভাবে 
"আমবা দিবাকর্দের পরিচয পাই না| নিত্যবন্ঘ বিশেঘের মধা দিয়া যে মাত্বপ্রকাশ 
॥ সনে, তাহার রহস্য আমাদের কাছে দূর্বোধ এবং আমাদের সীমিত দৃষ্টির কাচ্ে 
'সর্ধবন্তই ন্থ ও নেতিতাবের একটা উদ্দেশ্যহীন খেলা 'খবা পুপ্কীভূত একাশ্ব- 
.বিবোধের সমাহার বলিয়া মনে হইলেও১ আমরা এসিদ্বাস্ত কবিতে পারিনা যে 
-আমাদের সীমিত প্রাথমিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি তাহাই ঠিক অখবা বলিতে 
:পাবি না এই বিশ্বলীলা অলীক মনেব একটা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা ধারণা, তাহার 
'এলে কোন সত্য নাই | অথবা চরম তত্বের মব্যে একটা আদি অনপনেয় একান্ম- 
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ইহাও তো হইতে পারে না। মানুঘের বিচার-বৃদ্ধি যখন একান্তবিরোধী দ্বন্দের 
একদিকে অন্যনিবপেক্ষতাবে দেখে এবং তাহার স্বতন্ব একটা মূল্য দিতে চান 
অথবা যখন একাটির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করিযা বসে, তখন সে ভুল 
কবে, কিন্ত যে বিবোধের কোন প্রকার সমনুয় করা হর নাই সে বিনোধের উভম 
কোটিকে একত্রে গ্রহণ করিতে যখন নাবাহন করা হয় এবং তাহাই চরম ও শেঘ 
সিদ্ধান্ত বলিয়া ধবিয়া নিতে বল হয়) অথবা তাহাদেব দ্বন্দের অতীত কোন 
কিছুর মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি এবং সাথ্কতা৷ যখন দেখিতে না৷ পাওয়া যায, 
তখন তাহা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া সেই বৃদ্ধি ঠিক কাজই করে। 
কালের ধাবণাব আশ্য় গ্রহণ কবিযাও আমবা অস্থিত্বের এই আদি 
বিবোধের সামগস্য বা সমাধান করিতে পাতি না | বেভাবে আমরা কালকে জানি 
বা ভাহার ধারণা করি, তাহা দিরা 'মামরা ঘটনাব পবম্পরাকে মাত্র জানিতে 
পাবি ; কাল একটা ন্মবস্থা এবং অবস্থা সকলের কারণ ; শন্তার বিভিন্ন ভূমিতে 
তাহাব প্রকার-ডেদ ঘটে, এমন কি একই ভূমিতে বিভিন্ন সত্তাব কাছে তাহা 
বিভিন্ন হয় ; শখাঁৎ ইহা কোন নিরপেক্ষ নিভ।বন্ত (809010006) নয়, ইহ! 
পরম তঙ্বের মুল সম্বন্ধ বা বিশেষের ব্যাখ্যা দিতে পানে না । তেই বিশেষ 
সমূহ সবিস্তাবে কালের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাষ ; তাই আমাদের মনোময এবং 
প্রাণময সত্তা কাছে মনে হয যে কালই তাহাদের নিনামক ; কিন্তু এ অনুভব বা 
এ বোধ আমাদিগকে াহাদের উৎপত্তিস্থানে পৌ ছাইরা দিতে অখবা৷ তাহাদের 
তস্থ ব্যাখ্যা করিতে পাবেনা | অবিশেঘ এবং নিন্বিশেঘের (9019011101060 
8100 [170 0100010011101720) মধ্যে আমনা এক ভেদ দর্শন করি, এবং আমবা 
কল্পন। কনি কালের কোন এক বিশেষ তারিখে বা ্ণে নিত্বিশেষ বিশেখে, 
অনন্ত সান্তে পরিণত হইযাছে, এবং কালের আব এক দিনে তাহান সাস্ত ভাব 
ঘুচিযা যাইবে, কেননা কোন কোন ক্ষোত্রে কোন কোন বিশেঘ বিঘয়ে, অথবা 
এই কিন্বা সেই ব্যবস্থা বা সংস্থানে আমাদের কাছে সেইরূপই মনে হয় । কিন্ত 
অন্তিত্রকে যদি সমগ্রবূপে দেখি শহা হইলে দেখিতে পাই' যে অনন্ত এবং সান্স 
এক সঙ্গেই এবং একে অন্যের জন্যই বর্তশন আছে । প্রাচীনেরা বিশ্বাস 
করিতেন, কালের মধ্যে জগতের স্থষ্টি এবং প্রনবেব এক ছন্দলীলা চলিতেছে, 
তাহাও একটা বড় অনুষ্ঠান বড় বিশেঘ ঘটনা মাত্র হইবে এবং তাহাতেও প্রমাণ 
হইবে না যে কোন বিশিষ্ গমযে অনস্ত অস্তিত্বের ক্ষেত্রের সক্বব্র হইতে সকন 
বিশেষ সকল প্রকাশ লোপ পাইযা যাইবে এবং সকল সত্তা নিধ্বিশেঘ অবস্থার 
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ফিরিয়া যাইবে এবং আবার আর এক 'বিশিষ্ট ক্ষণে বিশেষসমূহ সতা 
হইয়। উঠিবে বা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হইবে । মূল সম্বন্ধ বা বিশেঘের 
পথম উৎপতিস্থান আমাদের মনোময় কাল-বিভাগেব বাহিরে অবাস্থত, দিবা 
কালাতীতের মধ্যে, অথবা আমাদের মনোময অভিজ্ঞতা যে বিভাগ এবং 
পারম্পর্্য দেখ! দেয় সে সমস্ত যাহার বূপায়ণ সেই অখণ্ড বা নিতা কালের ক্ষেত্রে । 

আমরা দেখিতেছি যে যেখানে সব আপিযা নিশিমাছে, তথাম অকল্‌ আদি 
তত্ব সন্তাব সকল নিত্য সত্যবিভাব-_একখা উল্লেখবোগা যে অনন্ত যেমন শিতা 
সত্তার তত্বরূপে সাস্তও তেমনি নিত্য--_চবম তহ্হেব একছের মধো স্থিত এবং 
পবস্পরের সঙ্গে এক মৌলিক সম্বন্ধে যুক্ত, দে একত্র সাীন বা তাভাভে সকলে 
বিশিতে পারে, ভাহা বাতিবেকী একত (6য01005159 011215) নহে অধ্ধাং 
শুধু এক বিভাব লইয়াই সে একব গঠিত হয নাই , কিন্ত আদি শক অব যেভাবে 
জড ও মনোময় জগতে আমাদের কাছে আসিয়। দেখা দেষ, তাহা হইল তাহাদের 
দ্বিতীম, তৃতীয় বা আরও নিযুতন ক্রমেব কর্মপুণালী। ন্তাবস্ত তাহাব 
নিজ সত্তাব বিরোধী কিছু হইয়াছেন, মূলে তাহাব মধ্য বিশেঘ ভাবনাব কোন 
সামধ্য ছিল না এবং এক বিশেষ দিনে বা ক্ষণে সতা হউক বা শ্রমাত্বক হউক 
নিশেষসকল তাহাতে দেখা দিয়াছে, এসমন্ত কখা সতা নছে : ইহাও সত্য নহে 
যেকোন অনিব্বচনীয় অপ্রাকৃতভাবে এক বন হইবা গিয়াছে, নিন্বিশেষ মাপন 
সন্তা হইতে বিচ্যুত হুইয়া সবিশেষে পবিণত হইয়াছে অখবা নিও ণেন মধ্যে 
গুণের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে! এই সমস্ত দ্বন্দ আমাদেন মনশ্চেতনালই বাবঙ্গা। 
নন অখণ্ডর্কে এইভাবে খও কবিযা দেখে । দ্বান্দেৰ এই দই বোট্বি কোনটাই 
ম্ললীক নয়, সত্য, কিন্তু তাহাদিখাকে অসযাধেম দদ্দজপে বা পবস্পন হই ত 
পৃখকরূপে স্থাপন কৰিলে তাহাদেব সত পলিচয় পাওনা যান না, কেননা বোর 
গন্বগত দৃষ্টিতে সেরূপ অসমাধেয বিনোধ বা ভেদ নাই | বিজ্ঞোনেৰ বিভাগ 
করিয়া বস্তুকে দেখা এবং দশনের বিভেদ কনিয়া তন্থবিচানেন মধ্যেই যে শুধু 
দ্বন্দের অসামঞ্জস্য এবং নিত্য ভেদ দশনেন এই দক্বলতা 'নাচ্ছে তাহা নভে, 
আমাদের আধ্যাত্মিক অনুতবের মধোণও এইরূপ বাতিবেকী ভাব অথাৎ বনের 
অন্যান্য বিভাব বাদ দিয় শুধু একভাবে নিবদ্ধ থাকার অবস্থা দেখা দিতে পারে, 
সীমা এবং ভেদ স্থাষ্ট কলাই যে মানসচেতনাব ধন্শব আমব. তাহা দিয়া সাধনা 
'আরম্ত করি বলিয়াই এরূপ একভাবে ডুবিযা থাকি | যে সত্য মননকে 
ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাকে বৃদ্ধিগ্রাহ্য করিবার জন্য দাশনিক বিচাবে ভেদ 
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এবং বৈশিষ্ট) দেখার প্রয়োজন আছে ; কেনন৷ বস্তর মনন প্রথম দৃষ্টিতে অভেদ 
দর্শন করিতে গিসা যে গোলযোগ ব৷ বিশৃঙ্খল দেখিতে পায় তাহার হাত হহাতে 
এই ভাবেই নিফৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যদি শেঘ পর্যন্ত দার্শনিকেল 
এইভাবে দেখাব মধ্যে নিজেদিগকে নিবদ্ধ রাখি তবে যাহা প্রাথমিক সহার 
ছিল তাহাকেই শ্রচ্খল প্রস্তত কবিয়া বসি। অধ্যাত্খ সাধনার পথে, যাহা 
পরম্পবের বিরোধী মনে হইতে পাবে, আব্যাত্বিক অনুতবের তেমন বিশিষ্ট 
বিভিন্ন ধার! ধরিয়া আমাদের চলিতে হয়, কেননা মান্ঘ মনোময় জীব বলিয়া 
যাহা মননের অতীত, প্রথমেই তাহাকে বৃহৎ ও পূণ্ভাবে ধরা তাহার পঙ্গে 
দুরূহ বা অসম্ভব ; কিন্তু যখন আমরা যে পথে চলিতেছি তাহাকে বুদ্ধির সাহাযো 
একমাত্র সত্য বলিয়! প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি তখন ভূল কিয়া বসি, যেমন 
ভুল করি যদি বলি যে নৈব্বক্তিক নি ণ বই আমাদের একমাত্র চরম উপ- 
লব্ধির বিষয় এবং সমস্ত ক্ষ্টি, সকল প্রকাশ মামা বা মিথ্যা অথবা যদি বলি অশেঘ 
কল্যাণগুণবুক্ত সগুণ বৃদ্ধে পৌ'ছানই আমাদের সাধনার চবম লক্ষ্য এবঃ বন্ধে 
নিত ণ নৈব্যক্তিক বিভাবকে যাঁদ আমাদের অধ্যাত্ম অনুভূতি হইতে দূবে নিব্বা- 
সিত কবি। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে অধ্যাত্ব পখের মহান সাধকগণের এই 
যে দুইটি অনুভূতি তাহাদের প্রত্যেকে আপন ক্ষেত্রে সমান ভাবে সত্য, তেমনি 
প্রতোকেন অনুভূতি অপরেব কাছে সত্য নহে ; তাহারা একই সত্যের দুই দিকের 
'অনুভূতি, পরস্পবকে বুঝিবাৰ জনা এবং এ দুইটি যাহার বিভাব তাহাকে পূর্ণরূপে 
জা।নতে বা উপলদ্ধি কবিতে হইলে এ উভয় অনুভূতিই প্রয়োজনীয় । চিক 
একই কখা, এক এবং বনু, সান্ত এবং অনন্ত, বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত, ব্য 
জীব এবং বিশ্বাত্া-_এ সকলের বেলাতেও খাটে : ইহাদের প্রত্যেকটি যেমন 
নিজের মধ্যে বর্তমান, তেমনি অপব ভাবেও অনুস্যত আছে এবং ইহাদের 
কাহাকেও জানিতে হইলে তাহাদের মধ্যে বে আপাত বিবোধ দেখা যাইতেছে 
তাহাকে অতিক্রম করিতে এবং অপবকেও জানিতে হইবে । 

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে একই অস্বয় তত্বের তিনটি 
বিভাব আছে, বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্বক এবং ব্যষ্টি; এবং এ তিনটির প্রত্যেকটিব 
মধ্যে অপর দুটি ব্যক্ত বা গোপনভাবে অনুস্যত আছে । বিশ্বাতীত তাহাব 
স্বরূপে এবং স্বভাবে সব্বদা বর্তমান আছেন এবং কালের ক্ষেত্রে তাহার নিজেরই 
সম্ভতাবনাসধুহের ভিন্তিরপে অবস্থিত থাকিয়া অপর দুইটি বিভাবকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন ; তাহাকে বলা হয় দিবাপুরুঘ বা শাশুৃত, সব্ধগত সব্ববজ্ঞ 


১১৬ 


নিত্য ও জীব 


শহ্বশক্তিমান, সব্বানুস্যৃত ঈশৃর-চেতনা, যিনি সকল সম্তা বা সব্বভূতকে 
নালিলন করিয়া অন্তধ্যামী এবং নিয়ামক দূপে বর্তমান আছেন । এই 
পৃথিবীতে তৃতীয় বা ব্যাষ্ট বিভাবের চরম প্রকাশ মানুঘ ; কারণ একমাত্র মানুঘই 
(দব্যভাবের পখে চলিবার এই সন্ধিস্থানে দাড়াইয়া সেই আত্মপ্র কাশের গতিধারাকে 
বিকশিত কারিয়৷ তুলিতে পারে, যাহা বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুই কোটির 
নধ্য দিয়া দিব্যচেতনারই সংবৃতি এবং বিবৃতিবূপে আমাদের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছে! মানুষ তাহার চৈতন্যে আক্মজ্ঞান দ্বারা বিশ্বাতীত এবং বিশ্ব গত 
পুকঘের সেই অস্থয় সত্ত। এবং সব্বসত্তার সঙ্গে একত্বলাভ এবং মেই জ্ঞানের মধ্যে 
বাগ করিতে পারে এবং সেই জ্ঞানেব সাহায্যে জীবনের দিব্যবপান্তর সাধন 
পারবার যে শক্তি আছে, তাহা দ্বাবা তাহাব বাষ্টসত্তাব মধ্যে দিব্য আত্মপ্রকাশ 
কটাইয়া৷ তোলা তাহার পক্ষে সম্ভব, বাষ্টিজীবের শুধু একজনেৰ নয পবস্ত 
ঘকলের এই দিব্যজীবনে পৌ ছাই বিশ্ের ক্রিয়া ও গতিব একমাত্র লক্ষ্য বলিয। 
ধানণা করিতে পারি । ব্যট্টি সত্তার অস্তিহ্ বঞ্পোৰ কোন আত্রাতে কম্পিত এক 
শমক্ঞান মাত্র, সে ভ্রম সেই আত্মা পবে এক দিন আবক্কান কবে, ইহা হইতে পাবে 
ন।। কারণ ইহা তো হইতে পাবে না থে যাহা চরম আত্মজ্ঞানস্বপূপ নখব। 
ভাহার সহিত যাহা এক এমন কোন চৈতনা তাহাব নিজের সত্য এবং নিজের 
সামধ্য জানেনা এবং অজ্ঞান দ্বার! ভুল পখে চালিত হইযা নিজের সঙ্ন্ধে এমন এক 
প্রান্ত ধারণা পোঘণ করে যে ধারা তাহাকে সংশোধন কনিতে হইবে অখবা 
এমন অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবে যাহা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। 
এখবা ব্যাষ্টি জীবের অস্তিত্ব এক দিব্য খেলা বা লীলাৰ মধ্যে একাটা গৌণ 
বিষয় মাত্র, এব: সে লীলার মধ্যেও কোন উচচতন 'আশা পোষণ না কবিয়া 
*খ এবং দুঃখের অবিরাম চক্রাবন্তনের মধ্যে চিরকাণ অবস্থিত খাকিতে হইবে, 
গঞ্জানের বন্ধন হইতে সময়ে সমযে দুএক 'দনের পলায়ন ভিন্ন নিক্কাতিব কোন 
উপায় থাকিবে না ইহাও হইতে পারেনা | ভগবানের লীলাকে এইরূপ নিঘরুণ 
এবং সব্বনাশা বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতাম যদি মানুদের মধ্যে নিজেকে 
“তিক্রম করিয়া যাইবার শক্তি না থাকিত, অস্তিজ্ঞানের দ্বারা খেলার এই 
ঘবস্থার বূপাপ্তর সাধন কনিয়। পরম আনন্দস্বরূপের সতোর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসব 
»ইবার শক্তি যদি তাহার ন৷ খাকিত। এই শক্তির মধ্যেই ব্যষ্টি জীবের অস্তিত্বের 
গমধধন খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; যিনি তাহাদের 'অতীতি অবস্থার সব্বদ প্রকাশিত 
সাছেন, যিনি তাহাদের বাহ্যপ্রতিভাসের অন্তরালে প্রচ্ছনুভাবে সদা বন্তমান 


১১৭ 


দিব্য জীবন বাধা 


আছেন সেই বিশ্বাতীত সচিচদানন্দে দিব্য আলোক শক্তি আনন্দ, বাষ্টি এবং 
বিশুসন্তা নিজেদের মধ্যে ফুটাইযা ভুলিবে তাহাই এই দিব্য খেলা বা লীলার 
গোপন উদ্দেশ্য এবং চরম সাথ্চকতা । কিন্তু তাহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা নয় 
পরস্ত বর্তমান থাকিয়া এবং পূর্ণ সম্বন্ধ স্বীকার করিরা নিজেদের দিব্যরূপান্তর 
সাধন দ্বাব। তাহাদের মধ্যেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে । তাহা না হইলে তাহাদের 
অস্তিত্বের বা আবির্ভাবেব কোন কারণ খাকেনা ; জীবের মধ্যে শিবেব উন্মেঘ 
এবং বিকাশ ইহাই এ প্রহেলিকাব গোপন সভা : এসমস্তের মধ্যে তাই তো তিনি 
অবস্থিত আছেন | বিদা। এবং অবিদ্যাময় এই জগদূরহস্যের দ্বার উদৃঘাটনের 
চাবিই হইল ভাহার এই আক্মপ্রকটনের ইচ্ছা ও সন্বল্পে। 


চতুর্থ অধ্যাঁয় 
দিব্য ও অদ্ছিব্য 


যিনি কবি মনীষী খবর (যিনি আপনাতে আপনি বর্তমান ) ও পরিভূ (যিনি সর্ব 

স৭1কছু হইতেছেন ), (তিনি শাশ্বত কাল হইতে (সব কিছুর) যখাযপ বিধান কারতেছেন। 
ঈশোপনিষদ (৮) 

জ্ঞান দ্ার৷ পৃত হইয়া! অনেকে আমর ভাব পাইয়াছে'**"* তাহারা আমার সাধশ্য 
লাত কারয়াছে। গীতা (81১৭, *৪1২) 

তাহাকে ব্রহ্ধ বলিয়! জান, এখানে মানুষ যাহাকে উপাসন1 করে তাহাকে নয়। 

কেনোপশিষ (১1৪) 

তিশি এক, বশী, সববভূতের অন্তরাহ্ম। । সর্বলোকেঞ ৮ক্ষু প্ববুপ ; নুধকে ঝাহিরের 
চন্ষুর দে'ষ যেমন ম্পশ করিতে পারেন।, তেমান দগতের ছুঃখ সর্ব তান্তগাত্মাকে স্পশ করিতে 
পারেনা । কঠোপনিষদ (€1১৯,১১) 

ঈশ্বর আছেন সববন্তৃতের হাদয় দেশে। গীত (১৮৬১) 


এই বিশ্ব অনন্ত শাশ্বত স্ব্বস্বূপেন প্রকাশ ; যাহা কিছু বর্তমান আছে 
ভাহাব অন্তরে দিব্য পুৰঘ নাস করিতেছেন ;) আমরাও আমাদেন আত্মন্ববূপে, 
সামাদেৰ পতীৰতম সন্তায় তাভাব সহিত এক : আমাদেব অন্তবাস্্া, আমাদের 
মধো যিনি গোপন বাস করিতেছেন সেউ চৈত্যপুরঘ বয়ে সত্তা 'ও চৈতনোর 
অংশ। আমাদের সন্ত সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আমরা পো ছিয়াছি , সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও বলিয়াছি যে ক্রমপরিণতির ফল হইল দিব্যজীবন, এই কথা বলিত্ছে 
ইহাই যেন বুঝা যায় যে আমাদের বর্তমান জীবন এবং তাহাব নিমু স্তরে যত 
জীবন আছে পমস্তই অদিব্য। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা যেন স্ববিরোধী 
উক্তি; তাই 'আমাদের বন্তমান জীবনকে অদিব্য এবং যে জীবনে আমরা 
পৌ”ছিতে চাই তাহাকে দিব্য বলিয়া এ দূ'এর মধ্যে একট। শ্রতেদ স্ষ্টি না কবিয়া, 
দিব্য প্রকাশের একটা শিয়ুতর স্তব হইতে উদ্ব তর স্তমে আবোহণ--_একখ! 
বল! বেশী যুক্তিসঙ্গত । ইহা স্বীকার করা যাইতে পাবে যে যদি আমলা বাহির 
হইতে যে সমস্ত ইঙ্গিত আসে তাহাদিগকে বাদ দিরা কেবলমাত্র অস্তনের সত্যের 


১১৪ 


দিব্য জীবন বার্তা 


দিক হইতে দেখি তবে পবিণতির প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া আমাদের মধ্যে যে 
পবিবর্তন আসিবে তাহা এইরূপে দেখা যাইতে পারে ; জ্ঞানও অজ্ঞানের, ভাল এবং 
মন্দের, সুখ এবং দুঃখের দ্বন্দের ছারা অবিচলিত এবং সচিচদানন্দের বাধাবন্ধনহীন 
চৈতন্য ও আনন্দের অংশ গ্রহণে সমথ কোন সাব্বজনীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও 
হযত এইরূপই বোধ হইবে । তথাপি তত্বদৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি 
আমরা ব্যবহারিক এবং আপেক্ষিক দৃষ্টি দিযা দেখি তাহা হইলে দিব; এবং 
অদিব্যের যে প্রভেদ কিছুতেই যাইতে চাছে না তাহার একটা মূল্য এবং বিশেষ 
প্রযোজন বা সাথকতা আছে দেখিতে পাই | তাহা হইলে সমস্যার এই দিকটি 
আমাদিগকে দেখিতে এবং তাহার যখা্ধ মুল্য নিরূপণ করিতে হইবে । 
বস্তুতঃ একদিকে আত্মজ্ঞান এবং জ্যোতি: শক্তির মধ্যে স্থিত বিদ্যার জীবন 
এবং অপর দিকে অবিদ্যার জীবন, এ দুয়েব মধ্যে যে ভেদ রহিয়াছে দিব্য 
এবং অদিবা জীবনেব মধ্যে ভেদ মূলতঃ তাহাই--যে জগৎ আদি নিশ্চেতনা 
হইতে অতিধীনে বহুকষ্টে পরিণতিব পথে অগ্রর হইতেছে সেখানে অন্তত: এই 
রকমই দেখা যায়। নিশ্চেতনাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ কবিয়া যে কোন জীবন গড়িয়া 
উদুক না কেন তাহাতে মৌলিক অপূর্ণ তার এই ছাপ দেখিতে পাওযা যাইবেই ; 
নিজেন এই শবস্থায় যখন সে তপ্ত থাকে, তখনও সে তুপ্তিব মধ্যে পৃতা 
এবং পামঞ্স্য খাকিতে পারে না, তাহা নানা বৈষমোর এক জোড়াতালি দেওয়া 
ব্যাপার হইবেই। অন্যপক্ষে একান্ত প্রাণথমষ ও মনোময জীবনও সক্কীণ 
পরিসধের মধ্যে থাকিয়া পূণ হইয়া উঠিতে পাবে, যদি তাহার ভিত্তিতে 
থাকে সীমিত হইলেও সামঞ্জসাপূর্ণ আত্বশক্তি এবং আত্মজ্ঞান। অপৃণতা 
এবং অসামগ্তস্যের ছাপ চিরকাল বহন করিয়া খাকাই অদিব্যের চিহ্ন 
বা পরিচয় ; পক্ষান্তবে দিব্যজীবন, যখন ক্ষুদ্র সীমার মধ্য হইতে ক্রমশ: 
বৃহ হইতে থাকে তখনও তাহার প্রতিস্তরে প্রতি অবস্থায়, মুল ভাবে 
এবং সকল কার্যে ও কার্যের প্রতি অঙ্গে এই সামঞ্জস্য বজায় থাকিবে ; 
সে জীবনেব নিরাপদ ভূমিতে স্বাধীনতা এবং পূর্ণতা সহজভাবে ফুটিয়া উঠে 
বা তাহাদের উচ৮তার চরমশিখরের দিকে অগ্রসব হয় এবং পরিওদ্ধ ও অতি- 
সুক্্ম এশুর্ষেণৰও সম্পদে মণ্ডিত হইয়া চলে । অদিব্য এবং দিব্যসতার পার্থকা 
বিচাবে দকল পৃণতা৷ এবং সকল অপূর্ণ তারই খবর আমাদিগকে লইতে হইবে ; 
কিন্ত আমরা সাধাবণতঃ সাধারণ মানুঘের মতই এ উভয়ের পার্থক্য দর্শন করি, 
অথাৎ সেই মানুঘের মত যাহার উপর চাপিয়াছে জীবনের ওরুভার, যাহা লাধব 


১২৬ 


দিবা ও অদিবা 


করিবার জন্য করিতে হয় দুঃসহ চেষ্টা, যে মানুঘেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 
£ইয়াছে নানাপ্রকার জটিল সমস্যা যাহাদেব অবিলম্বে মীমাংসা না হইলে চলে 
না এবং সেই জটিলতায় পড়িয়া তাহার আচরণ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে 
তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাই ভাল এবং মন্দেব মধ্যে যে ভেদ দেখিতে 
বাধা হই, আমরা তাহার কথাই সব চেয়ে বেশী ভাবি অথবা সেই সঙ্গে ভালমন্দের 
সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে এবং যাহা আমাদেব জীবনে মিশ্বিতভাবে বর্তমান, 
মুখদূঃখের সেই দ্বন্দের সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা কবি। যখন বৃদ্ধি দিয়া 
সব্বভূতে দিব্যসত্তার অস্তিত্ব, দিব্যভাৰ হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জখতের 
ক্রিয়াপ্রণালীতে দিব্যতাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন দেখিতে চাই--তখন আমাদের 
সন্ভুখে আসিয়। দাঁড়ায় অশুভ বা অনখেব (9৮11) অস্তিত্ব, যন্ত্রণার নিন্বন্ধা- 
তিশয়হ, প্রকৃতির কার্ধাবলীর অন্তর্গত আপদ বিপদ দুঃখ শোক যন্ত্রণ। প্রভৃতির 
অতিবাছল্য ; এই সমস্ত নিষ্ঠুব এবং নির্দঁয ব্যাপার আমাদিগকে হতবৃদ্ধি কনিয়। 
দেয়, দিব্যতাব হইতে যে জগতে উৎপত্তি সথব! দিবাভাব ছ্বানাই যে চলিতেছে 
জগতের প্রশাসন অথবা সব্বদশী সব্বনিয়ামক ব! সব্বপ্রকাশক এবং সন্বব্যাপী 
এক দিব্যসত্তা যে জগতে মধ্যে অনুস্যত হইয়া বর্তমান শাচেন মানুঘের এই 
গহজাত বিশ্বাসও এই সমস্ত দেখিয়া টলিঘা মাম । আমরা মনে করি অনয 
ম্মস্ত সমস্যা আমরা সহজে ও স্ুন্দবভাবে মীমাংসা কনিতে পাবি এব: সহজে 
সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি বলিয়া বেশ তৃপ্তিও অনুভব কবি । কিন্তু এই বিচার- 
পদ্ধতি যথাথ পরিমাণে বাপক নয, ইহা 'শুধু মানুধীভাবেব পৃট্টিতঙগীতে দেখা : 
কারণ ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখিলে অশিব বা অস্তভ ও দুঃখকে দুইটি প্রধান দোষ 
বলিয়া মনে হইবে বটে কিন্তু ইহারাই জগতের পুর্ণ ক্রুটি বিচযান্ডি নহে এমন কি 
তাহার অপৃশতাব মূল স্বরূপও নহে । জগতেন অসম্পূণতান মধো যে শুধু 
এই দূহটি ক্রটি আছে তাহা নহে ; আমাদেব অধ্যাত্ম না ছড় সত্তা যদি কেবল 
শিব এবং আনন্দ স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট ও পতিত হইসা খাকে 'মখবা আমাদের 
পুকৃতির পক্ষে অশিব এবং দুঃখকে জয় করিতে না পারাই যদি পতনের কারণ 
হয় তবে বলিতে হয় সেরূপ পতন ছাড়া আরও কিছু ঘটিয়াছে। আমাদের 
ধর্মবৃদ্ধি খোঁজে শিব বা কল্যাণ, আমাদেব প্রাণ খোজে আত্মস্্খ কিন্তু 
দশগতিক অভিজ্ঞতায় শুভ এবং সখ ছাড়া অন্য অনেক '্ব্যভাবের ৪ তো 
শতাব দেখা যায় : জ্ঞান, সতা, সৌন্নধ্য, শক্তি, একত্ব প্রভৃতি বস্তও তে 
দিব্জীবনের উপাদান, 'এ সমস্তও তে। আমাদিগকে যেন অনিচছার সহিত 
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অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে ; অথচ ইহাদের সকলেই তাহাদেৰ 
চরমে দিবাপুকৃতিরই শক্তি। 

স্তনাং আমাদেব এবং জগতের অদিব্য অপৃণতাকে শুধু নৈতিক অশুভ ব৷ 
ইন্ডিয়া দূঃখবেদনান মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না ; এ দুইটি ছাড়া জগতের 
আরও নেক জটিল সমসঠ আছে ; কারণ অন্য কোন সাধারণ উৎস হইতেই এ 
দৃইটি প্রবল দোঘ উদ্ভূত হইয়াছে । সে উত্স হইতেছে সাধারণ অপূণতা-তত্ব, 
তাভাকে আমাদেন স্বীকার এবং তাভাব নিঘষে আলোচনা কবিতে হইবে। 
এই অপূণতা বা পুণতীহানিব তহ্ৃকে যি আমরা গভীবভাবে দেখি তবে 
দেখিতে পাই নে আমাদের মণ্যে যে সমস্ত দিব্য উপাদান আছে প্রথমে তাহারা 
সীমিত ভইয়া। পড়ে, ইছাবই ফলে আপম দিব্যভাব হইতে তাহারা বিচ্যুত 
হয়, পবে ঘটে বকমুখী নানা বিকৃতি ও বিপর্যার, দেখা দেষ একটা বিপরীত- 
মুখী ভাব, সত্তার আদশ মতা হইতে চ্যুতি ঘটিবাৰ ফলে আসিয়া পড়ে মিথ্যা 
বা মিখাচাব। ফে সেই তাকে পাষ নাই কেবল কল্পনাদ্ধারা তাহার একা 
বাবণা কনিবাছে১ মেই মনেব কাছে পভ্য হইতে চাতির কাবণ দেখা দেয় যেন 
দিব্য ভাঁব হইতে আত্্াব পতন বা অনস্গলনবূপে অথব। তাহার কাছে সেই দিব্য 
ভাব শুধ এমন 'একটা সন্তাবনা, এমন একটা আশাব বস্থ মাত্র যাহাতে আমরা 
বশনও পৌিব মা, তাহার উপলব্ধি আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না, 
কারণ কেবল এক আদশনপেই তাহাব অস্তিৎ আছে ও থাকিবে । হয় সে 
মানে যে আমাদের অস্তরাত্্া এক মহক্তর চেতনা, জ্ঞান ও আনন্দ, পরম ও সৌন্দর্য, 
শক্তি ও সামধ্য, সমনৃব ও কল্যাণের দিবালোক হইতে ত্রষ্ট হইযা এখানে 
আগসিনা পড়িখাছে, না হয স্বীককান কবে স্বভাবেব সকল চেষ্টা সকল সাধনার 
শে রহিযাছে এক বাখতাৰ চিরসন্বন্ধ এবং সহজাত সংস্কার যাহাকে দিব্য ও 
কাম্য মনে কৰে তাহাতে পৌছি্বার শক্তি আমাদেব নাই! এই পতন ব৷ 
শক্তিহ্ীনতাব কানণ বাদ গভীবভাবে খুজিতে যাই, তবে আমাদের সত্তা, চৈতন্য, 
শক্তি, 'আমাদেব অভিজ্ঞতা সববব্রই --অবশ্য এ সকলের মন্মূলে নয় কিন্তু 
ইহাঁদের বহিশ্চব বাবহাবিক প্রকৃতিতে- “একটা মৌলিক ব্যাপার দেখিতে পাই, 
তাহা হইল ভেদের একটা বাধ্যকবী প্রাতিভাস বা তত্ব অথব! দিব্যসত্তার একত 
হছইতৈ একা বিচেছদ : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ভেদজ্ঞানের অপরিহার্য ফলে 
দিবাচেতনা ও ক্গান, দিব্য আনন্দ ও সৌন্দর্ধা, দিব্যশক্তি ও সামধ্য, দিবাযসমনুয় 
ও কল্যাণ সব্বত্রই একটা সীমা আসিয়া দেখা দেয় ; সমগ্রতা এবং পরিপৃ্তা 


এ 


দিব্য ও অদিব্য 


হইয়া পড়ে ক্ষন, এই সকলকে দেখিবার দৃষ্টিশক্তি হইয়া পড়ে অন্ধ, ইহাদের 
সাবনাৰ পথে আমর! হইয়৷ পড়ি পঙ্গু, আমাদের অনুভব হয় তাহাদের অতি 
ক্ষদ্রাংশ, অনুভবের শক্তি ও গতীরতাব হয় হাঁস, গুণেন ঘটে ন্যুনতা ; এ সমস্তে 
স্পষ্ট দেখা দেয়) হয় আধ্যাত্মিকতার উচচশিখব হইতে পতনের চিহ্ন আব না হয় 
বোধশক্তিহীন নিশ্চেতনের বৈচিত্র্যশন্য একঘেয়ে সুরেৰ ভিতব হইতে চৈতন্যের 
কৃষ্ঠিত উন্মেঘের ছাপ । উচচতর স্তবে ভাবের যে গভীরতা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল 
তাহা এখানে নষ্ট অথবা আমাদেব জড় সত্তাব অন্ধকাব এন: স্তিমিত আলে'কের 
সহিত সামঞ্তস্যসাধনেব জন্য তাভাৰ দীপ্তি যান ও অবলুপ্তপ্রায হইয়া যায়। 
আবার ইহাব পববত্তী গৌণ ফলবপে দেখা দেয় এই সমস্ত উচচতম পদাথের 
বিকৃতি , আমাদের সীমিত চেতনায অচেতন! এবং ভ্রান্ত চেতনা আসিয়া উপস্থিত 
হয়, অবিদ্যা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে গ্রাস কবিয়া ফেলে ; আমাদের অপূর্ণ 
জ্ঞান ও সঙ্কল্লের অপপ্র যোগে এবং বিপখে চলিবাৰ প্ররোচনায়, আমাদের 
হীনবীর্যয চেতনাশক্তিব স্বয়ংক্রিষ প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং আমাদের প্রকৃতির 
নিব্বৃছিতাপরগৃত দাবিদ্র্যের জন্য আমাদেব মধ্যে দেবী সম্পদের বিবোধী যত 
বৃত্তি দেখা দেয়, অশক্তি, জড়তা বা অসাড়তা, মিথ্যাও ভ্রম, দুঃখ এব শোক, 
অপকর্ম, বৈঘম্য, অশ্ডভ বা অন্ধ আসিয়! পড়ে । তাহ। ছাড়া আমাদের অস্তরতম 
প্রদেশে গোপনে এই ভেদভাবের অনুভূতিব উপর একটা আসক্তি, সত্তার 
খণ্ভাবের স্রে সংসক্ত হইযা খাকিবার একটা! প্রবৃক্ভতিকে আমাদেব জাগ্রত 
চেতনায় আমরা যখন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তখনও পালন এবং পোষণ কন্ি, 
এমন কি এহঁসমস্ত পদার্থ যখন আমাদের সত্ভাবৰ কোন অংশকে পীড়ন করে এবং 
সেই উৎপাড়িত অংশ তাহাদিগকে বর্জন কবিতে চায় তখনও সে আসক্তি ও 
পৃবৃত্তি নষ্ট হয় না; এই গোপন আসক্তিই এই সমস্ত দুঃখদায়ক পদাথকে 
আমাদের প্রকৃতি হইতে উচ্ছেদ বা বর্জন এবং দূরাপসরণ করিতে দেয় না। 
চিৎশক্তি এবং আনন্দে তত্ব, সকল প্রকাশ সকল স্যষ্টির মলে আছে বলিয়া, 
আমাদের প্রকৃতির ইচ্ছা, পুরুষের অনুমোদন ভিন্ন কিছুই আমাদের আধারে 
টিকিমা থাকিতে পারে না ; ইহাদের অস্তিত্বে আমাদের সত্তার কোন অংশ 
সুখ বা তৃপ্তি পায়_হউক না কেন সে স্খ গোপন বা বিকৃত-_সেই তৃপ্ডিই 
ইহাদের নাঁচাইয়া রাখে। 

যখন আমরা বলি যে সমস্তই এমন কি যাহাকে আমরা আঁদিব্য বলি 
তাহাও দিব্য প্রকাশ, তখন আমরা এই বুঝি যে বাহ্যরূপ আমাদিগকে প্রতিহত 
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ও বিপ্রকৃষ্ট (5091) করিলেও সমস্ত মূলতঃ বা স্বরূপে দিব্য । অথবা এই- 
তাবে বলিলে আমাদের মানস বোধ সহজেই বোধ হয় সায় দিতে পারিবে : 
সব্ববস্তর মধ্যে অস্তিত্বের একটা মূলসত্যের সন্ধান পাওয়া যায়-_তাহাকে 
আত্বা তগবান বা বন্ধ বলি-_তাহা নিত্যতুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্য আনন্দময় 
এবং নিত্য অনন্ত ; ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতের কোন বস্ত দ্বারা সে অনন্ত 
কখনও সীমিত হয় না : তাহার শুদ্ধ সত্তায় আমাদের পাপ বা অশুভের কোন 
কলঙ্ক স্পর্শ করে না ; আমাদের দূঃখ ও তাপে তাহার আনন্দ ক্ষণ্র হয় না; 
আমাদের চেতনার, জ্ঞানের, ইচছার বা একত্ববোধের দোষ বা ক্রটিতে তাহার 
পৃণতার হানি হয় না। কোন কোন উপনিঘদে দিব্য পুকষকে অদ্বয় অগ্নিবূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে, যে অগ্নি সকল রূপের মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইয়া সেই রূপেরই 
আকার ধারণ করিয়াছে ; আবাব অদ্বয় সূর্ধ্যরূপে বণনাও পাই, যে সূর্য অপক্ষ- 
পাতে সকলকে আলোকিত করিতেছে, আমাদের চক্ষুর দোষ যাহাকে স্পর্শ 
করে না| কিন্তু এই উক্তি পর্যাপ্ত নহে ; ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। 
সে সমস্যা এই, যাহা নিঞ্জে নিত্য শুদ্ধ, পূর্ণ, আনন্দ এবং অনম্ত তাহ তাহার 
নিজেব প্রকাশে এই অপূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা, অপবিত্রতা। এবং যন্ত্রণা, মিখ্যা 
এবং অস্ত কেবল যে সহ্য করিয়৷ থাকেন তাহা নহে, যেন মনে হয় তাহাদের 
বজায় রাখেন এবং প্রশয় দেন, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়। উপনিষদের উক্তিতে 
দ্বন্দের পরিচয় পাই কিন্ত পাইনা তাহার সমাধান। 

সত্তার এই দুইটি বিরুদ্ধ তাবকে যদি শুধু আমরা পরম্পরের সম্মুখে স্থাপন 
করি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে পৌ ছিতে বাধ্য হই যে ইহাদের মধ্যে কোন 
সমনৃয় ও সামগ্তস্য সম্ভব নয় : আমর। ওধু শুদ্ধ এবং মূল সংস্বপ্বপের উপচীয়- 
মান আনন্দে যতটা পারি সংসক্ত থাকিয়া যতদিন পধ্যন্ত তাহাদের উপর এই 
সমস্তের বিরোধী দিব্যভাবের বিধান আরোপ করিতে না পারি) ততদিন পধ্যস্ত 
তাহাদের প্রতিক্ল বহিমুখিতা কোন মতে সহ্য করিয়া যাইতে পারি । অথবা 
ইহাদের বিরোধ সমাধান করিবার চেষ্টা না করিয়া! পলায়নের পথ খুঁজিতে 
পারি। আমরা বলিতে পারি যে একমাত্র অন্তরের সংস্বরূপই সত্য এবং 
বাহিরের বৈঘম্য এক অনিব্বচনীয় অবিদ্যা ব৷ মায়ার ত্যা্টি একটা ভ্রম, একটা 
মিথা। বোধ মাত্র ;: স্বৃতরাং আমাদিগকে শুধু সমাধান করিতে হইবে কোন পথে 
কোন্‌ সাধনার দ্বাবা৷ আমরা প্রকাশিত জগৎ রূপ এই ত্রাস্তি হইতে সেই গোপন 
তত্বের সত্যে পৌঁছিতে পারিব। অথবা বৌদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া বলিতে 
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পারি যে কোন সমস্য। সমাধানের প্রয়োজন নাই ; কারণ বস্তত: সতা এই যে 
এ জগৎ অনিত্য এবং অপূর্ণ ; আত্মা, ঈশৃর ব৷ বৃদ্ধ বলিয়া কিছু নাই, যেহেতু 
আত্ব৷ বা ব্্ধও আমাদের চেতনার একটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র ; স্ুতবাং মুক্তির একমাত্র 
পঞ্থা, ক্ষণতঙ্গরতার প্রবাহ নিয়ত বহিতেছে বলিয়া জ্ঞানের এবং ক্রিয়াশক্তির 
যে একটা স্থায়ীবূপ গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাদিগকে নিরস্ত 
করা । পলায়নের এই পথ ধরিয়া চলিয়া আমরা নিব্বাণের মধ্যে আত্মবিলয়ে 
পৌ'ছি ; আমাদের আত্বার বিলোপে জগৎসমস্যাও বিলুপ্ত হইয়া যায় | 
সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়ার ইহা একটা পথ বটে কিস্ সত্য এবং একমাত্র 
পথ বলিয়। ত মনে হয় না, পৃব্ধের অন্য সমাধানগুলিও তো সম্পৃভাবে সন্তোঘ- 
জনক বলিয়৷ যনে করিতে পারি না। ইহা সত্য যে জগতের বৈঘম্যমম 
প্রকাশকে শুধু বহিশ্চর বাহ্যপ্রত্যয় মনে করিয়া আমাদের অস্তরচেতনা হইতে 
বাদ দিয়া ফেলিতে পারি এবং কেবলমাত্র শুদ্ধ এবং পর্ণ সংস্ববপকে নিব্বন্ধ 
সহকারে চাহিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাহার আনন্দষ্্গ গভীর নৈঃশব্দযের 
অনুভূতি পাইতে পারি, সেই পরম ধামে প্রবেশ করিয়৷ আলোক এবং আনন্দের 
মধ্যে বাস করিতে পাবি। সব বর্জন কবিয়া অন্তরে নিত্য শাশুত সত্যে 
একান্তভাবে সমাহিত হওয়া সম্ভব, এমন কি তাহাতে এমনভাবে আত্মনিমজ্ঙ্জন 
করিতে পারি যে জগতের বৈষম্য আমাদের কাছে স্তব্ধ বা লুপ্ত হইয়া যায়। 
কিন্তু তবু আমাদের অন্তবের অস্তরতম প্রদেশে অখণ্ড এবং পূর্ণ চেতনার জন্য 
একটা আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও সমগ্র বা সব্ববিভাৰ সমন্বিত নিত্যবস্তকে 
খুজিবার একটাঁ আকাঙ্ক্ষা আছে, সত্তার পর্ণ জ্ঞান, পরিপৃণ আনন্দ এবং সব্বতো- 
মুখী শক্তির দিকে আছে একটা প্রবল প্রবেগ ও ও প্রেরণা | এই সমস্ত সমাধান 
দ্বারা আমাদের মধ্যে অখণ্ড সত্তা, পরিপৃ্ জ্ঞান এবং সব্বারসাধক বা পূর্ণাঙ্গ 
ইচ্ছাশক্তির এই যে প্রয়োজন 'এই যে আকৃতি ও আকাউক্ষা আছে, তাহার 
পৃণ তৃপ্তি হইতে পারে না। যতক্ষণ পধ্যস্ত দিব্যভাবে আমাদের কাছে 
জগৎ-তত্ব ব্যাখ্যাত না হইতেছে ততক্ষণ ব্ল্নকেও আমরা অপৃণ ভাবেই জানিব ; 
কাবণ জগৎও তো বদন, যতক্ষণ পধ্যস্ত জগৎকেও আমাদের চৈতন্যে বক্লবস্ত- 
দ্ীপে না দেখিতেছি বা না লাভ করিতেছি ততক্ষণ পধ্যস্ত পরিপূণণ বন্নলাভ 
আমাদের হয় নাই। 

অন্য উপায়েও এ সমস্যার হাত এড়ান যাইতে পারে ; আমরা মুল 
সংস্বক্পপকে স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ণতা সম্বন্ধে মানবীয় দৃষ্টি সংশোধন করিয়া 
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অথব৷ সীমিত মানসমানদণ্ডের ধারণা বিসর্জন দিযা প্রকাশের মধ্যেও দিব্যভাব 
আছে ইহা বলিতে এবং তাহার সমন করিতে চেষ্টা করিতে পারি। আমরা 
বলিতে পারি সব্বভূতান্তর্যযামী চিৎসন্তাই যে কেবল পূর্ণ এবং দিব্য তাহা নহে, 
কিন্ত প্রতিবস্ত নিজের সত্তাতেই আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণ এবং দিব্য, কারণ সত্তার 
সম্ভতাবনাসমূহের মধ্যে যাহা৷ তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহাই তে৷ সে প্রকাশ 
করিতেছে এবং পূর্ণ প্রকাশে তাহার যথাযথ স্থান ত সে অধিকার করিয়া আছে 
অর্থাৎ যে ভূমিকা অভিনয় করিবার ভার যে ভাবে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে 
তাহা সে ত ঠিক মতই করিতেছে । স্বরূপতঃ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই দিব্য, 
কারণ তাহ। দিব্য সত্তারই একটা ভাব এবং বধপ, প্রত্যেক বস্ত তাহার বিশেষ 
প্রকাশের বিধান অব্যাহত এবং যথাযখরূপে নিজের মধ্যে পূর্ণ করিয়া 
তুলিতেছ্ছে। প্রত্যেক সত্তার মধ্যে তাহার প্রকৃতির পক্ষে যাহা ঠিক উপযুক্ত সেই 
পরিমাণে এবং সেইভাবে জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দ আছে ; নিজের অন্তরে 
অনুস্যত এক গোপন ইচ্ছা, আত্মার এক স্বাভাবিক বিধান, এক প্রকৃতিগত 
শক্তি, এক নিগুঢ় তাৎ্পয্য দ্বারা অনুভূতিব যে শুব তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে 
তাহার মধ্যে প্রতিবস্ত ক্রিয়া করিতেছে । তাহার সম্ভার বিধান এবং ধর্ম পূর্ণ 
ভাবে তাহার ক্রিষা ব! তাহাব প্রতিভাসে ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া সে পূর্ণ, কারণ 
তাহার প্রকৃতির সকল সুর তাহার স্বধর্মের সঙ্গে বাধা আছে, তাহার সকল কর্ম 
ও ভাব তাহা হইতেই উদ্ভূত হয়, তাহাব৷ সেই স্বভাবের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়, 
সত্তার মধ্যস্থিত ক্রিয়াশীল দিব্য ইচ্ছা 'ও জ্ঞানের অমোধ বিধান অনুসারে চলে । 
সমগ্রের সহিত সম্বন্ধে সমষ্ট্র মবো তাহার যখাযখ স্থানেও প্রত্যেক সত্ত। পূর্ণ 
এবং দিব্য ; সমগ্রতার পক্ষেও তাহান্ন প্রয়োজন আছে, এবং সমষ্টির মধ্যে 
থাকিয়া তাহাতে তাহার নিজের অংশ গ্রহণ করিযা বিশ্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্য 
ও সুঘম! পূণ হইয়৷ উঠিয়াছে বা উঠিবাৰ পথে চলিয়াছে তাহার সহায়তা 
করিতেছে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রের উদ্দেশ্য এবং সমগ্রতাব 
বোধ পর্ণ করিতেছে । যদি আমাদের কাছে কিছু অদিব্য মনে হয়, যদি এই 
বা সেই ঘটনাকে দিব্য-সত্তাব প্রকতিবিবোধী ললিয়া দোঘী সাব্যস্ত করিতে 
ব্যস্ত হই-_-তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞানতী১ যে অশ্ুঙগনতা বিশ্বের মধ্যে দিব্য- 
পুরুঘের তাব এবং উদ্দেশ্য পূর্ণবূপে অবগত নয়। আমরা বস্তু বা ভাবের 
এক অংশ বা এক অক্ষ দেখি, কিন্তু আমর। এমনভাবে বিচার করি যেন তাহাই 
সমগ্র, আবার বাহ্য ঘটনাকে তাহার ভিতরের অর্থ না জানিয়াই বিচার করি : 
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কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা বস্তুর মূলানিরূপণ ব্যাপার দুষ্ট এবং বিকৃত 
করি, তাহাদের উপর এক আদি এবং মূল ভ্রান্তির ছাপ লাগাইয়া দিই । তেদ- 
ভাব লইয়া কোন বস্তই পর্ণ হইতে পারে না, কারণ ভেদজ্ঞান একটা ভ্রান্তি : 
সমগ্র দিব্যস্ঘমার পূর্ণতাই খাটি পৃণতা । 

এ সমস্তই একটা গণ্ডির মধ্যে কতকটা সত্য ; কিন্তু শুধু ইহা দ্বারা সয়স্যার 
পূর্ণ সমাধান হয় না এবং আমাদিগকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না । যাহা হইতে 
'আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে) সেই মানুধী চেতনা এবং মানুষী দরের প্রচুর 
পরিচয় ইহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে ; কিন্কু যে স্সঙ্গতিব কখা ইহাতে বল! 
হইয়াছে তাহার দশশন তো ইহাতে মিলিতেছে না, তাই ইহ। আমাদের দাবি 
মিটাইতে বা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে পারিতেছে না; অশুভ ব। অনর্থের এবং 
অপূর্ণ তার অস্তিত্বের খে বোধ মানুষের কাছে অতি প্রবল, তাহাকে অনুভূতির 
মহিত সম্পর্করহিত মনেব একটা ধারণার দ্বারা শুধু অস্বীকার কর! হইয়াছে ; 
উপরস্ত ইহা আমাদের প্রকৃতিতে যে চৈত্য উপাদান কমাচ্ছে, অধ্যাত্ববিজয়ের 
দিকে, আলোক এবং সত্যের দিকে আত্মার যে আস্পৃহা, অপূর্ণতা এবং অশুভকে 
পরাস্ত ও দূরীভূত করিবাব যে অভীপ্পা আছে তাহা উদ্বোধিত বা পরিচালিত 
করে না। শুধু এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর কবিলে আমরা একটা সহজ মতবাদের 
বেশী আর কিছু পাই না ; যাহা বলে যেখানে যা কিছু আছে ঠিকই আছে, 
কারণ সবর্ব পদার্থ দিব্যজ্ঞানের বিধানে পূণ হইয়াই আছে, তাহাকে দারশনিকের 
মানসিক শুভবাদ বা সুখবাদ বলা যায, বাহা একটা আপাত আন্রতৃপ্তি ভিন অন্য 
কিছু দিতে পারে না ; যে বেদনা দুঃখ এবং সংঘর্ষেব হতবুদ্ধিকর তাডনায় মানুঘ 
সব্বদ৷ জর্জরিত ও বিপনু ভাহার উপর এ মত বিশেষ কোন আানোক-পাত করে 
না. বড় জোর একটা ইঙ্গিত পাওযা যায় যে যাহান মধ্যে আমাদের প্রবেশের 
পথ নাই সেই দিব্যদৃষ্টির মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপায় াছে। আমাদের 
মধ্যে যে অতৃপ্তি যে আম্পৃহা আছে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ায় আমর! যতই বেশী 
অক্তান ও অন্ধকারে বিচরণ করি না কেন এবং তাহাদেব মধ্যে মনের নানা বাসনার 
খাদ যতই মিশান থাক না কেন) আমাদের সম্ভার গভীরে তাহাদের প্রতিন্বপ 
কোন দিব্য সত্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এ মতবাদ সেদিকে কোন আলোকপাত 
করেনা । যে দিব্য সমগ্র তাহাব অংখসমূহের অপৃণতার এন্য পূণ তাহাকে 
অপূর্ণ তার মধ্যে পূর্ণ বল! চলে, কারণ তাহাকে যাহা সিদ্ধ হয নাই এমন 
উদ্দেশ্যের পথে চলিবার সময়কার এক অবস্থারই পূর্ণরূপ বলিতে হয় ; তাহার 


১২৭ 


দিব্য জীবন বার্থ 


পর্ণতাকে বর্তমান পূর্ণতা, বলিলেও চরম পূর্ণতা বলা চলে না, তাহার সম্বন্ধে 
খাটে গ্রীক পণ্ডিতেব এই উক্তি যে বন্ধের সম্ভৃতি চলিতেছে কিন্তু তিনি এখনও 
সম্ভৃত হন নাই । খাটি বঙ্গ তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অন্তগৃঢি এবং হয়তো 
বা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত ; আমাদের মধ্যে এবং আমাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া যে বন্ধ রহিয়াছেন তাহাকে লাভ করাই হইবে সমস্যার খাঁটি 
সমাধান ; তিনি যেমন পূর্ণ আমাদিগকেও তেমনি পূর্ণ হইতে হইবে : তীহার 
সাদৃশ্য এবং সাধর্দ্া লাত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে । 

যদি মানুঘেব চেতনা অপূর্ণ তাবোধে নিত্য বদ্ধ খাকে, বদি তাহাকেই 
আমাদের জীবনেব বিধান এবং আমাদেব সন্তার প্রকৃতির খাটি পরিচয় মনে 
করি, তবে পশু যাহা অন্ধতাবে মানিয়া নেয় মানুঘেরও তাহাই সঙ্ঞানে এবং বিচার 
বুদ্ধি দিয়া মানিয়া লওয়া৷ হয, এবং তাহা হইলে বলিতে হয যে আমর! বর্তমানে 
যাহা হইয়াছি তাহাই দিব্য আত্বপ্রকাশেব চরম অবস্থা | আমাদের অপূর্ণত৷ 
এবং দৃঃখতাপ সাব্বজনীন সামগ্রস্য এবং পূর্ণতার জন্যই স্্ট হইয়াছে ইহাও 
মানিয়া লইতে হয, এবং আমাদের হৃদয়ের ক্ষতে বেদনানাশক এই দার্শনিক 
মলম লাগাইযা নিজেব মনকে প্রবোধ দিতে হয়, সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের অপূর্ণ 
মানসিক জ্ঞান অথবা অধীর প্রাণ যতটা সন্তি দেয় ততটা যুক্তিযুক্ত দূরদশিত। 
এবং দার্শনিক সূক্মদশিতাব সহিত ভবিতব্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া 
জীবনের চোবাবালির মধ্যে বিচরণ কবিতে হয় । অথবা! ইহাপেক্ষা বেশা 
সাত্বন৷ পাইতে পাবি ধর্মের আবেগের আশ্বয় লইয়া, সকলই ঈশ্বরের ইচছা 
মনে করিয়া, যেখানে আমরা গিয়া আরও সুখময় সত্তা, আরও শুদ্ধতর এবং 
পূর্ণতর পকৃতি লা করিব সেই কোন দিবাধামে আমাদের এখানকার ক্ষতি- 
পূরণ হইবে এই আশায় ও বিশ্বাসে যে অবস্থায়ই পড়ি না কেন তাহা মানিয়া 
লইতে পারি। কিন্তু মানুঘের চৈতন্য এবং তাহার ক্রিয়াধারার মধ্যে এমন 
একটা মুল বস্ত আছে যাহা তাহার বিচারশক্তির মতই মানুষকে পশ্ড হইতে 
পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখিযাছে, অ+্মাদের মধ্যে অপূর্ণতাকে চিনিবার জন্য 
কেবল যে যন আছে তাহা নয়, একটা চৈত্য অংখ আছে যাহা অপূর্ণতা বর্জন 
করে | আমাদের অন্তরাত্বা এ জগতে অপূর্ণতার বিধানে সন্তষ্ট থাকিতে 
পারে না, এবং আমাদের প্রকৃতি হইতে সকল অপূর্ণ তাকে দূরীভূত করিবার এক 
আকৃতি আছে--যেখানে অপৃণ থাকা স্বতাবতই অসম্ভব» সেই দিব্যধামে 
গিয়। নয়, কিন্তু এখানে এই পৃথিবীতে থাকিয়াই১ যেখানে পূর্ণতাকে পরিণতির 


৯২৮ 


দিব্য ও অদিব্য 


পথ সাধনাৰ তীবৰু সংগ্রামে জয় করিয়া লাভ করিতে হয় | অপূর্ণতা যদি 
আমাদেব সন্তাব এক বিধান হয় তবে তাহাদের বিরোধী অসস্তাষ্ট ও আম্পৃহাও 
সভাব নিশ্চিত বিধান ; ইহারাও দিব্য অসস্তাষ্টি এবং দিব্য আম্পৃহা | তাহাদের 
শ্ন্তরে এক শক্তির আলোক স্বাভাবিকভাবে বর্তমান আছে এবং যাহাতে দিব্য 
সস্তা আমাদেব অধ্যাত্বপ্রকৃতির গভীরে এক গোপন সত্যরূপে মাত্র না থাকিতে 
এইজন্য সেই আলোকই তাহাদিগকে আমাদেব মধো পতিষ্ঠিত বাখিয়াছে। 
'এই দৃষ্টি লাভ হইলেই বলিতে পারি যে এক দিব্যসিদ্ধির দিকে এক 
দিবা ড্গনেব প্রশাসনে সকলেই ক্রিয়া করিতেছে বা চলিতেছে, স্ুতবাং জগতে 
পরতোক বস্তু সেই অথে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে : কিস্ত ইহাঁও বলিতে 
হয ইহাতেই পে দিন) উদ্দেশ্যের সম্পূণ পবিচয় পাওযা শেল না। কারণ 
বর্তমানে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার সমঞ্চন এবং পূণ সাথকতা৷ এবং তৃপ্তি 
হইবে, যাহা সে হইতে পারে এবং হইবে তাহা হারাই । ইহা নিশ্চিত যে 
গামাদেব বর্তমান বৃদ্ধি তাহার সাধারণ অবস্থায় বস্ত্র বাহ্য সাঞকতা৷ এবং বাহ্য 
শাতিভাসিক রূপ শুধু ধরিতে বা দেখিতে পাবে, তাহাব অন্যবিধ গভীরতন ষে 
গোপন না এবং খাটি সার্কত৷ আছে তাহা প্রকাশ কবিয়া বর্তমানে বস্ত যাহা 
হইযাছে ভাহার সমখন করিতে পারে কেবল এক দিব্য জ্ঞান ; কিন্ত শুধু এই 
বিশ্বাস লইয়াই আমরা তৃপ্ত খাকিতে পারি না, আমাদিগকে যাহা ছ্বাবা সম্ভাব 
সমগ্যাৰ সমাধান হইবে সেই আধ্যান্ত্িক সত্যকে খুজিমা বাহিব করিতে এব" 
ভাহাকে পাই হইবে ; ইহাই আমাদের সন্তার বিধান। সে পাওয়ান চিচ্ছ 
৪ পবিচয় তাহাকে ধু দর্শনে বিচারে মন দিবা স্বীকার করা নয়, অথবা তাহার 
মধ্যে আমাদের অনধিগম্য কোন দিবা সার্থকতা বা উদ্দেশ্য আছে মনে করিয়া 
নণ্ভমান অবস্থার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়া অখবা বিজ্ঞেব মত তাহাকে 
'এধু গ্রহণ করিয়া চলাও নহে ; সে পাওয়ার খাটি পত্রিচয় পাওয়া যাইবে তখনই 
যখন মামরা অধ্যাত্্র ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়া লাভ কবিব সেই ভান ও শক্তি) যাহা 
জীবনের সমস্ত বিধান, সমস্ত প্রতিভাস, সমস্ত বাহ্য দ্ূপকে রূপান্তরিত কৰিয়া 
দিব্য সার্কত। এবং দিব্য উদ্দেশ্যেব নিকটবর্তী কোন খাটি মুক্তিতে রূপান্তরিত 
করিবে । আমাদের দুঃখ ;বং দোঘ বা ক্রটির অধীনতাকে ঈশবের আপাত 
ইচছা বা আমাদের উপর শুধ বর্তমানে প্রযুক্ত একটা অপূর্ণ তার বিধান বলিয়া 
মানিয়া লইয়া তিতিক্ষা সহকারে সহ্য করিয়া যাওয়া উচিত এবং যুক্তিযুক্ত, 


৯ ১২৪৯ 


দিবা জীবন বার্তা 


ইহা মানিতে প্রস্তুত আছি যদি সেই সঙ্গে ইহাঁও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় 
যে, আমাদেব সমস্ত অশুভ এবং দুঃখকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আমাদের 
অপৃণতাকে পূর্ণ তায় রূপান্তরিত কনা এবং দৈবী প্রকৃতির এক উচচতর বিধানে 
আরূঢ় হওয়াও আমাদের মধ্যস্থিত ভগবানের ইচ্ছা | আমাদের মানুষী 
চেতনায় সত্তার এক সত্যেব, দিব্য এক প্রকৃতির, প্রকাশোন্মুখ এক দেবতার 
আদর্শ বা আভাসের এক মৃত্তি আছে ; সেই উচঢচতর সত্যের তুলনায় আমাদের 
জীবনের বর্তমান অপৃণণ অবস্থাকে অদিবা জীবন এবং জগতের যে অবস্থা 
হইতে আমব৷ যাত্রারস্ত করিতেছি তাহাকে অদিব্য অবস্থা বলা যাইতে পারে ; 
এই অপূর্ণ তাই পবিচয দিতেছে যে দিবা সন্ত ও দিব্য প্রকৃতি আমাদের কাছে 
প্রথমে ছদ্যবেশেই আসিয়াছে, ইহা তাহাদের ঈপ্সিত বূপায়ণ নম । আমাদের 
মধ্যে গোপনভাবে ঈশৃব বা তীহার শক্তি বহিযাছে তাহাই অতীপ্সার এই অগি- 
শিখা জ্বালিয়াছে, আমাদেব মধ্যে আদর্শ দিব্যভাবেব ছবি ফুটাইযা তলিয়া্ছে. 
আমাদেব অতৃপ্তিকে ছাগ্রত বাখিবাছে এবং ছগুবেশ দূর করিয়া দিয়া প্রকাশ 
করিবার জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে অখব! যেমন বেদে বলা হইয়াছে 
এই পাখি জীবের বাক্ত দেহ প্রাণ মন ও আভাতেই খন্নকে রূপাঁধিত প্রকাশিত 
এবং প্রতিষ্ঠিত কব্বাব জন্য আমাদিগকে আবাহন কনিতৈছে। আমাদের 
বর্তমান প্রকৃতি দেখা দিযাছে কেবল এই যে পবিবর্ণন হইতেছে সেই সময়ের 
জন্য, আমাদেন অপূর্ণ অবস্থা কেবল একটা যাত্রানন্তের আদি বিন্দু এবং অন্য 
এক উচচতর, উদারতন, মহত্তব জীবন লাভেন সুমোগ মাত্র, সেই জীবন হইবে 
দিবা এবং পূণ, অন্তবস্থিত দিবাপুকাঘেব জন্য সে যে শু৭ু অন্তরেই পূর্ণ হইবে 
তাহ৷ নহে কিন্তু সন্তাব ব্যক্ত এবং স্থণতম বাহাবপেও পুণ হইবে । 

কিন্ত এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমাদেন অস্তবের অভিজ্ঞত। এবং স্থলতম বাহ্য 
জগতেব আপাতপ্রতীযমান ঘটনাসসহকে ভিত্তি কনিয়া একটা প্রাথমিক 
বিচার বা বোধিজাত প্রাথমিক জ্ঞান দ্বাবা গঠিত হইরাছে | অবিদ্যা অপূর্ণতা 
এবং দু:খেব প্রকৃত কারণ এবং বিশ্বপ্রকৃতিব লক্ষ্যে ব বিশুব্যবস্কায তাহাদের 
প্রকৃত স্থান কোখায তাহা না জানিলে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত পৃ্ণরূপে প্রমাণিত হইতে 
পারেনা । যদি ঈশুর আছেন ইহা স্বীকার করি তবে দেখিতে পাই যে মানব. 
জাতির সাধাবণ বৃদ্ধি এবং “চতনার সাক্ষ্যে ঈশুব এবং জগতের সম্বন্ধে তিনটি 
মত আছে। যে জগতে আযম়বা বাস করি তাহার প্রকৃতি অনুসারে 
প্রয়োজন রহিয়াছে যে এই তিনটির মধ্যে একটির সহিত অপর দুই মতের 


১০ 


দিব্য ও অদিব্য 


সিলন ও সামঞ্তস্য হয় না, এবং সেই অসামগ্রস্যের জন্য জটিল বিরোধ মানুষের 
ননকে হতবুদ্ধি করে এবং অবশেঘে সংশয় ও নাস্তিক্য আসিয়া পড়ে । কারণ 
পৃখমে দেখিতে পাই যে বল৷ হইয়াছে এক সর্বব্যাপী দিবাসতা বা সত্তা আছেন, 
নি শুদ্ধ, পূর্ণ এবং আনন্দময়, তাহাকে ছাড়িয়া তাহা হইতে পৃথক হইয়া 
কিছুই খাকিতে পারে না, সকলেব অস্তিত্ব আছে কেবলমাত্র তাহাকে জাশ্বয় 
কবিয়া শ্রাহাবই সত্তার মধ্যে | যাহা ভগবানেব নর-প্রকৃতি বা নরবপ আরোপ 
করে, আদিম মানবের সেই মত যাহাকে ইংরাজীতে 2011)1010010701101715]7 
পলে তাহা এবং নিরীশ্রবাদ ব৷ জড়বাদ ছাড। সকল প্রকার চিন্তাধারাই এই 
স্বাকাবোক্তি হইতে বিচাবারন্ত করে অথবা বিচারেব ফলে এই মূল ধাবশায় 
পৌছে । ইহা সত্য যে কোন কোন ধর্পমত জগৎ হইতে পৃথক এক ঈশ্বরের 
'গস্তিত্ব স্বীকার কবে খিনি নিজ সন্তান বাহিরেই এক জগখ স্যট্টি করিযাছেন, 
কিন্ত অধ্যাত্ব শান্তর বা৷ অব্যাত্্ দ্শন গঠন করিবার সময় তাহানাও ম্বীকাৰ করে যে 
ঈশুব সব্বব্যাপী এবং সুকলের মধ্যে অনুস্যুত১ কানণ আধতক্বিক ভাবের ভাবনা 
কনিতে গেলেই সব্ববাপিত্ব স্বীকাৰ এমনই প্রযোজনীব যে তাহাকে 'এডাইয়া 
ঘাপ্রয়া যার না । যদি সেরূপ আত্ম! ঈশৃর বা সতা বলিয়৷ কিছু খাকে তবে তাহা 
 মব্বত্রই খাকিবে, এক এবং অখণ্ড হইবে, তীভাব সত্তার বাতিনে কাহাব ও থাকিবার 
. গশ্তাবনা নাঈ, তীহা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে কোনকিছু জাত হইতে পারে 
না: তাভাকে আশয় না কবিয়া বা তীাভা হইতে স্বতন্তরভাবে বা তাহাব সত্তাৰ 
নিঃশ্বাস এবং শক্তিতে অনুপাণিত বা পূর্ণ না হইয়া কিছুই খাবিতে পাবে না । 
এমন কখ। কোঁধাও কোথাও বল৷ হইয়াছে যে জগতের অজ্ঞান, অপূণতা এবং 

“খ দিব্যসন্তাব আশুযে নাই কিন্তু তাহা হইলে আমাদিগকে দুই ঈশুর মানিতে 

র, একজন শিবমন 'অ্র্মজ্দ (0)112020) অপব জন অশিবময় “অভিমনূ? 
(4১101107917) অথবা জগত হইতে ভিন্ন হইযাও জগতে অনুস্যত 'একছন পৃণ 
পূকঘ, অন্য একজন অপূণ বিশ্বস্ষ্টা বা বিবিজ্ত অদিব্য প্রকৃতি আছে এরূপ 
ধাবণ] করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের মধ্যস্থিত উচচতম বুদ্ধি তাহা স্বীকার করে না. 
ইহাকে বড়জোর সত্যের একটা গৌণবিভাব বলিয়া মানা চলে িস্ত মূল সত্য 
না পূর্ণ সত্য নয : একখা মনে করতে পারি না৷ যে সব্বভৃতস্থ এক চিন্ময় 
পুরুঘ এবং সব্বসবপ্রী এক শক্তি পরম্পর হইতে তিন, তাহাদের সম্ভার প্রকৃতি 
পরম্পরবিরোধী, তাহাদের ইচছা ও উদ্দেশ্য পৃথক । আমাদের বুদ্ধি বলে, 
বোধি চৈতন্য অনুভব কারে, আধ্যাত্ত্িক অভিজ্ঞতার পাক্ষ্যেও সমিত হয় যে 


১৩১ 


দিব্য জীবন বার্থ 


সকল বস্তব এবং সণ্বজীবের মধ্যে এক শুদ্ধ নিত্য সন্ত আছে এবং তাহারাও আছে 
তাহাবি মধ্যে ও আশ্য়ে ; এই সব্বাশৃয়ী ও সব্বান্তর্যামী পুরুষের অধিষ্ঠান 
ভিন্ন কোথাও কিছু নাই বা! কিছুই ঘটিতে পারে না । 
দ্বিতীয় মতটি আমাদের মন সহজেই স্বীকার করে এবং প্রথম স্বীকাধা 
হইতে অনুমানও করা যায়, তাহা এই যে নিজের পূর্ণ জাব্বভৌম দিব্যজ্ঞান 
বা প্রজ্ঞাতে অধিষ্ঠিত এই সব্বগত দিব্য সত্তার পরাশক্তি এবং পরম৷ চেতনার দ্বারা 
সব্ববস্ত তাহাদের সকল সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া-পদ্ধতি ব্যবস্থিত, নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত 
হইতেছে । কিন্তু অন্য দিকে বাস্তবক্ষেত্রে বস্তর যে ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং অন্বন্ধ 
মানব-চেতনার কাছে আসিয৷ উপস্থিত হয় তাহা অপুণ এবং সীমিত ; দেখা 
দেয় একটা অসামগপ্পস্য, এমন কি একটা বিকৃতি, এমন কিছু যাহা দিব্যসস্তার 
সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ আছে তাহাব বিরোধী বা বিপরীত, দিব্যসত্তার 
অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রতীয়মান অস্বীকৃতি, অন্ততপক্ষে তাহার বিকৃত রূপ বা ছদ- 
বেশ। ইহা হইতে তৃতীয আর একটি সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে, দিব্য অত্য 
এবং জাগতিক সত্য মূলতঃ এবং বাহ্য অবস্থা পরস্পর হইতে বিভিন্ু, এত 
বিভিন্ন যে ইহাদের একে পৌ'ছিতে হইলে অনা হইতে দূরে ধাইতে হইবে : 
জগতের সেই অন্তধ্যামী দিব্যপূরুঘকে পাইতে গেলে যে জগতে তিনি বান 
কবিতেছেন, যাহা তাহার নিজের মন্তার মধ্যে তিনি স্য্টি বা প্রকাশ করিয়াছেন 
এব যাহাকে তিনি শাসন করিতেছেন) সেই জগখকে ত্যাগ করিতেই হইবে । 
এই তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটিকে মানিতেই হইবে : সব্বগত দিব্যসত্তা যে জগতের 
মধ্যে বাস করিতেছেন সেই জগতে সহিত যদি শাহান কোন সম্বন্ধ থাকে, 
সেই জগতের প্রকাশে, গঠনে, পবিপালনে এব প্রশাসনে যদি তাহার কোন 
হাত খাকে তবে দ্বিনীয সিদ্ধান্তটিকেও মানিতে হয় ; আবার তৃতীয় সিদ্ধান্তাটিও 
স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয় কিন্ত তখাপি পৃর্ধেন সিদ্ধান্ত সমূহের মঙ্গে তাহার 
মিল নাই : এই অমিল বা! অসঙ্গতি হইতে একটা সমস্যা আসিয়া আমাদের 
কাছে উপস্থিত হয় এবং মনে হয় বেন তাহার মন্তোঘজনক সমাবান পাওয়ার 
কোন উপায় নাই। 
শান্তর ও দখনের যুক্তি দিয়া এ সমস্যাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করা 
শক্ত নহে। এপিকিউবামেব দেবতাদেব মত একজন নিক্ষর্মী ঈশুরকে খাড়া! 
কর৷ যায় যিনি নিজে আনন্দময়, প্রাকৃতিক যাপ্রিক বিধান দ্বারা জগৎ সুপথে 
ব৷ ক্পথে যে দিকেই চলুক না১ এ ঈশুৃব তাহার উদাসীন দরষ্টা মাত্র । আমরা 
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ব্সিতে পারি এক সাক্ষীপুরুষ, সব্বভূতের এক নীরব আত্বা আছে. সে পুরুষ 
প্রকৃতিকে যাহা খুসি করিবার সন্মতি দিতেছে, তাহাব নিজের নিক্ষিয় এবং 
নিঞ্ষলঞ্ষ চৈতন্যে প্রকৃতিব সকল স্কন্প বা ককর্ট্ প্রতিফলিত হইতে 
দিষা তৃপ্ত আছে ;, অথবা বলিতে পারি যে এক পবম এবং চরম আত্মা 
শাছে তাহা নিক্ষিয, সব্বসন্বন্ধবজিত ; বিশ্ববিভ্রম বা বিশ্ৃস্কার্টৰ কার্ষেোয, তাহা 
নিলিপ্ত এবং উদাসীন ; অথচ এক অনিব্বচনীয় রহস্যময় বিশ্ব কালকবলে 
পতিত জীবকে প্রলুব্ধ এবং পীড়িত কনিবার জন্য তাহা হইতেই বা তাহাৰ 
প্রতিযোগীরূপে জাত হইযাছে। কিন্ত এ সমস্ত সমাধান আমাদেব দ্বিধা- 
বিভক্ত অভিজ্ঞতাতে যে আপাত বিরোধ আঠে তাহাকেই প্রতিফলিত কনা ছাড়া 
অনা কিছু কবে না ; তাহাতে বিবোবেব অমনৃয়েৰ চেছ&টা নাই, তাহান সমাধান 
বা ব্যাখ্যা কিছুই হয় না ; ইহাবা যিনি অখণ্ড এবং অনিভাজ্য তাভাকে মূলতঃ 
ভাগ কন্বিযা প্রকাশ্যে বা গোপনে এক দ্বেত প্রতিষ্ঠটাব চেষ্ট। কনে, আহাতে 
যামাংসা না হইয়া বরং সমস্যাকে পুনলায দৃদ্পে স্বাপন। করা ভয়। বস্তুতঃ 
ইহাতে ঈশ্বর বা আত্মা এবং প্রকৃতিকে দুই নস্ত্র্ূপে দেখা হয় ; কিন্ত প্রকৃতি 
বা বস্তুর শক্তি, আত্বাৰ বা বস্তর মূল সন্তাব এক শক্তি ছাডা আব কিছু হইতে পানে 
না; প্রকৃতি ভাহাৰ নিজের বিরোর্ী কোন কন্ম কনিতে পাবে না, অথবা 
কর্মে সে আঘ্ন। হইতে পূণ স্বাবীন, ইছাও হইতে পারে না ; পুকধেন অন্মতি 
না অসন্মতি প্রকৃতির কাধ্যকে প্রভাবান্বিত কলিতে পারে না ইহা ও সম্ভব নয়, 
অখবা ইহাও মানা যায় না যে পুকঘের যন্ত্রেন মত অসাডভতা এবং নিক্ষিয়তাঁৰ 
উপব প্রকৃতির উদ্দাম অখচ যাশ্রিক শক্তি গাবোপিত হইতেছে মাত্র । ইহা 
বল৷ সম্ভব যে এক জন নিক্ষিয় সাক্ষীরূপী আত্বা এবং একজন সব্রিষ ঈশ্বর 

ছেন ; কিন্ত ইহাতেও গোল মিটে না, কেন না শেঘ পধ্যন্ত আমাদিগকে 
স্বীকার করিতে হয় যে এ দুই একই ন্তত্বেব দুই বিতাব ; ঈশ্বভাব সাক্ষী 
পৃকষেরই সক্রিয় বিভাব, আব সাক্ষীতাব সক্রিয় ঈশুবের নিক্ষেয দ্র দূপ বিভাব। 
আত্বার জ্ঞানের মধ্যে স্থিত বিভাব এবং সেই আত্মারই কর্মের মন্যে স্থিত বিভাবেব 
মধ্যে এই বিরোধ, এই জম্দ্রব্যবধানের ব্যাখা প্রয়োদন, কিন্ত তাহাব ব্যাখ্যা 
তো মিলিতেছে না অথবা যাহার ব্যাখ্যা করা যান না এমন এক রহস্যই থাকিয়া 
যাইতেছে । আবার আমা এমন'ও বলিতে পারি বুদ্ধতুন্ধে দুইটি চেতন 
আছে, একটা সক্রিয় অন্যটা নিক্ষিয় , এক তাহার স্বরূপ এবং অধ্যান্্ চেতন।, 
এ চেতনায় বৃদ্নু পূণ অখণ্ড এবং নিব্বশেষ১ অন্যচেতনায় আছে গঠন- মতা 
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বা স্থ্টিসামর্থয এবং বাস্তবতা, তাহাতেই বন্ধ অনাত্ম হন, কিন্তু নিহ্বিশেঘ 
পর্ণ সে অনাত্বতায় কোন অংশ গ্রহণ করে না ; কারণ অনাত্বা কালাতীত সত্যের 
মব্যে অবস্থিত কালের এক ক্ষেত্রের বপায়ণ মাত্র | কিন্ত যে আমরা কেবল 
অদ্ধসচেতন অর্ক সত্তা হইলেও নিত্যবস্ত্রর অর্ধেক স্বপ্রময় জীবনের মধো 
বাস করিতেছি এবং প্রকৃতির দ্বারা এ স্বপ্রকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে এবং 
এই ভয়াবহ ব্যাপারের সহিত যুক্ত খাকিতে বাধ্য হইতেহি, যেই আমাদেস 
কাছে একখা স্প&তাবে এক রহস্যের আকার ধারণ করে : কারণ কালেন 
ক্ষেত্রে এই চেতনা এবং তাহার বূপায়ণসমূহ শেষ পথ্যন্ত সেই একই আত্মা 
শক্তি এবং তাহাবি আশ্রিত এবং কেবল তাহার দ্বারাই তাহাঁদেক অস্তিত্ব বজাঁন 
থাকে : সতাবস্তর শক্তিতেই যাহাব অস্তিহ তাহা সেই সত্যবস্তব সভিত অন্ধ 
রচিত হইবে কি কবিয়া অথবা সেই বস্তুই বা কি করিষ। তাছাব শক্তিব ছ্বান৷ 
স্থ& জগতের সহিত সন্বন্ধশুন্য হইবে? জগতের অস্তিত্ব যদি পরম চিতসস্তাব 
উপর নিভর করে তবে জগতেব মধ্যেব ব্যবস্থা এবং সম্বন্ধ ও নিতর করে সেই 
চিংসন্তার শক্তির উপর ; জগতের বিধানও তাহার সম্ভা ও চেতনার কোন 
বিধানানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়| নিজের আত্মসন্তার মধ্যে যাহা অবস্থিত সেই 
বিশ্বচেতনার জ্ঞান আত্বাতে বা সত্যবস্ততে থাকিবে. বিশ্বচেতনাধ মধ্যে 
সে জ্ঞান খাকিবে : আত্মাবই এক শক্তি সক্বদা প্রাতিভাসিক জগৎ এবং ক্রিয়াবনি 
নিয়ন্ত্রিত করিবে অন্ততঃপক্ষে তাহাতে তাহার অনুমতি খাকিবেই, কেননা 
যাহা আদি এবং শাশুত আত্মপত্তা হইতে জাত হয় নাই তেমন কোন স্বতন্ত্র শর্তি 
ব৷ প্রকৃতি খাকিতে পারে ন!। আর কিছু না৷ করিলেও চিন্মযরূপে যে তিণি 
স্বগত হইয়৷ বর্তমান আছেন ইহা দ্বারাই তিনি হইবেন বিশের সষ্টা এবং 
নিয়ন্তা | বিশুক্রিয়ার অন্তরালে অনন্তের মধ্যে শান্তি এনং নৈঃশব্দ্যের এক 
অবস্থা আছে, এক চেতনা আছে যাহা নিশ্চল এবং নিক্ষিয় অথচ বিশৃস্যার্টিৰ 
সাক্ষী, আধ্যাত্তিক অনুভূতিতে সে সত্যে পৌন্ছা যায় ইহ! নিঃসন্দেহ ; কি 
তাহাই আধ্যাত্বিক অনুভবের সমগ্রুত। নহে, তাই আমবা আশা করিতে পারি না 
যে জ্ঞানের ব সত্যের এক অংশের দ্বারাই মোলিকভাবে বিশ্বরহস্যের সম 
সমাধান পাওয়া যাইবে । 


বিশের উপর একটা দিব্য প্রশাসন আছে একথা যদি একবার স্বীকার 
করি, তাহা হইলে আমাদিগকে মানিতে হইবে যে, সে প্রশাসন-শক্তি পূর্ণ এবং 
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ব্যাহত ; কারণ তাহা৷ না৷ হইলে আমরা স্বীকার কবিতে বাধ্য হই যে, অনন্ত 
এবং পরাৎ্পর সন্তা ও চৈতন্যর জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সীমিত এবং তাহাদের 
কর্মের বাধা অগসারণে অক্ষম | এটুকু মানা অবশ্য অসম্ভব নয যে, পবম সবর্বগত 
দিব্যপুরুঘ নিজের পূণ সত্তার মধ্যে কোন কিছুকে অপৃণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে 
এবং অপৃণতার কারণ হইয়া বর্তমান খাকিতে দিয়াছেন, বুদ তাহাকে কর্মের 
কৃতকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন ; এমনি আংশিক স্বাতন্তরা দিয়াছেন অবিদ্যাচ্ছন 
নিশ্চেতন প্রকৃতিকে, মানুঘের মন ও সন্কল্পেব ক্রিযাকে, এমন কি যাহারা 
নিশ্চেতনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্ধকার এবং অশুভেব তেমন সচেতন শক্তি 
বা শক্তিসমৃহকে ! কিন্ত ইহাদের কেহই বলে আনিব, প্রকৃতি এবং চৈতন্য হইতে 
পৃথক নহে, কেহই তাহার অধিষ্ঠান, অনমমোদন বা অনুমতি ভিনু ক্রিয়া কবিতে 
পারে না। মানুষের স্বাধীনতা আপেক্ষিক, তাহার নিজের প্রকৃতিব অপৃণতার 
জন্য কেবল মাত্র তাহাকেই দাষা করা যায় না । প্রকৃতিব অবিদ্য। এবং নিশ্চে- 
তনা সেই অদ্বব সম্ভার মধ্যেই জাত হইযাছে. ভাঙা হইতে স্বতপ্রভাবে নহে ১ 
প্ুকৃতির ক্রিয়াব অপূৃণতা৷ স্বগত তন্বেব ইচচ্ভার সহিত একেবারে স্্ধলহিত 
কোন কিছু নহে । ইহা স্বীকার কব! যাইতে পাবে ষে, প্রকৃতিন যেসকল শক্তিতে 
গতির আনন্ত হইয়াছে সেই গতিৰ বিধানানুসানে তাহাদেব নিজেদিগকেই 
ক্রিয়াসম্পন করিবার অধিকার দেওযা হইয়াছে, কিন্ত সন্বন্ঞ এবং সব্বগত 
দিব্যপুকঘ যাহাকে তাহার নিজেব মধ্যে উদঘ হইতে এবং তাহাবি সণ্তাৰ মধ্যে 
নাস্থিত ত থাকিয়া তাহাব সানিধ্যে ক্রিয়া কলিতে দিযাছেন, তাহারা তাভা হইতে 
দাত এবং তাহারি প্রশাসনে চালিত হইতেছে ইহা আমবা বলিতে বাধ্য, কারণ 
এতাহারি আদেশ ভিন্ন তাহারা আসিতে বা বর্তমান খীকিতে পালিত না। যাঠা 
এতিনি প্রকাশ কবিয়াছেন সেই বিশ্ব সহিত দিব্যসন্ভার আদৌ যদি কোন 
সঘ্ন্ধ থাকে তবে তিনি ছাড়া তাহার আব কোন প্রভু থাকিতে পাবে না এবং 
বিশ্বের অস্তিত্বের পক্ষে তাহার আদি এবং সাব্বভৌম সম্তাব যে প্রয়োজনীয়ত৷ 
আছে এ সত্য হইতে আমাদের পলায়নেব কোন উপায় নাই। বৃল্ন সম্বন্ধে 
'সামাদের প্রথম পৃর্বপক্ষ (0:2100156) হইতে এই যাহা স্বতঃমিদ্ধবূপে 
পাওয়া যায়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া এবং তাহা হইতে “য সমস্ত ফলিতাঁথ 
(10111109001)) পাওয়। যায়, তাহার কোনটাকে বাদ না দিয়া অপূৃণতা দুঃখ 
এবং অশুভের সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে হইবে । 

প্রথমে আমাদিগকে একটি কথা বুঝিতে হইবে এই জগতে অবিদ্যা, 


১৩৫ 


দিব্য জীবন বার্তা! 


শ্রম, সীমাবদ্ধতা, দৃঃখ, ভেদ এবং বিরোধ বা সংঘাত আছে বলিয়! তাহা দ্বারা 
বিশ্বে বন্মের সত্তা, চেতনা, শক্তি, জ্ঞান, সঙ্কলপ ও আনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকৃত বা 
অপ্রমার্ণিত হইতেছে, তাড়াতাড়ি আমাদের এ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবার প্রয়োজন 
নাই । ইহাদিগকে যদি পৃথক করিযা স্বতন্ত্রূপে দেখি তবে সেরূপ বোধ হইতে 
পারে, কিন্ত বিশৃক্রিয়ার মধ্যে সমগ্রতার স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া যদি তাহাদিগকে 
যখাযখ স্থানে স্বাপন করি এবং যথার্থ তাৎপর্যা বুঝি তবে এই ভুল 
তাজিয়া যায়। সমগ্রত। হইতে একটা অংশ ভারঙ্গিয়া লইযফা পৃথক ভাবে 
দেখিলে তাহা অপূর্ণ কদাকাব এবং দুর্বোধ বোৰ হইতে পারে; কিন্তু 
তাঁহাকেই সমগ্েব মধ্যে 'দখিলে দেখ। যাঁয় তাহার যথাস্থানে সে সামঞ্জস্যেই 
পূ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখা যায় তাহার একটা অথ ও প্রয়োজন আছে। 
দিব) সত্য তাহান্র সন্তায় অনন্ত, এই অনন্ত ভাবের মধো আমবা সব্বব্র সাস্থ 
ভাব দেখিতে পাই : মনে হয় যেন এই আপাতপ্রতীযমান ব্যাপাব হইতে 
আমাদের বসন্ত চলিতে আরম্ভ করিযাছে, আমাদের সঙ্কীণ 'অহং এবং তাহান 
অহংকেন্ত্রিক সমস্ত ক্রিষা সব্বদাই এই সান্ত ভাবের সাক্ষা দিতেছে । কিন 
বস্ততঃ যখন আমবা পৃ আত্মজ্ঞান লাভ কবি, তখন দেখিতে পাই যে, আমর। 
সীমিত নই, কারণ আমবাও অনন্ত । আমাদের অহং বিশ্ু-সন্তারই একা 
মুখ ব৷ দিক এবং তাহাব কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই ; আমাদের আপাতপ্রতীরমান 
বিবি বাট্টিসত্তা একটা বহিশ্চব গতি বা ভাব মাত্র, ইহা পশ্চাতে আমাদের 
খাটি জীবচেতনা তাহার চাবিপাশে মব্বপদার্থের সহিত একহে ব্যাপ্ত হইয়া 
আছে, আবার উদ্ধ দিকে বিশ্বাতীতি দিব্য অনস্তের সহিভও তাহার একহ 
রহিযাছে। অতএব আমাদের অহং একটা সীমিত সম্ভা বোধ হইলেও বস্তুতঃ 
তাহা অনস্তেবই শক্তি: বিশ্বে যে অন্ত্গীন সত্তার বৈচিত্র্য রঙ্গিয়াছে তাহা 
অসাম অনস্তেবই পবিশাম এবং তাহারই অত্যাশ্চর্ম্য সাক্ষী, সীমা বা সান্তভাবের 
নয়। ভেদ বা খণ্তার আপাতিবোধ কখনও প্রকৃত ভেদে পবিণত হয় না : 
তেদভাবের আধার হইয়া এবং তাহা প্মতিক্রম করিয়া এক অবিভাজ্য একত্ব 
আছেঃ যাহাকে ভেদ কখনও ভিন্ন করিতে পারে না । জগং-সভ্তার মধো অহং 
আছে, আপাতভেদ এবং তাহার বিবিক্ত ক্রিয়া আছে, ইহ! দৃশ্যমান জগতের 
গোড়ার কথা হইলেও তাহাতে মুল একত্ব এবং অবিভাজ্য সত্তার দিবা প্রকৃতি 
অস্বীকৃত হয় না : বাহ্যজগতে অনস্ত যে শক্তিতে বহুরূপে বিভাবিত হইতেছে, 
তাহা অনন্ত একেরই এক শক্তি। 


১৩৬ 


দিব্য ও অদিব্য 


তাহা হইলে সত্তার সত্য কোন বিভাগ বা সত্য কোন সীমাবদ্ধতা হয় নাই, 
সব্বগত তত্বেব মধ্যে কোনও মৌলিক বিবোধ আসে নাই : তবে মনে হয় চৈতন্যে 
একটা খাটি সীমাবদ্ধতা আসিয়া পড়িয়াছে ; আমরা আত্মজ্ঞান হাবাইযাছি, অস্তরেব 
দিবযসভ। আবরণে শক! পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে সর্বপ্রকাব অপূণতা আসিয়া 
উপস্থিত হইযাছে। কারণ আমাদের আত্মানৃতবে যে খণ্ড অহংচেতনা প্রথমে 
কাট্যা ওঠে এবং নিব্বপ্ধাতিশয়ের সহিত পুন; পুনঃ আত্মানুভবে প্রকাশ পায়, 
আমরা মনে প্রাণে দেহে তাহাব সহিত নিজেকে এক করিনা দেখি । ইহাই মু্তিঃ 
বাশ সত্য নহে এমন এক বাবহাবিক বিত্াগ আমাদের উপর আরোপিত করে 
এবং সভ্য হইতে পৃথক হইয়া পডিলে যে মবাঞ্চিত ফলসকল ভেগ করিতে হয় 
তাভারাও আসিয়া পড়ে । কিন্ত এখানে বহিস্থলে আমলা যাহাই অনুভব কবি না 
কেন, আমাদের উপর যে প্রতিক্রিষাই হউক না কেন, এখুনিক ক্রিয়ার দূ ভঙ্গীতে 
দেখিলে বুধিব যে অবিদ্যাব এই ব্যাপাবও ভ্গনেলহই একী ক্রিয়া-- -খাটি 
'শবিদ্যা নয়। অবিদ্যারপ এই প্রতিভাম একটা বাধ*চনক্রিয়া ও গাত ; 
কাবণ ইহার পশ্চাতে এক অবিতাজ্জ্য সব্বক্চতনা আছে ; সেই মব্বচেতন। 
বখন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, জ্তীনেন বিশেষ ক্রিঘা বা সচেতন বর্দেব কোন 
নিশেষ ধারাকে আশ্য় কবিয়া বিশেঘ সীমান মধে। নশিতছেকে সীমানদ্ধ করে, 
তখন সেই জ্ঞানের যে শক্তি বা যে দিক শুধু বাতিবেই প্রকাশ পায় এবং যাহাব 
পশ্চাতে সেই জ্ঞানের বাকি সবটা প্রচত্নভাবে অপেক্ষা বরিনা খাকে, তাহাকেই 
শনিদ্যা বলে। সব্বচেতনা প্রকৃতির মধ্যে আলোক এবং শক্তিৰ এই গোপন 
ভাগাব এইভাবে রক্ষা কবেন যাহাতে আমাদের প্বিণতিন ধানান মধ্যে সেই 
তাগুাবে সঞ্চিত বিস্ত হইতে কিছু কিছু করিযা বাহিন কবি পাবেন । অন্মুখ- 
ভাগে অবস্থিত 'এই অবিদ্যার যে কট যে ন্যনতা আছে এক গোপন শক্তিন 
ক্রিমাষ তাহা পূর্ণ হয়, সেই শক্তি আপাতপতনেন মপা দিমাও ক্রিষা করে, 
গব্বক্ততা জীবের জন্য চরম যে লক্ষ নিদ্দিট করিয়! বাখিরা্ডে এই পতন 
তাহা হইতে অন্য লক্ষ্যের দিকে যাহাতে লইয়া যাইতে না পাবে ভাহাব ব্যবস্থা 
বনে, অবিদ্যার মধ্যস্থিত আাত্বাকে তাভার অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান ও শক্তি লাভে 
সহাযতা করে, এমন কি প্রাকৃত ব্যক্তিসভ্ভাব ক্রমোনতিব পখে যাহা প্রয়োজন, 
সেই দূঃখ এবং ভ্রম হঈতেও তাহাব পনিণভিব পখে চলিবার পাখের সংগ্রহ 
কবিতে এবং যাহা আর কাজে লার্গিবে না তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে 
সাহায্য কবে। সমন্মুখস্থিত এই অবিদ্যা শক্তি হইল কোন বিশেষ সীমিত 


১৩৭ 


দিব্য জীবন বার্ড! 


কার্ষ্য নিজেকে '্ভিনিবিষ্ট করিবার শক্তি ; আমাদের মানবীয় মনেও এই 
শক্তির অনুরূপ কিছু দেখা যায়, যখন আমবা কোন বিশেঘ উদ্দেশো বিশেধ কাধে; 
চিত্ত সমাহিত করি, তখন মনে হয় যেন সেই কর্ষোর জন্য যতটুকু জ্ঞান, যতাটক, 
ভাবনা প্রয়োজন তাহাই শুধু ব্যবহার করি, আমাদের বাকী জ্ঞান বা ভাবনা 
যাহার সঙ্গে সে কাজের কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহা সে কাছে বাধা দিবে, তীহ। 
আমবা সাময়িকভাবে পশ্চাতে রাখি ; তথাপি বস্ততঃ আমর! যাহা হইয়াছি 
ভাহারই অবিভাজ্য চেতন৷ যাহা কবিবার তাহা করিতেছে, যাহা দেখিবান 
তাহা দেখিতেভে, তাহাই মে কর্মের নীবব জ্ঞাতা এবং কর্তা আমাদের চেতনার 
কোন অংশ বা ব্যতিবেকী (০2০1051%) কোন অজ্ঞান নয়; আমাদেন 
মধ্যে সন্দজ্ঞানেন এই বহিবৃত্ত অভিনিবেশশক্তির মধন্ধে এই সমস্ত কখাই বল। 
চলে। 

আমাদেল চেতনার গতিবৃত্তির মুল্য নিন্পণ করিতে গিযা একাগ্রতাব 
এই সামধ্যকে মানুঘেব মননের বৃহত্তম শক্তির অন্যতম বলিষা ঠিকই ধরা হন! 
ঠিক তেমনি যাহা সীমিত জ্ঞানের অনানিবপেক্গ বা একভাবে অভিনিবিট 
হইয়া কাধয কৰা মনে করি এবং যাভাকে আমরা অবিদ)া বলি. তাহাকেও দিবা 
চেতনার বৃহত্তম শক্তিল অন্যতম মনে কবিতে হইবে | কেবলমাত্র স্বপ্রতি্ঠ 
এক পবম জ্ঞানই এইব্প শক্তিশালী ক্রিয়ার মব্যে নিঙেকে সীমিত করিতে 
অখচ সামার মণ্যে খাকিমাও আপাতঅবিদঠার্ তিতব দিয়া নিজের সকল 
অভিপ্রাঘ পণ করিয়া ভুলিতে পাবে । আমরা বিশ্ের মধ্যে দেখি যে এই 
স্বপ্রতিষ্ঠ পনম জ্ঞান বহুরূপে প্রকাশিত অবিদ্যাব মধ্যে ক্রিয়া করে, যেখানে , 
সে বপের প্রত্যেকে নিজেব অন্ধ আবেগ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে ; তথাপি 
তাহাদেব সকলের ভিতৰ দিয়া এই জ্ঞান এক সান্বজনীন আ্ুসঙ্গতি গড়িয়া 
তোলে । ইহার চেয়েও বি্ময়ের কথা আছে, যাহা! নিশ্চেতনের ক্রিযা 
বলিয়া মনে হয, তাহার মধো পাই সব্বজ্ঞতার পবমাশ্চর্যততম পরিচয় * আমাদের 
অবিদ্যা হইতেও অন্ধকার যাহাতে খনীভূত সেই নিশ্চেতনা পূর্ণ বা আংশিক 
ভাবে রহিয়াছে অতিপরমাণু, পরমাণু, জীবকোঘ, উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি 
প্রাণীজগতের নিমতম স্তরে ; আবার নিশ্চেতনাই ইহাদের ভিতর দিয়া 
সুুসঙ্গতিপূণ একটা ব্যবস্থা ফুটাইয়া তোলে, সব্বজ্ঞানে যে অভিপ্রায় বর্তমান 
আছে কিন্ত যাহা আববণের পশ্চাতে গোপনে লুকান আছে, সেই অভিপ্রায়ের 
দিকে ইহাদের সহজাত প্রবৃত্তি ব অচেতন সংবেগকে এই নিশ্চেতনাই 
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নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে ; সত্তার যে সমস্ত রূপায়ণের মধ্য দিয়া সে অভি- 
প্রায়ের ক্রিয়া হয় তাহাদের মধ্যে সে জ্ঞান নাই, অখচ তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি 
ও আবেগের মধ্যে তাহ। পূর্ণ রূপে ক্রিয়াশীল । অতএব আমরা বলিতে পারি 
যে. অবিদ্যার বা নিশ্চেতনের এই ক্রিয়া সতাই অবিদ্যার ক্রিয়া নয়, ইহার মধ্যে 
গব্্বজ্ঞ আত্মজ্ঞান এবং সব্বজ্ঞানের এক শক্তি, এক চিহ্ন. এক প্রমাণ বর্তমান আছে। 
অবিদ্যার পশ্চাতে যে এক অবিভাঞ্জ সব্বঙ্ঞান বন্তমান আছে সমগ্র প্রকৃতিই 
তাহার বাহ্য প্রমাণ, কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে তাহার অস্তরঙ্গ পরিচয় পাইতে 
হইলে তাহা কতকটা পৃণণতার সহিত কেবল তখনই মিলিবে, যখন আমাদের 
গভীবতব অন্তরতব সন্তায় অখবা আব্যান্িকতান বৃহত্তর 'ও মহত্তর অবস্থায় 
গামরা পৌছিব, যখন আমবা আমাদের বহিশ্চব অবিদ্যান আবরণ উন্মোচন 
ফবিয়া তাহার পশ্চাতে অবস্থিত দিব্য বিজ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি সংস্পশ লাভ 
নরিব। তখন সম্প্ দেখিতে পাইৰ যে আমরা অবিদ্যার মধ্যে এতকাল 
নিজেরা যাহা করিয়া আসিভেছি, অদৃশ্য এক সব্ধড ভাহা উপব হইতে 
দেখিতেছেন এবং তাহা পবিণামের দিকে পবিচালিত করিতেছেন ; আমনা। দেখি 
যে, আমাদের অবিদ্যাচ্ভন্ন ক্রিয়াধানাব পশ্চাতে এক বৃছত্তব ক্রিয়াধারা মাছে এবং 
তখন আমাদের মধ্যে তাহার মে নিগু* অতিপ্রা আছে ভাছারও আভাস পাইতে 
গাবন্ত কৰি ; এখন যাহাকে শুধু বিখবাসেই পুভা! করিতেছি কেবল তখনি তাহাকে 
'দণিতে এবং জানিতে পাবি, তখনি সেই ওদ্ধ এবং সাব্বজনীন অধিষ্ঠানকে 
নৃদয় দিয়া স্বীকার ও অনুভব করি, সব্বসত্তা এবং সব্বপুকৃতির অধাশ্বরের 
সাক্ষাৎ পাই? 


অবিদ্যার সম্বন্ধে মাহা বলা হইল, আাঁবদ্যার ফলে যাহা কিছু আসিয়াছে 
তাহাদের সন্বন্ধেও সেই কখা খাটে । যাহা গামাদের কাছে অসামথ্য, ধব্বলতা, 


ক্লেব্য, শক্তিহীনতী, ইচছার ব্যাহত প্রয়াস এবং শিগডাবদ্ধ সাধনা বলিয়া মনে 
হয়, তাহার সকলই দিব্যসত্তার আগ্রক্রিয়ার দিক হইতে দেখিলে সব্বন্ত সেই 
শক্তির যখাযখ আত্বসীমানির্দেশজাতি এক একটা বিভাব বলিয়া জান। যাইবে । 
সই শক্তির নিজের স্বাবীন ইচ্ছা অনুসারে যে কাধ্যে যতটক্‌ প্রয়োজন ঠিক 
তদনুযায়ীভাবে শক্তি বাহিরে প্রকাশ করে, অবশ্য শক্তি পকাশের ব্যাপারে 
সেই কার্ষেতর জন্য যে পরাস প্রয়োন, তাহার যে মফলতা নিদিষ্ট আছে, 
প্রয়োজনীয় বলিয়া যে অকৃতকাধ্যত৷ স্থিরীকৃত আছে, সে সমস্তের হিসাবও ঠিক 
মত লওয়া হয়। কোন বিশেষ শক্তি বিশ্বের শক্তিসমষ্ির অঙ্গীভূত এবং তাহাদের 
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সহিত সাম্য রাখিয়াই শক্তিকে প্রকাশ হইতে হয় : আবার সে শক্তি যে ফল- 
লাভ করে তাহা এক বৃহত্তর ফলের অবিভাজ্য অংশ, এই শক্তি প্রকাশ ব্যাপারে 
এ সমস্ত দিকেও দৃষ্টি রাখিতে ভুল হয় না । শক্তির 'এই সীমাবদ্ধতার পশ্চাতে 
আছে সন্বশক্তি, এবং সেই সব্বশক্তিই এই সীমানির্দেশ করে : বহু সীমিত ক্রিয়ার 
সমষ্টুর মধ্য দিয়াই যিনি সব্বশক্তিমান ভিনি তাঁছান অভিপ্রায় সকল অপ্রতিহত- 
ভাবে এবং পূর্ণরূপে সিদ্ধ কবেন। সুতরাং নিজেকে এইভাবে সীমিত 
করিবার শক্তি এবং সেই আন্্সীমার মধ্যে আমবা যাহাকে শ্রম, আয়াস বা সংগ্রাম 
ও বাধা বলি অথবা আমরা যাহা অকৃতকার্ধ্যতা অখবা অর্দফলতার এক 
পরম্পনা বলিধ দেখি তাহ!ব মধা দিযা ক্রিমা কবা এবং এই সমস্ত ক্রিবার মধা 
দিয়া তাহ্ছাৰ গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ কব! দৃত্বলতাৰ চিহ্ন, পুমাণ বা সতা রূপ 
নহে পবস্থ তাহ। পবম বৃহৎ এক চবম খক্জিমন্তারই চিহ্ু প্রমাণ খা সতান্ধপ। 
আমাদের 'গখকে বুঝিবার পখে দূঃখ অতি বড বাধা, ইভা স্প? থে ইহা 
চৈতন্যেব সীমাবদ্ধতানই ফল , চৈতন্যেব নিজ শক্তিন এই সঙ্কোচের ফলে 
যাহা আমাদের কাছে অনা শক্তি মনে হয তাহা স্পশকে আয়ন্তে আনিতে বা 
পরিপাক কবিষা নিদস্ব উপাদানে পবিবভিত কবিতে পাবি না, এই অসামধ্য 
এবং অসামঞ্জসোরন ফলে সে স্পশেব আনন্দকে হ্ণমব। ধবিতে পাবি না: সে 
স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় যাহা আসিনা পড়ে তাহা আমাদেব কাছে অস্বস্তি বা বেদনা, 
আতিশম্য বা ন্যনতা, ভিতবে বা বাহিরেন আঘাতের ফলে বিরোধ বা ছন্দের 
আকাব ধানণ করে ; আমাদের সন্ভাব শক্তি এবং যাহা আসিয়া আমাদিগকে 
স্পশ করে তাহাব সত্তাব শক্তিব তেদ জ্ঞান হইতেই এ সমস্ত জাত হয় | আমাদের 
সত্তা এবং চৈতন্যেব পশ্চাতে অবস্থিত বিশুপূরুঘেন সব্ব-আনন্দ সে স্পশের 
হিসাব নেয় অন্যরূপে, প্রথমতঃ দূঃখে ধৈষ্য বা তিতিক্ষাৰ আনন্দ, তাহার পর 
তাহাকে জয়ের আনন্দ এব" অবশেঘে যাহা একদিন ঘটিবে সেই রূপান্তরের 
আনন্দরূপে ; কারণ দুঃখ এবং যন্ত্রণা সন্থার আনন্দেরই এক বিকৃত এবং বিপরীত 
দিগ্নবন্ত্ী দূপ, এবং তীহারা। তাহাদের বিরুদ্ধ বোধে এমন কি মল সবানন্দে 
রূপান্তরিত হইতে পাবে । এই সব্বানন্দ যে শুধ বিশৃচেতনাতে 'আছে তাহা 
নহে, আমাদের মধ্যেও গোপনে তাহা অবস্থিত, আমরা আমাদের বাহ্যচেতনা 
হইতে অস্তবেব আত্মস্বৰপে পোঁছিলে তাহাব দন লাভ করি : আমাদের 
ভিতরস্থ চৈত্যপুকঘ তাহার অতি-বিকৃত বা বিকদ্ধ এবং মঙ্গলজনক উভয়বিধ 
অনুতবের হিসাব রাখে এবং তাহাদিগকে গ্রহণ বা বর্জন করিয়া নিজের উন্নতি 
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ও পুষ্টিসাধন করে ; অতি তীৰ দুঃখ বাধা এবং বিপত্তির মধ্য হইতেও সে এক 
দিব্য তাৎপর্য এবং কল্যাণ বাহির কবে । সন্ব আনন্দ ছাড়া কেহই নিজের 
অথবা আমাদের উপর এরূপ অনুভবে ভার চাপাইতে সাহস করিত না, অন্য 
কেহ সে ভার বহন করিতেও পারিত না ; আর কিছুই তাহাদিগকে এইভাবে 
নিজের প্রয়োজন এবং আমাদের আধ্যাত্বিক মঙ্গলসাধনের উপাদানে পরিণত 
করিতে পাবিত না। অবিতাজ্য অদ্বয় সত্তাতে অন্স্যত এক অচেছদ্য পরম 
সামঞ্জস্য এবং সুসঙ্গতি ছাড়া আব কেহ কঠোর আপাতব্বন্দ ও বৈষম্য এত 
পরিমাণে স্ষ্টি করিতে এবং তাহাদিগকে নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতিে লাগাইতে 
পাবিত না; আব কেহ এমনভাবে তাহাদিগকে চালাইভে পারিত না যাহাতে 
মেই উদ্দেশ্যসাধন এবং রক্ষার কাধ্য ছাড়া অবশেষে আব কিছুই করিতে তাহারা 
সমঞ হয় না, এমন কি ক্রমবদ্ধমান বিশ্বের ছন্দ এবং চনম জুসঙ্গতির উপাদানে 
পবিণত হওয়া ছাড়া তাহাদের আব উপায় খাকে না । প্রতিপদেই যাহাতে 
আমরা বাস করি সেই বহিশ্চর চেতনার প্রকৃতি অনুসারে মামরা এখন যাহাকে 
অদিব্য বলিতে বাধ্য হই, তাহাব পশ্চাতে দিবা সত্যকে আবিষ্ধার করিতে পারি : 
এক অর্থে অদিব্য এই কথাটা আমরা ঠিকই ব্যবহার করি, কেননা ইহ 
বাহ্যরূপই আবরণ হইয়া দিব্য পুণতাকে আমাদের নিকটে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ; 
এ আববণ বর্তমান প্রয়োজন বটে কিন্ত তাহা সত্যের খাটি ও পুণ মুক্তি একেবারেই 
নয় | 

কিন্ত যখন আমরা জগতকে এইভাবে দেখি তখনও আমাদের সীমিত 
মানব-চেতনা ইহার যে মূল্য দেয় যে অথ করে তাহা আমুল মিখাা এবং অবাস্তব 
বলিয়া একেবারে উড়াইরা দিতে পাবিনা বা তাহা উচিতও নহে। কারণ 
শোক, দুঃখ, যগ্রণা, ভ্রম, মিখা]১ অবিদ্যা, দুবলত।, দুরাচার, অসামধা, ঝাহা করা 
উচিত তাহ] না করা এব. যাহা! উচিত মর তাহা করা, সঙ্কলপ হইতে বিচ্যুতি 
বা তাহাকে অস্বীকৃতি, অহমিকা, শীমাবদ্ধতা, যাহাদের সহিত আমাদেন এক 
হওয়া উচিত সেই অনা সম্ভা হইতে বিভাগ বা বিভেদ---এই সমস্ত লইয়াই 
আমরা যাহাকে অনর্থ না অশ্ভ বলি তাহার কার্যকর মূ্ডি গড়িয়া ওঠে, কিন্তু 
ইহারাই পাখিব চেতনার তথ্য বা সত্য. তাহাবা মিথ্যা বা জল!ক এবং অবাস্তব 
তনয় ; যদিও অবিদ্যার দ।৫ লইয়া আনর! ভাহাব যে মূল্য এা অথথ নিণয় করি 
ভাহাই তাহাদের পূণ অর্থ বা খাটি মুল) নুহ | তখাপি তাহাদের সঙ্বঙ্গে 
আমাদের অনুভব তাহাদেন খাটি পরিচয়েরই অংশ, ভাহাদের পুণ মুল্য নিদ্ধারণের 


১৪১ 


দিব্য জীবন বার্তা 


জন্য আমাদের দেওয়া মূল্যেরও প্রয়োজন আছে। যখন আমরা গভীরতর 
এবং বৃহত্তর চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই সমস্তের সত্যেব একটা দিক 
আবিফ্কাব কবি, কেননা আমরা দেখিতে পাই যাহা আমাদের কাছে প্রতিক্ল 
বা অনথ বলিয়া মনে হয়, বিশু ও ব্যাষ্টিব দিক দিয়া তাহাবও একটা সাধকতা 
আছে। যাহাকে প্রসব কবিবে বলিয়া দুঃখেব এই বেদনা, সে দিব্য আনন্দের 
অফুরস্ত বা অনস্ত অভিব্যক্তিন উপলব্ধি আমাদের হইত না, যদি এই দুঃখেব 
অনুভব আমাদের না হইত : জ্ঞানেব জ্যোতির্স গুলে চত্ুপ্দিকে বেষ্টিত সমস্ত 
অবিদ্যা তাহাবই ত উপচ্ছায়া (02100177075), প্রতোক ভ্রাস্তি তাহার সঙ্গে 
সত্য আবিষ্াবের সম্ভাবনা এবং চেষ্টা লইযা আসে : প্রত্যেক দব্ধলতা এবং 
ব্যঘতা শক্তি ও সম্ভাবনা সমুদ্রেব গভীরতা পবিমাপ করিবান প্রথম চেষ্টা ; 
মিলনের বন্ৃবিটিত্র মাধ্ধয এবং একত্বোপলব্ধিব মানন্দকে সমৃদ্ধ কবাই সকল 
বিভাগ বা বিচ্ডেদেব উদ্দেশ্য । এই সমস্ত অপূর্ণতা আমাদের কাছে 'অশিব 
রূপেই দেখা দেয ; কিন্ আমাদের মধ্যে শাশ্বত শিব জন্মগ্রহণ কবিবেন,--- 
সকল মশিবই তাহাব প্রসব নেদনা, 'েনন। যে পনিপৃশ গোপন দিবাসস্তা 
প্রকাশ পাইবেন তাহান প্রকাশে পখম বিধি এই অপৃণ বূপে প্রকাশ হওয়া : 
নিশ্চেতনা হইতে যে জীবন উদ্মিঘিত ভইবা উদ্গিতিছে তাহার বিধানই এই। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে বর্তমানে এই অপূর্ণ ত। এবং 'এই অশিবেব 
যে অনভূতি. তাহান বিকদ্ধে আমাদেৰ চেতনাতে যে বিদ্রোহে ভাব রহিয়াছে 
তাহারও সারকতা আছে, কাবণ আমাদিগকে যদিও পৃখমে বৈর্ধা ও তিতিক্ষা 
লইয়। তাহাদের পনুখীন হইতে হইবে, তখাপি আমাদের উপব অনুজ্ঞা এই যে, 
অবশেঘে তাহাদিগকে পবাজয ও বর্জন এবং প্রাণ ও প্রকৃতিব দিব্য রূপাস্তব 
সাধন করিতে হইবে । এইজন্যই তাহাদেব তীর্তাকে হাস পাইতে দেওয়া 
হয় না: অধিদাার কি ফল তাহা আমাদিগকে বঝিতে ও শিখিতে হইবে, 
আমাদের উপব তাহাদের প্রতিক্রিয়াব যে বোধ আসিবে তাহারি তাড়না, প্রথমে 
তাহাদিগকে জয ব৷ তাহাদিগের উপর পৃভুন্ব স্বাপন করিবার জনা আমাদিগকে 
উদ্বদ্ধ করিবে এবং অবশেঘে তাহাদিগকে অতিক্রম এবং তাহাদিগের রূপান্তর 
সাধনে জন্য বৃহত্তর সাধনা আমাদিগকে প্রবত্ত কবাইবে। ইহা অবশা 
সম্ভব বে আমাদের সত্তাৰ গভীবে ডবিবা ভিতনের সাম্য এৰং শান্তিতে বাস 
করিতে পাবি, যেখানে বাহা প্রকতিব কোন প্রতিক্রিয়াই আমাদিগকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, ইহা একটা বড় মক্তি কিন্ত তখাপি অপ্ণ, কারণ বহিঃ- 
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প্রকৃতিরও মুক্তির একটা দাবী আছে। যখন আমাদের ব্যক্তিগত যুক্তি পূর্ণতা 
লাভ করে তখনও তো৷ অন্যের দূঃখ যন্ত্রণা থাকে, পৃথিবীর প্রসব-বেদন! দূর 
হয় না, যাহাদের আত্বা মহান, তাহারা ইহাব প্রতি উদাসীন খাকিতে পারেন 
শা। সকলের সহিত আমাদের যে একত্ব আছে, আমাদের মধ্যের কিছু তাহা 
অনুভব করে, তাই নিজমুক্তির মত অপরের মুক্তিও আমাদের পরম কাম্য 'বোধ 
করিতেই হয়। 

ইহাই তাহা হইলে এ জগতে প্রকাশের বিধান, এবং অপূর্ণতার কারণ । 
সত বটে যে ইহা কেবল প্রকাশের বা বিশ্বক্ার্টর একটা বিধান, যে বিশিষ্ট 
জাগতিক গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে আমনা বাস করি, তাহার একটা বিশেষ বিধান, 
যদি বিস্থাষ্টির ক্রিয়া 'অখবা যদি তাহাতে এই ভাবেব গতিপ্রবৃত্তি না থাকিত 
তাহা হইলে এরূপ বিধানের প্রয়োজন হইত না, একখাও আমরা বলিতে 
পারি : কিন্ত যখন বিস্যি এবং এই গতিক্রিয়া আছে তখন এ বিধানও প্রয়োজন । 
যদি আমরা কেবল এই কথাই বলি যে, এই বিধান 'ও ভাহাব পরিবেশ মানস 
চেতনার কষ্ট এক ভ্রম, বন্ধের মধো ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং এই সমস্ত দ্বন্দ 
উদাসীন হওয়া অথবা সকল স্যষ্টি, সকল প্রকাশ হইতে সরিয়া গিযা বৃন্দেব শুদ্ধ 
সন্তায় প্রবিষ্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র পুকঘাথ)১ তবে তাহা প্ণঙ্ঞানের কথা 
নহে | ইহা সত্য যে এসমস্ত মানস চেতনাব স্থাষ্টি কিন্ত মন এ স্টির গৌণ 
কাবণ মাত্র , নিজের সব্বশক্তি, সব্বজ্ঞান, সব্বআনন্দ, সবর্ব এবং অদ্বয় সত্তার 
বিপবীত এবং বিরোধী ভাবের লীলা অনুভব কবিবার জন্য দিন্য চেতনাই 
নিজের সরর্বজ্ঞনি হইতে মনকে প্রতিক্ষিপ্ত করিযা এ সমস্ত স্যা্টি করিযাছে, গভীর- 
: ভাবে দেখিলে ইহা আমবা বুঝিতে পাবি--এ কখা পৃবের্বই আমধা বলিয়াছি | 

স্পষ্টত: দিব্যচেতনাব এই ক্রিয়া এবং পবিণামকে আমর] অবাস্তব বলিতে 
পারি শুধু এই অথে যে, ইহারা সন্তাব শাশ্বত এবং মুল সত্য নস ; অথবা মূলে 
এবং চরমে যাহ সম্ভাব সত্য তাহাকে অস্বীকার কবে বলিবা ইহাদিগকে মিথ্যা 
বলিয়৷ অভিযুক্ত কবিতেও পারি , কিন্ত তৎসত্বেও বিস্ষ্টিব বর্তমান পব্র্েও 
তাহাদেন একাটা দৃঢ় বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয়তাও আনে ; অথবা একথাও 
বলিতে পারি না যে দিব্যচেতনার একটা ভুলবশত:ই তাহাবা দেখা দিয়াছে, 
দিব্য প্রজ্ঞায় তাহাদের কো সার্থকতা নাই, তাহাদেব অস্তিত্বের কোন সমর্থন 
হইতে পারে এমন কোন উদ্দেশ; বা অভিপ্রায় সেই দিব্য আনন্দ শক্তি বা ভ্গ্নের 
মধ্যে নাই । সার্থকতা 'এবং সম্র্গন তাহাদের নিশ্চয়ই আছে যদিও যতক্ষণ 
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আমরা শুধু বহিশ্চর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাস করি ততক্ষণ তাহা আমাদের 
কাছে রহস্যে গকা মীমাংসার অযোগা এক প্রহেলিকারূপেই থাকিয়া যায়। 

প্রকৃতিব এই দিকটা স্বীকার কবিয়া যদি আমবা বলি যে, সত্তার বিধান 
নিদ্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ এবং একরপে স্থিত বলিয়া মানুষকে তাহার অপূর্ণ ত, 
অজ্ঞান, পাপ, দুর্বলতা, নীচতা৷ এবং দুঃখে অচলভাবে বদ্ধ থাকিতেই হইবে, 
তাহা হইলে জীবনেব কোন খাটি মূল্য থাকে না। তাহা হইলে, মানুঘ যে 
তাহাব প্রকৃতিব অন্ধকান্ন এবং দৈনা হইতে মুক্ত 5ইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা 
করিতেছে, জণতে অখবা জীবনে তাভার কোন সার্থকতা সম্ভব হইনৈ পারে না: 
অখবা। একমাত্র কোন সাথকতা৷ যদি সম্ভব হয় তবে তাহা হইবে জীবন হইতে 
জগৎ হইতে মানবপে তাহার যে অস্তিত্ব আছে তাহা হইতে এবং অপূৃণণ 
সন্তার অসন্তেঘজনক শাশুত বিধান হইতে পলায়ন করিয়া দেবতাগণের 
স্বর্গে বা ঈশ্বরের পনমধামে অথবা শুদ্ধ অনিব্বচনীয জগদতীত নিত্যস্থিতিতে 
প্রবেশ। এ সমস্ত আনুন তাবেব অন্তরালে গোপনভাবে অবস্থিত চিৎসত্তাতে 
শুভ দৈবী সম্পদসমূহ বর্তমান আছে এবং তাহাদেব প্রতিকূল এবং বিরোধী 
এই সমস্ত ভাব তাহাদেব উন্মেষ ও প্রকাশের প্রথম বা পূর্ব অবস্থা ; কিন্ত 
জগৎ হইতে পলারন করিলে, মানুঘের পক্ষে অনিদ্যা এবং মিথ্যার মধ্য হইতে 
সত্য এবং জ্ঞানকে, অশিন এবং অস্ুন্দব ভইতে শিব ও স্তন্দরকে, দুক্বলতা 
এবং লীচতা হইতে শক্তি এবং মহন্্রকে, দুঃখ এবং যন্ত্রণা হইতে হর্ঘ ও আনন্দকে 
বস্ততঃ তো মুক্ত কবা সম্ভব হইচুব মা । সে কেবল তাহার মধ্য হইতে অপূর্ণ 
এই সমস্ত অশুভকে কাটিমা ফেলিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিপরীত শুভ- 
তাব সকনকেও,.__-তাহাবা ও অপূর্ণ__বর্জন করিবে, অজ্ঞানের সঙ্গে তাহার 
মানবীয় জ্ঞানকে, অণুভেব সঙ্গে মান্ঘেব শুভকে দুর্বলতার সহিত তাহার 
মানবীয় শক্তি ও সামর্থাকে, সংঘর্ঘ ও দুঃখের সহিত মানুঘেব প্রেম ও 
আনন্দকেও দূর করিতে হইবে, কারণ এই সমস্ত শুভ এবং অশ্ডত আমাদের 
বর্তমান প্রকৃতিতে পরম্পবের সহিত বিড়িত, তাহারা ছেত হইলেও পরম্পরের 
সহিত অভেদ্যভাবে যুক্ত, চণ্ধকের দুই মেরুর (০016) মত যাহাদের একের 
অস্তিত্ব জন্যে উপব নির্ভর কবে, তাহারা একই অসত্যের সেইকূপ দুহীটি 
প্রান্ত, এবং বেছেতু তাহাদিগকে উন্ত এবং রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়, তাহা- 
দিগের উভয়কেই তাগ করিতে হইবে ; দিব্যভাবের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ 
করিয়া তোল মানুষতাবের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এ মানুঘভাবকে উচ্ছেদ 
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এবং বর্জন করিতে, পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইতে হইবে । এই ত্যাগের 
ফল ঝি হইবে তাহা লইয়া ধর্থে ও দর্শনে মতভেদ আছে, কেহ বলেন যে 
তাহাতে চরম দিব্যপ্রকৃতি এবং দিব্যসত্তার পবমানন্দময় আস্বাদন জীব লাভ 
করিবে, আবার কেহ বলেন যে বাষ্টি-সন্তা নিত্বিশেঘ সব্থলক্ষণবজিত চরম 
তত্বের মধ্যে নির্বাণ বা লয় পাইবে ; এ উভয়েনই মতে পৃথিবীতে মানুঘের 
অস্তিত্ব তাহার সত্তার বিধান অনুসারে চিবকালই অপূণ থাকিবে : দিবা সত্তার 
মণ্ো মানুঘ চিবকালই অদিব্য প্রকাশ খাকিয়া যাইলে, তাহার পরিবর্তন অসন্ভব | 
গাত্বা মনুঘ্য-ধর্শ গ্রহণ করাতে, হয়ত বা মানুঘরূপে জম লইবাবই ফলে দিব্য- 
ভাব হইতে পতিত হইয়াছে, সে এক মূল পাপ ল৷ ভ্রম করিয়া বসিযাচ্ছে, তাই 
মানুঘেব জ্ঞানলাভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাব অব্যাত্ব-সাধনাব লক্ষ্য হইবে, 
এ সমস্তকে পূর্ণন্ধপে বর্জন, কঠোবভাবে ইহাদেন মুলোচেছদ । 
উহা সত্য হইলে এ জগতের প্রহেলিকাময় প্রকাশ বা বস্ষ্টিন একমাত্র 
সুক্তিবুক্ত ব্যাখ্যা এই হয় যে, বিশু দিবাসভ্তার একটা খেলা একটা লীলা 
একানি কৌতুকাভিনয়। ইহা হইতে পাবে যে তিনি অদিবাযভাঁবেন ভান করি- 
তেস্ডেন, অভিনেতার উপযোগী অদিব্য ভাবের মুখোস ধারণ বা পনিচডদ গ্ুহণ 
ববিনাছেন, কেবলমাত্র ভান বা অভিনয় কনিবাবই আনন্দলাভেব জন্য । অখব! 
তিনি অদিব্ভাব--অবিদ্যা, পাপ এবং যন্বধার বৈচিত্রা ক্কা্টি করিয়াছেন 
কেবল বহুভাব স্থষ্টি করিবাৰব আনন্দলাভেব জনা । আবাব কোন কোন 
পন্দে এমন অদ্ভুত ক্পনা'ও আছে যে, ঈশ্বর স্ট্টি করিয়াছেন এইজনা মে ভাভার 
মধাস্থ নিসতব প্রাণীবা তাহার নিত্য শিবময়তা, কান, আনন্দ, সন্বশক্তিমন্তান 
« জনা তাহার যে মস্ত গুণ ও মহিমা কীর্তন করিবে তাহা শুশিবাব জন্য, কিন্ত 
| গাব তাহাব মঙ্গলময সানিধ্যে গিয়া তাহাৰ আনন্দের অংশ গ্রহণেন জন্য শান্তি 
ভষে অতিকষ্টে এক আধ ইঞ্চি মাত্র অসব হইতে চেষ্টা কবিবে, আনাব কাহানও 
কাহান ও মতে শান্তির ব্যবস্থা এমন যে১ যদি কেহ তাহাদেৰ চেষ্টা ঘকুতকান্য 
হয--অধিকাংশ জীবই অপৃণ্তার জন্য অকৃতকার্য হইবেই---তবে তাহাদের 
বাম হইবে অনন্ত নবকে। এমন স্থুলভাবে বণিত এইরূপ লীলাবাদের বেশ 
কড়া জবাব দেওয়া যায. যে ঈশুর নিজে আনন্দময় হইয়াও ভার স্য্ট জীবের 
দ:£খে আনন্দ বোধ করেন অথবা তাহাব নিজের অপৃণ স্যষ্ঠিব দোঘেব ভন্য 
ঢীবের উপর এরূপ দারুণ দুঃখের বোঝ। চাপাইয়া দেন তাহাকে ঈশ্ুব বলা 
চলে না এবং মানুঘের নৈতিক বোধ এবং বুদ্ধিকে তাহার বিকাদ্ধ বিদ্রোহ ঘোঘণ। 
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অখবা তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার কবিতেই হয়। কিন্তু মানুঘের আত্মা যদি 
হয ঈশুরের অংশ, যদি দিব্য চিন্ময় পুকঘই মানুঘের মধ্যে অস্তগুঢুভাবে বন্তমান 
থাকিয়া এই অপূৃণতা৷ নিজে স্বীকার কনিয়া থাকেন এবং মানুষের দুঃখভোদ 
কবিতে প্রস্তৃত হইযা থাকেন, অথবা মানবাত্ব। দিব্য চিন্মম সভায় পৌঁছিবে 
ইহাই যদি মানবতাব অর্থ, এব: এখানে এই অপূর্ণ তার খেলা এবং পরলোকে 
তাহার পূর্ণসন্তাব দিব্যানন্দে তাহাব সে যদি হয় নিত্য সহচর, তখন ল্গীলা একটা 
প্রহেলিকা থাকিয়া গেলেও সে প্রহেলিকার মধ্যে নিষ্ঠুরতার যে অভিযোগ 
এবং বিদ্রোহ উত্তেজক যে ভাব ছিল তাহা অস্তাহিত হয ; তখন তাঁহার বিকছে। 
বড় জোর বলা যায মে ইহা একটা অদ্ভুত রহস্য এবং যুক্তিতর্কেব কাছে অবোধ্য। 
লীলাবাদকে ব্যাখ্যা কবিতে হইলে দুইটি নিরুদি্ উপাদান প্রযোছগন, একা 
এই প্রকাশ বা স্যষ্টাতে জীবাত্বার সন্মতি, দ্বিতীবটি সব্বভ্ঞানেব মবো যাহা এই 
লীলা বা খেলাকে সার্ক এবং বোধগম্য কবিতে পারে, এমন একটা যুক্তিযুক্ত 
কাবণ। 

বদি আামবা আবিষ্কাব কবি যে প্রকৃতির মধ্যে যখোপযুক্ত শ্ঙ্খলান সহিত 
বক্ষিত নিমমিত স্তব বিভাগ আছে এবং তাহার জডদেহধাবা আত্বান ক্রমোন্ঠি 
পখেব দৃঢ় মোপানাবলী, যদি দেখিতে পাই অচেতন হইতে অতিচেতন বা 
সন্বচেতনেন দিকে একটা ক্রমোনত দিবাপ্রকাশ চলিতেছে, মানুষী চেতনা 
দেখা দিযাছে তাহাব মধাপখে এমন একটা সন্ধিস্থানে, যখা হইতে পবি- 
বর্তনে এক নূতন পাবা স্থিবীকৃত এবং প্রবাহিত হইবে, তবে বিশ্বের খেলাকে 
আন তত অভুভত বোধ হনশা এবং তাছাব প্রহ্থেণিক] আব তত দুক্বোধ্য খাকেনা | 
অপূর্ণতা তখন হম সেই প্রকাশেন একী প্রযোজনীব অবস্থা, কাবণ শিশ্চেতনের 
মধো যে পৃণ দিবা পরন্থতি লুক্কাবিত আছে তাহা ক্রমশ: মুক্তিলাত বা আত্ম- 
প্রকাশ কনিবে , ক্রমেব জন্য প্রযোদ্দন প্রখম আংশিকভাবে ফোটা, এবং এই 
আধা ফোটা বা পুবা না ফোটার অঞ্ধই তো অপৃণতা | ক্রমবিকাশের পখে 
পৃকীশেন একট! দাবী এই যে, সে একটা মধ্যবর্তী অবস্থা চাস তাহাব উপবে 
এবং নীচে খাকিবে নানা স্তব-বিভাগ--ঠিক তেমনি একটা অবস্থায় রহিয়াছে 
মানুঘের ননোমম চেতনা, তাহার মবো কিছু জ্ঞান আছে, কিছু অজ্ঞানও আছে ; 
গে সন্ভাব একটা মধ্যবন্তী শক্তি, এখন ও নিশ্চেতনের উপবই সে ঝুঁকিয় পড়িয়া 
আছে, কিন্ত ধীবে ধীরে সব্ববভ্ঞানস্বকপা দিব্য প্রকভির দিকে অগ্ুসর হইতেছে । 
এদ্ধবিকশিত হওযা--যাহাব অর্থ ই অপৃ্ণ তা এবং অবিদ্যা তাহার অবশ্যন্তাবা 
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সঙ্গীরূপে হয় ত বা কোন কোন ক্রিয়াব ভিত্তি জূপে, সম্ভাব মূল সত্যেন এক 
আপাতপিকৃত্তি লইয়া আসিবে । কাবণ অবিদ্যা বা অপূর্ণ তাকে স্থায়ী হইতে 
হইলে, যাহারা দিব্য প্রকৃতির পরিচয় দেয়._-যেষন তাহার 'একত্ববোধ, তাহাব 
দব্বচেতন৷, তাভার সব্বশক্তি, তাহার সব্বসঙ্গতি, তাহান সব্বশিবময়তা১ তাহার 
সব্ব আনন্দ,._-তাহাদের আপাত বিবোধী কিছুকে দেখা দিতেই হইবে ; তাই 
হ্রাভাদেন স্থানে দেখা দিবে সীমাবদ্ধতা, সংঘর্ধ বা বিবোধ, অচেতনা, অসঙ্গতি, 
আসাম সংবেদনহীনতা।, দুঃখ এবং অন্ধ | কাবণ এই সমস্ত বিকৃতি না থাকিলে 
নপূশ তাৰ দাঁডাইবাব কোন দৃঃ ভূমি খাকে না, 'এবং অস্তবস্থিত দিব্যসত্তার 
শানেশের বিকদ্ধে নিজেকে সে ভেমন স্বাধীনভাবে প্রকাশ কনিতে বা তাহার 
নিজ প্রকৃতিকে বজার বাখিতে পারেনা । আংশিক জ্ঞানেন অর্থ অপণজ্ঞান, 
খনং অপুণজ্ঞানে যে পবিমাণে ভ্গনেব ন্যনতা আছে, ভতখানি তাহাতে অবিদা 
আছে, এবং ততখানি তাহা দিনযগ্রকৃতিব বিবোধী কিছু ; তাহার জ্ঞানে যাহা 
নাহিনে তাহাব দিকে তাকাইতে গিবা, বিকদ্ধ ভাবেব এহ অঙ্গান বা নেতিবাচক 
ভাঁবঃ বিনোধী এক ইতি ভাবে পর্যবসিত হন, তখন তাভা হইতে ভ্রান্তি জাত 
চম ; ডানে, কন্ধে জীবনে সন্বন্র ভ্রান্তি আসিষা পড়ে ; ভ্রান্ত জ্ঞানই প্রকতিব 
নাধ্যে ভ্রান্ত বা বিপখগামী ইচছারূপে দেখা দেয়, হযত প্রথমে তাহা 'ওধু তলের 
চন্যই হন, তাব পন বিপখ আমবা বাছিযা লই মিখার উপন আসক্তিব জনা 
মিখ।াঁয আশন্দ পাই বলিয়া : এইভাবে প্রথমে যাহা ছিল সহজ বা সরল একটা 
পানোধী ভাব ধু, তাল পবিবন্তিত ₹ইযা একটি। জটিল বিসতিন আব ধার" 
কবে। নিশ্চেতন এবং অবিদ্যাকে একবান মাণিলে যুক্তিযুক্ত ভানেই তাহাদেন 
প্াভাবিক এব: অপবিভার্যকলরূপে এ সমস্ত আসিয়া পড়িবে । এখন কেবল এই 
পুশা বহিল কেন এইরূপের একটা ক্রমবর্ধমান প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল . 
ন্দ্ধিন কাছে, এই একটি বিঘয়েব কারণই কেবল এখন অস্পছ বহিল | 

এই ভাবেব একটা প্রকাশ, আত্ববিস্্টি বা লীলাকে মম্থন করা যায়না, 
যদি ভাহ। ঘনিচুক জীবেব ঘাড়ে চাপাইযা দেওয়া হয! কিন্তু ইহ] স্পষ্ট 
দেখা খাইবে যে পূর্ব হইতেই ইহাতে দেহপাবী চিৎপন্তাব সম্মতি চিল, কারণ 
পৃকধেব সন্মরতি ছাড়া প্রকৃতি কিছুই কবিতে পারে না। নিশ্ুঙ্স্টি সম্ভব শুধু 
দিবাপুরদঘেশ ইচ্ছা ছিল ঝ।লয়াই যে হইয়াছে তাহা নে, ব্যা্ট ভাবেব প্রকাশ 
সন্তব কনিবাব জন্য ব্যট্টপূরষের সম্মতি তাহাতে আছে । অবশ্য ইহা বল 
যাইতে পারে দিব্যপুরুধের ইচছ। এবং আনন্দ এরূপ দুর্গম এবং বেদনাসঙ্কুল 
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ক্রমবিকাশের পথ কেন বাছিয়৷ লইল এবং ব্যষ্টিপুরঘই বা কেন তাহাতে সম্মতি 
দিল, তাহা ত এখনও রহস্যপৃ্ রহিয়া গেল। ইহা তেমন পূর্ণদ্ূপে আর রহস্য 
থাকেনা যদি আমরা নিজেদের প্রকৃতির উপর লক্ষ্য করি এবং মনে করি বিশ্ব- 
স্থ্টির প্রারন্তে সন্তাতে সেই জাতীয় একট গতিপ্রবৃত্তি দেখ। দিয়াছিল। বরং 
নিজেকে লুকাইয়া বাখিয়া আবার নিজেকে খুঁজিয়া বাহিব করিবার এই পরম 
মনোহারী এবং লোভনীয় খেলায়, সচেতন সন্ত অতি তীৰ আনন্দ অনুভব করিতে 
পারে-_বিশ্বের কোখাও বুঝি সে আনন্দের তুলনা নাই | জরয়োল্লাস অপেক্ষা 
বড় সুখ মানুঘ পাইতে পারেনা ; জয় তে৷ বাধাকে জয়, জ্ঞানে জয়, শক্তিতে জয়, 
যেখানে মনে হয় স্্টি অপন্ভব সেখানে স্থা্ট করিয়া সেই অসন্ভবভাকে জয়, 
বেদনাজড়িত ক্চ্ছ, তপস্যা দ্বারা জযেব ও দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার জয়ের মধ্যে 
আছে আনন্দ, বিচ্ছেদেব অস্তেই মিলনেব পরম আনন্দ, মে আত্মা হইতে আমরা 
বিচিছনন হইযা পড়িয়াছিলাম তাহার সহিত মিলনের পূণ আনন্দ। অজ্ঞানের 
একটা প্রবল আকর্ধণ আছে, কেনন। 'াহাই তে। দেয় নৃতন মাবিফারেব আনন্দ, 
আনে নৃতন এবং অদৃষ্টপুব্ব স্থষ্টির পবম বিস্মর, ভ্াগাইয়া তোলে নিকদ্দেশের 
বিপদসঙ্কল অভিযানের প্রতি আব্বার প্রেবণা ; পখ চলা আছে আনন্দ ; 
অনৃষেণে আনন্দ, পাওয়ায় আনন্দ; যুদ্ধে আছে আনন্দ, যুদ্ধ জযে আছে আনন্দ, 
সাধনা আনন্দ, সিদ্ধিতে আনন্দ । আনন্দই যদি হয় স্যা্টৰ গোপন রহস্য, 
তবে ইহাও তো এক আনন্দ; আনন্দকেই ধরা যাইতে পাবে এই আপাত 
প্রহেলিকাময় দ্বন্দ লইয়া খেলার মুল, অন্ততঃ ইহাই তাহার কারণসমূহের 
অনাতিম। কিন্তু ব্যা্ট্রিপুকষেব এই নিব্বাচিন ছাড়িয়া দিলেও, মূল সৎম্বরূপের 
মধ্যে অনুগ্যত হইয়া একটি গভীবতর সত্য আছে, নিশ্চেতনের মধ্যে ডুবিয়া 
গিমাই যাহা স্ফবিত হয় ) তাহারই ফলে হয নিদেব আপাত বিরোধী ভাবের 
নধ্যে সচ্চিদানন্দেব এই মতন আগ্মপৃতিষ্ঠ | বন্ুবিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশের 
অধিকার অনন্তের আছে ইহা স্বীকান করিলে, এই ভাবেও আত্মপ্রকাশেব 
সন্তাবনা বোধগম্য হয় এবং ইহাব একা গভীর সাখকতা৷ আছে বুঝা যায়। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বিশ্বভ্রান্তি 
মন স্বপ্ন ও চিত্তবিভ্রম 


অনিত্য এবং অহ্থথকর এই জগতে আসিয়। আমারই ভজনা ক। গীতা ( ৯1৩৩) 

এই আত্মা বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে তিনি অশ্তজ্যোতি : এই পুরুষ সঙ্জার দকপ অবস্থানে 
সমানরূপে অবস্থিত আছেন এবং উভযলোকে সঞ্চরণ করেন। হ্বপ্র-পুরুষ হইযা তিনি এইলোক 
এবং ইহার মধ্যে মৃত্যু যত রূপ আছে তাহ। 'তিক্রম ক্রিহা ধান ।-**এই চিন্ময় পুরুষের দুইটি 
স্থান আছে, এক ইহলোক অপব পবলোকফ; সঙ্গিভূমি বা একটি তৃতীগস্থান অছে তা! 
্বপ্রস্থান এবং এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া তিনি তাহাব সঞ্তার উভতযস্বা৭ ইহলাক এবং পরলোক 
দেখেন ; তিনি যখন [নদ্রিত হন তথন এই জগ্তেঞ্__যাহার মধ্যে সব আছে -উপাদান লইয়া 
তিনি নিজের জ্যোতিতে নিজের আলোকে নিজেই সব ভাঙ্গেন এবং নিজেই সব গড়েন ; এই 
চিন্ময় পুরুষ যখন শিদ্রাগত হন তখন তিনি হন ভাহ।ৰ আত্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান (**, 
সেথানে পথ নাই, রথ নাই, সেখানে নাই আনন্দ ক প্রমোদ, নাই পুকুর বা নদী ; কিন্ত তিনি 
নিজের আলোক দ্বাণা তাহাদিগকে কুগ্থি করেন, কেননা তিনিই কর্তা। সুপ্তিতে শগীর ছাড়িয। 
অন্ুপ্ত থাকিয়া যাহার। হুপ্ত আছে তাহাদের দদখেন ; প্রাণবায়ু দিয়া নিম্নের এই বাসাটিকে 
রক্ষা করিয়া,্অমৃতন্বরূপ তিনি ঠাহার বাসার বাহিরে চলিয়া মান; হরগ্নয় আমৃতপুরুষ তিনি 
সঙ্গীশুন) হংস, তিনি যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়! যান। লোক্কখলে “জাগরণের দেশ শুধু 
ঠাহার, কারণ তিনি জায়! যাহা! দেখেন নিগ্রিত হইয়াও তাহাই দেখেন” ; কিন্তু সেখানে 
তিনি নিজের আত্মজ্যোতি। 

বুহদারণযক উপনিষদ (৪।৩,৭,৯-১২,১৪ ) 

যাহা দুষ্ট এবং যাহা অনৃষ্ট, যাহ! অনু্ভত এবং যাহ! অনন্ুভূত, যাহ! আছে এবং 

যাহা নাই--সকলই তিনি দেখেন ; সবই তিনি তিনি দেখেন। প্রশ্ন উপানবদ (৪1৫) 


মানুঘেব সকল চিজ্বা, মনোময় মানুঘেন সকল অভিজ্ঞতা সব্বদাই দুলিতেছে 
ভাব বা অস্তি এবং অভাব ব৷ নাস্তি রূপ দুই প্রান্তের মধ্যে ; তাহার মনের পক্ষে 
এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন অভিভ্ঞত। নাই, যাহাব ভাব ব। হা, এবং অভাব 
বা না, এই দই-ই হয় না। যেমন মন বলিয়াছে যে ব্যষ্টি জীব নাই, জগতের 
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অস্থিত্ব নাই, বিশগত হইযা বা বিশ্বের ভিত্তিস্বৰপ কোন সভা বস্তু নাই, জীব 
এবং জগতেন অভীত কোন তন্ব নাই ; তেমনি আবাব এ সমস্তকেই সে সবর্বদা 
স্বীকার কনিমাছে, কখনও কেবল তাহাদের একটিকে, কখন এ দুই টিকে কখন" 
সকলকে একত্রযোগে । তাহাকে ইভা করিতেই হয, কেননা অজ্ঞানাচ্ছনু প্রাকৃত 
মনের স্বভাবই এই বে, সন্তাবনা সকল মার লইয়া সে কারবান করে, তাহাদেব 
কাহারও পন্চাতে অবস্থিত সভোব শাক্ষাৎ সে পায় না, তাই একের পন 
আব একটা বা একসঙ্গে অনেক গুপিকে লইয়া মে পবীক্ষা কবে, বাঁজাইযা দেখে, 
এই উপামে ইহাদের জ্ঞান আঅখবা কোন স্থিব বিশ্বাস, কোন নিশ্চয়তা মদি সে 
লাভ কবে--এই আশায় ; অখচ সে শন্ভতাবনা এবং আপেক্ষিক সত্যে জগতেই 
বাস কবে, তাই কোন কিছু সম্বন্ধে চবম নিশচবতা। অখবা এন বিশ্বাম লাভ ভাভাব 
ভাগো ঘটেনা | এমনকি যাভা বাস্তন যাহাকে সে উপলব্ধি করিতেছে ভাহাব 
মনে তাহা "হইতে পাবে বা নাও হইতে পাবে এ সংশবেব মলা দিয়াই আমিস। 
উপস্থিত হয ; মাহা "হইমাছে' সেও “না হইতেও পারিভ' এই বোগেব ছাযার 
মধ্যেই দেখা দেম, তেমনি তাহ। পবে থাকিবে না এ শঙ্কাও তাভান দন ভয না। 
আমাদের প্রাণসন্তাব উপন এই একই অনিশ্চনতাব পীডন আচে , আশীবনের 
বূপে এমন কোন উদ্দেশ্য সে দেখিতে পা না যাভাব উপন নিভব কনিধা সে 
স্বন্তিন নিঃশ্বাস ফেলিযা মনে কবিতে পাবে) ইহা হইতে নিশ্চিত এব চন 
তৃপ্তি আখবা কোন স্থামী মাখকতা লাভ করিবে । আমাদের প্রকৃতি, যাই। 
ঘাটিবাঢে মাহা বাস্তব বলিবা মনে কবে, তাহ! সতা বলিয়া ধবিরা লইরাই যাত্রা- 
শন্ত কনে, কিন্ত সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইযা অনিশ্চিত সন্ভাবনাৰ পণচাদনুসবণ 
কনিতে সে বাধ্য হয এবং অবশেঘে মাহা সত্য বলিয। মনে কবিষাছিল তাহ|কে ৪ 
সংশষ করিতে আবন্ত কনে। কারণ দে মূলতঃ এক অবিদ্যা হইতেই 
যাত্রারন্ত কবিযাডিল, সতোব পাটি বরূপকে ধবিতে পারে নাই ; ভাই সত্য মনে 
কনিয! কিছু সমধেব জনা যে সমস্ত স:ত্যর পরে নির্ভর কবিবাছ্ল দেখা যান 
মে তাহা জাংশিক, অপূর্ণ এবং সন্দেহজনক । 

মানুঘ ুথমে বাস কৰে দেহগত মনেব ভূমিতে ; এ মন যাহ। বাস্তব, যাহান 
জডসন্ডা আছে. যাহা তাহাব বিঘ্বয়বূপে অবস্থিত আছে হাহাকেই সতা বলিয়া 
স্বীকার কবে, মে সতা তাহাব কাছে স্বতঃসিদ্ধ, সংশয়রহিত মনে হম : যাহা 
তাহান কাছে বাস্তব জড় ব৷ ইক্দ্রিষাহা বিঘব নয, তাহা তাহাব কাছে অসত। 
বা অণ্পলন্ধ, কেবল যখন তাহা বাস্তব হইবে, জড়ুভাব স্বীকার কৰিবে অ'বা 
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ইত্দ্রিয়গ্রাহ্য নিষয়বূপে পরিণত হইবে তখনই এ মন তাহাকে সত্য বলিয়! 
পুবোপুরি স্বীকার করিবে ; তাহাৰ নিজের সম্ভাকেও সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপেই 
দেখে, ইন্দিয়গ্রান্য স্থল দেহরূপেব মধ্যে আছে বলিয়াই নিজেব সত্তা সত্য বা 
বাস্তব সে মনে কবে ; অন্য যে সমস্ত সত্তা বা বস্তুর কথা ওঠে, তাহাদের বাস্তবত৷ 
সে এ একই সাক্ষীর কখা শুনিবা বিশ্বাস করে, তাহাবা আমাদেব স্লবস্তব 
ণৃহণে অভাস্ত বাহ্যচেতনার কাছে, বাভ্য স্থূল বিষয় রূপে যতদূর উপস্থিত 
হইতে পাবে, ততদূবই সত্য বলিরা মনে কবে অখবা এই বহিশ্চেতনাব দ্বারা 
আহরিত তখাসমূভকে জ্ঞনেন একমাত্র পাকা ভিত্তি মনে কবিয়া তাহাদের 
উপন গড়িযা তোলা, আমাদের বৃদ্ধির যে অংশ আছে, মেই অংশ যখন কিছু 
দ্ীকাবযোগা মনে করে, ভখনই এ মন ভাহা গ্রহণ করে। জডবিজ্ঞান এই 
মখেবিত্তিন এক বিশাল সন্প্রসাবণ , বিজ্ঞান ইন্দিষের ভুল সংশোধন করে, 
এব" যাহা আমাদেন দেহগত ইন্দ্রি ধবিতে পারে না১ এমন স্মস্ত তথ্য কা বস্ত 
বপিসাব উপাবৰ বাহিন কবিষা, সে সমস্তকে বাহ্যবিঘষের শেত্রে আনিয়া উপস্থিত 
কনে, এইভাবে মে ইক্দ্রিমেব প্রাথমিক সীমাকে অতিক্রম করে ; কিন্তু তাহার 
পক্ষে সভোর মান 'এ ধারণা এ একই প্রকাবেব, তাহাই সত্য যাহার আছে স্থূল 

বা জডীব বাস্তবতা, যাহা বাহাবিধয কপে দেখা দিতে পানে ; স্থল বগ্তনিষ্ঠ 
দি এব: ইন্দিবগ্রাহ্য সাক্ষ্য দিযা যাহা সমখিত ও দৃাণীকূ হ হ, কেবল তাহাকেই 
সে বাস্তব বা সতা বলিবা স্বীকাব করে। 

কিন্ত দেভগত মন ছাড়া মানুঘেব প্রাণগত মন আছে যাভা ভাঙার কামনা 
বাসনার সান না যন্ত্র; যাহা বাস্তবরূাপে আছে ভাহাতে, তাহার র তপ্তি নাই, 
সন্তাবনাসকল লইয়াই তাহার কাববান ; নিত্যনৃতনেব প্রতি তাচার আছে 
দনিলাব আকর্থণ , তাহাব বাসনাব এবং ভোগপিপাসার স্তুপ্তি, তাহার অহংকে 
বিস্ৃততন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, তাহাব শক্তি ও সম্পদের রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, 
মে তাহার অনুভূতির সীম বিস্তৃত করিবাৰ জন্য সদ! বাস্ত। যাহা বাল্ব 
যাহ বর্তমানে আছে তাহা সে চায়, ভোগ কবে, অধিকার করিমা থাকে কিন্তু 
বে সন্তাবনাসমূহ এখনও সে লাভ কবে নাই, ত্রাহাদিগেব পিভনেও সে ছুটিয়া 
যায়, এ্রকান্তিক ভাবে চাম যে তাহারাও রূপ পরিগ্রহণ করুক, তাহাঁদিগকেও 
ঘে অধিকার এবং ভোগ করিতে চায় । কেবল জড় এবং স্থল বিঘয় লইয়াই 
তাহাব তৃপ্তি নাই, যাহা মানসিক, যাহা কাল্পনিক, যাহা শুদ্ধ ভাবোচ্ছাসময়ঃ 
তাহা হইতেও সে খোজে সুখ এবং তৃপ্তি । এ জিনিষটা যদি মানুঘের মধ্যে 
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না থাকিত, মানুষ দেহগত মন লইয়াই যদি থাকিত, তবে সে পশুর মত হইয়াই 
বাচিত, যে দেহগত জীবন তাহার মধ্যে প্রথম ফটিয়াছে তাহাকেই সে গ্রহণ 
করিত এবং তাহারই সীমা ও সন্তাবনার মধ্যে সে বদ্ধ থাকিত, জড়প্রকৃতির 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা স্বীকার করি৷ লইয়া তাহার বাহিরের কিছু চাহিত না । 
কিন্ত এই প্রাণময় মন, প্রাণের এই চঞ্চল ইচ্ছা ভাহার দাবিসকল লইবা আসিয়া 
উপস্থিত হয়, বাস্তবতার সীমার মধ্যে বদ্ধ জীবনের বাধাধরা তৃপ্তি ভাঙ্ষিষা দেয়, 
তাহাব অসাড়তাকে দূর কবে; কামনা বাসনাকে বাড়াইয়া। তোলে, আনে 
তৃপ্তি ও অস্থিবতা . জীবন যাহা দিতে পারে বলিয়া মনে হয় সে তাহার চেথে 
বেশ। কিছু চাহিষা বসে ; যে সন্তাবনাসকল পৃক্রে লাভ হয নাই' তাহাদিগকে 
এই মন সফল কবিষযা তুলিয়।, বাস্তবতার ক্ত্রেৰ বহুল প্রসাবতা সাধন কবে, 
বিন্ধ তৎপন্বেও তাহাব দাবির শেঘ হয় না, সে বলে আরও চাই, আর 4 বেশা 
চাই, জম ও ভোগ কবিবাব জনা শুতন জগৎ চাই, এইভাবে পন্নিবেশের পবিধিকে 
এমন কি নিজেকে ৪ অতিক্রম করিবান্ন জন্য চলে একটা নিয়ত চেষ্টা একটা 
অবিবাম সংগাম। এই চাঞ্চল্য এবং অনিশ্চয়তাব্র সঙ্গে আসিয়৷ যোগ দেয় চিন্তা- 
শীল মন ; যে সব কিছুকে তন্ন তন্ন কৰিষা দেখে, প্রত্যেককেই সন্দেহ কবে, 
নান! সিদ্ধান্ত খাড়া কবে, আবাৰ তাহাদিগকে জাঙ্গিয়া দেয়, নিশ্চিত ম হবাদেব 
সৌদ গড়ে কিন্ত অবশেঘে কিছুকেই শিশ্চিত বলিয়া মানে না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাকে 
প্রামাণ্য বলে আবাব তাহাতে সন্দেহ হয়, যুক্তির পখ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত 
খাডা কনে, আবাব অন্য অখবা তাহাব বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌ'ছিবাব জন্য সে 
সিদ্ধান্তকে খ গন করে, অনস্তকাল পধ্যস্ত না হইলেও অনির্দিষ্ট বহুকাল পরাস্ত, 
চলে তাহার এই ক্রিযাপদ্ধতি। মানুঘের মননের এবং প্রয়াসের ইহাই ত ইতিহাস ; 
সে ইতিহাসে দেখিতে পাই যে নিয়তই সীমার বন্ধন ভাঙ্ষিতেছে, কিন্ত তারপর 
আবাব সে একইভাবে একই দিকে একই ব৷ অনুরূপ পখে ঘুরিতেছে, কেবল হয় 
তে৷ তাহার চক্রের পবিধি একটু বাড়িতেছে। মানুষের মন চিরকাল খুঁজিতেছে, 
চিরকাল ক্রিয়াশীল রহিয়াছে অথচ ভবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির কোন সত্যে, 
তাহাব ধঃবণ। ভাবন| বা মতবাদের কোন নিশ্চয়তায় অথবা অস্তিত্বের 
ধারণার কোন প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে ব৷ দৃঢ় রূপাষণে পৌ'ছিতে পারিতেছে 
না। 
সববদা এই অশান্তি এবং শ্রমসাধ্য প্রযাসের মধ্যে বাস করিয়া) একটা সময় 
আসে যখন দেহগত মন পধ্যন্ত বাস্তবতার নিশ্চয়তার আস্থা হারাইয়। বসে, 
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। 
এক অজ্ঞেয়নাদ আসিয়া পড়ে, জীবন ও জ্ঞানের মান ও মূল্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে, 
মনে হয় এ সমস্ত বুঝি সত্য নয়, অথবা যদিই বা সত্য হয় তাহা হইলেও সমস্তই 
ঝুঝি বৃথা ; জীবনে ব্যর্থ এবং পরাজিত অথবা সকল তোগে অতৃপ্ত এবং 
গভীর বিতৃষ্ণা ও নৈরাশ্যে প্রপাড়িত হইয়া, প্রাণগত মনও দেখে যে 
এ সমস্তই বৃথা চিত্তক্ষোভকারী বিড়ন্বনামাত্র, তখন সে জীবনকে এবং অস্তিত্বকে 
এসত্য বলিয়া বজন করিতে চায়, এতকাল যাহ। সে খজিতেছে সে সমস্ত ভ্রম 
বা মায় মনে করে ; চিন্তাশীল মন এতকাল যে সমস্ত মতবাদ গডিয়াছে তাহা 
মনেরই শুধু রচিত কিছু, তাহাদের মধ্যে সত্য নাই ইহা দেখিয়া সে সমস্ত মতবাদ 
বিসর্জন দেব, অথবা সে আবিঞ্কাৰ কবে যে একমাত্র সত্য আছে, যাহা এই 
€|গতিক অস্তিত্বের পরপারে, সে সত্য এমন কিছু যাহা কেহ রচনা বা গঠিত 
করে নাই, এমন কিছু যাহা চবম এবং নিত্য বস্ত, মাহা কিছু আপেক্ষিক বা 
সাবশেঘ, যাহা কিছু কালেব ক্ষেত্রে বন্তমান তাহা 'একটা স্বপু ' একী চিন্তবিভ্রম, 
একা বিশাল প্রলাপ, একটা বিরাট বিশ্ু্রা ও. পৃহিভামের এক ত্রা ঞজনক 
মুন্ভি। এমনিভাবে অস্তির তত্বকে পরাজিত করিয়া নাপ্তির তহ প্রবল হইয়া উঠে 
এবং নাস্তি সান্থজনীন এবং চবম হইযা পড়ে । ইহা হইতেই জগতনান্তিবাদী 
এত বড বড ধর্ম ও দশননর জন্ম হয় : ইহা হইতে জীবনের উদ্দেশ্য হয় ইহ" 
(লাকের এ জীবন হইতে প্রতিক্ষেপ বা পলায়ন, এবং অনার এক শিধলক্ক 
ঞটিবিচ্যুতিশন্য নিত্যজীবনেব আনেষিণৎ অথবা ইহা হইন্ডেই এক শিচ্ছিয় 
অক্ষরতত্বের বা এক আদি অসতেব মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, আীবনেন প্রল্লন ঘনাইবার 
জন্য এক"ইচছা। জাণিয়া উঠে। ভারতবধেব দশনে জগতনা[শ্িবাদ 'অন্তি প্রবল 
খক্তিশালী এবং সাথক মতবাদরূপে স্থাপিত হইয়াছে, দুইজশ মহামনাধী 
শক্ষর ও বুদ্ধ দ্বারা । এই দুই জনের মধ্যবন্তী এবং পববন্তা মুগে অন্য অনেক 
বড় বড় দশনের আবিভাব হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কোন কোন দশনের 
বখেষ্ট প্রচারও হইয়াছে, মনীঘ! এবং মাধ্যাঞ্িক অন্রদাষ্টিসম্পনু সুক্মদশা অনেক 
দাশনিক অজ্পবিস্তর শক্তি লইয়া এই দুই দাশনিক মতের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন 
করিবার চেষ্ট1। করিয়া, নুযানাধিক পরিমাণে সাফল্য লাত কবিয়াছেন কিন্ত সে 
সমস্তের কোনটাই এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রবল চালন! লাভ করে নাই ব৷ 
এত জোবের সহিত ্কের কাছে উপস্থিত কৰা হয় খাহ অখবা৷ সাধারণের 
উপর এত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । ভারতীয় মনের এতি 
হাসিক ধারায় শঙ্করই বুদ্ধের স্থলাতিঘিক্ত হইয়াছেন, তাহার মত গ্রহণ এবং 
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তাহাব পূর্ণতা পম্পাদন করিযাছেন ; অসাধারণ এই দুই আধ্যাত্বিক দর্শনের 
প্রকৃতি ও ভাববার ভাবতীয় চিন্তা, বন্ম এবং সাধারণ মননের উপর বিরাট 
প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে, সব্বত্রই পড়িযাছে ইহার পুবল এবং বিশাল ছায়া, 
সব্বব্রই ইহাদের তিনটি প্রধান সূত্রের- কর্মের শৃঙ্খল, জন্মের চক্রাবর্তন 
হইতে মুক্তি এবং মার।-ছাপ পডিমাছে। সুতবাং বিশুনাস্তিবাদের মূলে 
যে ভাব বা সত্য আছে তাছাকে পুনবায় দেখিবার এবং সংক্ষেপে হইলেও 
তাহাদের প্রধান সুত্রাবলিৰ ও তাহাদের ব্যঞ্চনাব মূল্য কি, কোন্‌ তত্বের উপ 
তাহাব! প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি ও অন্তন কতদর তাভাদের মতবাদ মানিয়া নিতে বাধ।, 
এ সমস্ত পুনবাব পিল্চেণাব প্রর়োছন আছে। বর্তমানে বিশাল বিশ্বত্রাপ্ত 
ল। মাযার ধাবণ| যে সমস্ত মূলভাব লইবা৷ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের দিকে 
দৃষ্টি দিলেই আমাদেব কাজ চলিবে, অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের নিজ 
চিন্তা ও দৃষ্টিবাবার সন্মুখেই স্থাপিত কবিতে হইবে ; একই সতোর ধারণা বা 
একই অদ্বৈতবাদ হইতেই এই দুই ধানার যাত্রারন্ত হইয়াছে কিন্তু একধারা 
পৌ ঠিনাচ্ে এক সান্বজনীন মাযানাদে অপবটি পৌছিধাছে সাব্ব জনীন সত্যতা- 
বাদে , একমতে অসঙ বা সদসং এক জগত বিশ্বাতীত সতভো আশ্রিত ; অপর 
মতে জগংসতা, এবং এমন এক মতোব উপব সে জগত প্রতিষ্ঠিত যাহা থুগপং 
বিশ্বাত্বক এবং বিশ্বাতীত চরম বস্ত। 

পশম সভ্তান জীবনের প্রতি বিতৃধণ বা প্রািময় যনের জাবন হইতে 
পবাবস্ভন বা জ্গুপ্পা, নিজ প্রকৃতি অনুসাবে বৈধ ও চুড়ান্ত বলিয়া গুহাত হইতে 
পাবে না| বিতুধণর প্রধান কারণ ব্যখতা এবং নৈরাশ্যকে স্বীকার করিব 
নেওযা ; কি তাহা সতা বলিয়৷ মানিবার দাবি, তাহার বিপরীত আদশ বাদীর 
অদমা আশা বিশ্বাস এবং উপলব্ধি ব! প্রাপ্তিব ইচছাকে ও সত্য বলিয়া স্বীকার 
কারবার দাবী অপেক্ষা বৃহত্তর নর । তখাপি এই ব্যখতা বোধে মনের সমথনের 
একা মুল্য আছে; কানণ চিন্তাশীল মন দেখে যে মানুঘেব সকল চেষ্টা 
সকল পাথিব সাবন! বৃথা হইয়৷ যার, তুমে পর্যবসিত হয়, দেখতে পায় রাজনীতি 
এব' সনংজ্রনীতির ক্ষেত্রে যাহা! প্রদ্ব সত্য মনে করিত তাহা ভ্রান্তি, পৃণতালাভের 
জন্য ভাহাব নৈতিক প্রচেষ্টা লান্তি, তাহার জনহিত এবং লোকসেব৷ ভ্রান্তি, 
তাহান কন্ম ভ্রাপ্তি, তাহার যশ, শক্তি এবং সফলতা ভ্রান্তি, তাহার সকল লাভ 
কল সিদ্ধি ভ্রাস্তি। মানুষের সামাজিক এব" নৈতিক প্রচেষ্ট। সব্বদাই বৃত্তাকারে 
'ুরিতেছে, তাহার কোন ফল ফলিতেছে না, মানুঘের জীবন এবং প্রকৃতি 
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একবপই আছে, সব্বদাই অপূর্ণ রহিয়াছে ; আইন বা বিধান, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, 
দর্শন, নৈতিক এবং ধর্মশিক্ষা আদর্শ মানবসমাজ গড়িযা তোলা দূবেব কথা, 
একটি পূর্ণ মান্ঘও গড়িয়া তুলিতে পাবে নাই | কথায় বলে কৃকুরেব লেজকে 
বতই সোজা করিবার চেষ্টা কব না কেন তাহার স্বাভাবিক বঞ্রতা কিছুতেই 
দব হইবে না। বিশ্বমৈত্রী, লোকহিত এবং জনসেবা, খৃ্ধর্দের প্রেম ক 
'বাদ্ধধন্দের করুণ জগতকে এভীক9 ভুখা ক্ধিতে পাবে নাই ; তাহার 
এখানে সেখানে ক্ষণিক শান্তির অতি ক্ষুদ্র কণামা্র বধণ করিয়াছে, জগত্ভরা 
দঃখেব অগ্সিতে কয়েক বিন্দু জলমাত্র নিক্ষেপ করিরাছে : পবিণামে দেখা 
নাণ মানুঘের সকল উদ্দেশ্য স্থায়ী এব" বযখ ঠাম পয্যবাসত হয়, কোন লাভ 
কোন গিদ্ধিই তাহাকে তুপ্তি দিতে পাবে ন। বা মুহত্ডেন বেশী হানী হয় না, 

গফলতান এবং বিফলতার সহিত বিভ্ডিত তাহাব সকল কম পুৰল পাস 
পৃশাশ্রমেই হয শেঘ, তাহা হইতে উল্লেখযোগা কোন কিছু লাভ হয না; 

মাশুঘে জীবনে বে সমস্ত পত্বিবন্তন আসে তাহাতে লাগা দূপেন গধু হম পরি 
শৃন্তন এবং এক রূপে পশ্চাতে অন) পেন চঞ্চ বুখ। আবভিত হয় মাত্র ; কারণ 
গীবনেব,ল বা তাভান সাধাৰণ প্রকৃতি যাহা ছিল াহাহ খাকিয়। যায় । অব 
কিছু এইভাবে দেখিলে তাহাতে অতিনগ্জন খাকিষা বাইতে পারে বটে কিন্তু 
এছার মব্যে যে একটা মতা, একটি শক্তি আছে তাহা অস্বীকাব কনা যার শা) 

দানুঘেব বুগযুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা ইহাকে পমখনকনে এবং ইহার মধ্যে একটা 
অংপধ্য আছে যাহা কোন না কোন সমমে মাগুষের মনের কাছে স্বত' সিদ্ধ 
গতোর মত আসিয়া উপস্থিত হয় এব, তাহাকে অভিভূত্ত কবিয়া ফেলে। 
ওধু তাই নন, পাখিব জীবনেব মূল বিধান এবং সাথকতা মি ভয নিয়তিওি দিই) 
এবং এতকাল যে বিশ্বাস চলিরা আপিয়াছে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী এ মমস্ত অপরি- 
ন্তনীয় চক্রাবন্তনেই চলিতে থাকিবে ইহ। যদি সত্য হয়) তাহা হইলে পবিণামে 
এই নৈরাশ্যের দৃষ্টিদিয়া সকলতক দেখিবার হাত এড়ানো মায়না । কারণ 
অপূর্ণতা, অজ্ঞান, ব্যথতা৷ এবং দুঃখ অত্যন্ত প্রতাবশাল। রূপে বর্রমান জগতের 
মধ্যে বর্তমান আছে, ইহাদের প্রতিপক্ষ জ্ঞান, সুখ, ফলত এবং পুণত। বলিয়। 
যাহা আছে, দেখা যাঁয় যে তাহাদেব ছ্বাব! প্রায়ই আমবা প্রতাবিত হই অথবা 
তাহাদের পূণ মুত্তিব সাদা পাইনা । আবার এই দুই বিপবীত পদাথ এমনভাবে 
ওতপ্রোত হইয়া আছে যে, ইহা যদি এক মহন্তর পুশতাব দিকে চলিবার পখেব 
মব্যবন্তী কোন অবস্থা না হইয়া জাগতিক ব্যবস্থার শাশখুত প্রকৃতি হয়, তাহা 
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হইলে এ সিদ্ধান্তের হাতি এডান দায় হয় যে, হয এ জগতে সমস্তই নিশ্চেতন 
শণ্তির স্যট্টি-_-এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অবশ্য আপাত চেতনার কোন 
কিছুতে পৌছিবার যে অসামধ্য আছে তাহার কারণ পাওয়া যাঁয়,__না হয় 
এ জগৎ ইচছাপূৃব্বক অগ্নিপনীক্ষা এবং ব্যথতার ক্ষেত্র রূপে নিদ্দিষ্ট করা৷ 
হইযাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধিব ক্ষেত্র ইহা নহে, অন্য কোন স্থান বা লোক ; কিন্বা 
সমস্ত বিশৃব্যাপারই হয়তো একটা বিরাট অথ্হীন ভ্রান্তি মাত্র । 

এই তিনপ্রকার সিদ্ধান্তেন মধ্যমটি মে ভাবে আমাদিগেব নিকট সাধারণত: 
উপস্থাপিত কৰা হম তাহাতে ন্তাহাৰ মবো দার্শনিক যুক্তিব কোন স্বান থাকেনা, 
কেননা তাহাতে ইহলোক এবং অনালোক বলিয! দূইকে পবস্পবের বিরুদে। 
স্থাপিত কবা হম, তাহাদে যধো কোন সন্তোষজনক যোগসূত্রেন সন্ধান পা ওযা 
যায়না, কেন যে তাভাদের সম্বন্ধ অপনিহার্যভাবে এইরূপ হইবে তাহার কোন 
সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওযা হবনা এবং যে পবীক্ষা 'এবং পনাভিবের মধ্য দিযা জীবকে 
যাইতে হইবে তাহার কোন মূল সাথকতা বা প্রযোজনীবতা দেখান হয়না । 
বলা যাইতে পাবে যে এক স্রপ্টান বহস্যপূণ যখেচচা বা খেযালেৰ জন্য 
এ সমস্ত দেখা দিযাণ্ছে , কিন্ক এ মত দাশনিক মুক্তিব মধো পড়েনা, বা বুদ্ধি 
তাভাতে তৃপ্ত হুবনা, অমব চিনময পৃকঘেবা অবিদ্যাব মধো বিপদশন্কুল অভিযান 
যদি স্বেচান থ্ুহণ কবেন এবং যাহাতে তাভাবা অবিদ্যাচ্ন্ন জগতকে বভূর্জন 
কৰিতে পাবেন সেজনা তাহান প্রকৃতি জানিবাব প্রয়োজন যদি তাহাদের থাকে, 
তবেই এ সমস্ত কতকট। বুদ্ধিগাহ্য মনে হইতে পাবে। কিন্তু স্বভাবতই সে- 
রূপভাবে স্বষ্টির উদ্দেশ্য হইবে আকস্মিক এবং অতি অল্পকাল স্থায়ী, পৃথিবী 
হইবে তাহাদেৰ অনুভব বা উপলব্ধিব একটা নৈমিত্তিক বা আকস্মিক ক্ষ ব্রমাত্র ; 
কিন্ত কেবল ইহাই এই বিবাট স্থায়ী এবং জটিল বিশৃব্যাপার স্য্টিব ব্যাখ্যা দিতে 
পারে না! কিন্তু যদি বলি যে জগতেব ক্ষেত্রে এক মহত্ব স্থষ্টির ইচছা। ক্রিয়া 
কবিতেছে, এক দিব্যসত্য বা এক দিব্যসন্তাবনা এখানে মূর্ভ হইযা উঠিতেছে, 
সেই ক্রমপরকাশেব এক বিশেষ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে প্রযেজনীয় উপাদান 
রূপে অবশ্য দেখা দিতে হইবে বলিবাই অবিদ্যা দেখা দিয়াছে এবং বিশ্ব- 
ব্যবস্থাই এরূপ যে সেই অবিদ্যা বিদ্যাব দিকে অগ্রসন হইতে বাধ্য হইবে, 
অপূণ পৃকাশ পূর্ণ তাৰ দিকে চলিবে, ব্যথত। শেঘজয়ের সোপান হইযা দাঁড়াইবে, 
দ:খ শন্তাব দিব্য আনন্দেব উন্মেষ 'ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিবে, তাহা 
হইলে ইহা জগত্রহস্যেন একটা সম্থোষজনক সমাধানের কার্যকরী অল 


টি 


। বিশ্বত্রাস্তি 


*ইযা উঠিতে পারে । যদি তাহাই সত্য হয় তাবে জগৎ শুধু নৈরাশ্য এবং 
ন্বাভাবের ক্ষেত্র, এখানে সকল পদাখই ভ্রষপূর্ণ এবং বৃথা একখা আর সত্য 
বলিয়া বোধ হইবে না ; তখন দেখা যাইবে যে জন্য জগৎ সেরূপ বোধ হইতেছিল 
তাহা অতি কঠিন ক্রম পরিণতির একটা স্বাভাবিক ঘটনা বা পরিবেশ মাত্র । 
বুঝা মাইবে যে আমাদের এই দেহ প্রাণ মন ও আত্মাকে পূণ আধ্যান্তিক সত্তার 
পৰিপূর্ণ দিব্য আলোকে উত্তীণ করিবার জন্য বিশ্বব্যাপী সকল সংগ্রাম ও 
পচেষ্টা, সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞানেব এই মিশ্িত 
অভিজ্ঞতা লাভ একান্ত প্রমযোজন। তখন ইহা আম্দেব নিকট নিজেকে 
ক্রমপবিণতিব মধ্য দিযা প্রকাশেব পদ্ধতিবপে আত্মপ্রকাশ কনিবে, স্থষ্টি- 
তস্থব্যাখ্যায় স্বেচ্ছাঢাবী এক সব্বশক্তিমন্তাৰ আদেশ, কিম্বা বিশুভ্রান্থি না অথ্থহীন 
মামার কহককে আণয়া হাজিব কনিতে হইবেনা | 

জগতনান্তিবাদী দর্শনের উচচতর মনন এবং আধ্যান্বিকতা জাত এক 
ভিন্তিও আছে ; সেখানে তর্কের ভিত্তি আবও দৃঃ : কাবণ সেখানে বলা সইতে 
পারে জগত স্বন্ূপত:ঃই ভ্রম, ভ্রমের মধ্যস্থিত €কান ঘটনা বা লক্ষণ হইতে প্রাপ্ত 
নক্তি কখনই সে ভ্রমকে সমর্থন বা তাভাকে মতো উন্নীত কবিন্ছে পারেনা, 
হখদতীত তুবীয খ্দই একমাত্র সত্য বস্ত্র, যতই দিব্যপুণতা লাভ করিনা 
কেন আমাঁদেব জীবন যদি বিল জীবনেব মত হইযাও উঠে তবুও তাহার 
মূল স্বতাবগত অসত্যকে মুছিবা ফেলিতে বা নঃ কনিতে পাবিনা ; তখন গে 
পূর্ণতা হইবে ভ্রমের একটা উদ্দল দিক | একান্ত ভ্রম ন! হইলেও তাছ। শিমুতপ 
সনে সত্য যখন আমাদেব আন্্রা উপলদ্ধি কবিবে “ম একমাত্র বই সভা এবং 
হখন সেই বিশ্বাতীত অক্ষর বৃদ্ধ ছাড়া আন কিছু খাকিবে নাঃ অন্য সব কিছু 
লোপ পাইবে । ইলা যদি একমাত্র সত্য হম তবে স্যামাদেব দাডাইবাব স্থান 
[থাকে না; দিব্য প্রকাশ, জডেব উপর আত্মান নিজর়লাভ, জীবনের উপর 
প্তুন্ব, প্রকৃতির মধ্যে দিব্যজীবনের বিকাশ এ সনস্তই মিখ্যা হইযা যাষ, বড় 
জোর ইহারা এমন কিছু যাহা সত্য হইলেও পণ শত্য নহ্ছে, একমাত্র মাহা সত্য 
তত্ব তাহার উপর একী সামধষিক আরোপ | কিন্ট এখানে সমস্তই নির্ভব করে 
মনের ধারণা এবং মনোময় সন্ত সত্য সম্বন্ধে যাহা অনুভব কবে তাভার উপর ; 
পশু করা যাইতে পারে নের সেই ধানণা কতদ্‌্খ প্রান্গণক, ঘেই অনুভব 
আধ্যাত্বিক উপলব্ধি হইলেও তাহা একান্ত নিশ্চিত এবং তাহভাকেই একমাত্র 
অনুভব বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য কিনা। 


১৫৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


যে অনুভবের অনুবপ কোন বস্ত নাই বিশৃত্রান্তিকে তেমন এক মনোমদ 
অনৃভব (9016001%5 €স09116170) মাত্র বলিয়া কখনও কখনও বলা 
হয়, যদিও এ মত সব্বসন্মত নয় : তাহা হইলে নিশখ্ব এক শাশ্বত স্রপ্ডির 
মধ্যে অথবা এক স্বপ্রচেতনায় উদ্ভাসিত রূপ ও গতি, যাহা শুদ্ধ অলক্ষণ 
স্বয়ংপূজ্ঞত সতস্বপের উপব মাত্র সাময়িকভাবে আরোপিত হইয়াছে, 
এ মতে বিশ্বকে অনন্তের মধ্যে একটা স্বপ্ররূপে শুধু দেখা হয়| নেতি- 
বাদেব বিভিন্ন দার্শনিক মত আছে, তাহাদের সকলেব মূল ভিত্তি এক, 
কিন্ত তাহাবা হুবনধ এক কথা বলেনা, ছোটখাট বিষমে তাহাদের মব্যে মতভেদ 
আছে, ইহাদেব সকলেন সাধাবণ নাম মায়াবাদ দেওযা যাইতে পাছুব, মাযাবাদী- 
দেব দর্শন সমূহে বিশ্বতন্বব্যাখ্যায় স্বপ্রেব উপমা দে ওযা আছে ; বিস্থ শুধু উপমা 
রূপে, বিশুভ্রান্তিব মূলীভূত প্রকৃতিন্রপে নয়। বস্ততগ্ব ও দেহগত মনের পঙ্গে 
এধারণা স্বীকাব করা কঠিন বে, আমাদের চেতনা কেবল মার যাহাদের সম্বন্ধে 
দৃঢ় সাক্ষ্য দিতে পাবে, সেই আমাদের নিজেদেব, জগতেব এবং জীবনেব কোন 
অস্তিত্ব নাই, এ সমস্তই আমাদের উপৰ এ চেতনারই একটা বঞ্চনার আরোপ : 
তাই কতকগুলি উপমা, বিশেঘ কবিশা শ্বপ্র এবং চিত্তবিভ্রমেব (1)8110011)9- 
[1017) উপমা আনিয়া উপস্থিত কবা হয -ইহাই প্রমাণ কবিবার জন্য যে, 
চৈতন্যেব অনুভবে যেখানে কোন কিছু সতা বলিষা প্রতিভাত হইতেছে সেখানে 
মূলত; সত্য নাই অথবা তাহাদের ভিভ্তিতে উপযৃক্ত পবিমাণে কোন সত্য নাই । 
যে স্বপ্র দেখে তাহার কাছে যতক্ষণ সে নিদ্রিত ততক্ষণ স্বপ্র সত্য মনে হম 
কিন্ত জাগত হইলে দেখা যাষ যে তাহা মিখ্যা, তেমনি আমবা যতক্ষণ ভ্রমেব 
মধ্যে আছি ততক্ষণ জগত সত্য এব' বাস্তব মনে হয় কিন্ত যখন আমরা ভ্রম হইতে 
সবিয়া দাঁড়াই তখন দেখি যে 'এ সমস্তের মব্যে সত; ছিলন! | স্বপরেব এই 
উপমার পূর্ণ মূল্য স্বীকার কবিযা জগদনুতবেন সম্বন্ধে আমাদের ঘে বোধ আছে 
সে বোধেব মবো অনুরূপ কোন ভিত্তি আচে কিনা তাহা দেখা ভাল । কারণ 
জগৎ একটা স্বপ একথা অনেক সমণ স্বীকার কর! হয়, তা৷ নে স্বপন মনের হউক 
জীবচেতনার হউক বা নিত্যসন্তাব হউক ; মানু বোধে এবং চেতনায় এই 
শ্বপেব উপমা দ্বাবাই জগবল্রান্তিবাদেব দিকে বেশী অগ্রসর হয়। ইহাব 
প্রামাণিকতা যদি কিছু না খাকে তবে তাহা আমাদিগকে স্প্ট বলিতে হইবে 
এবং এ উপমা কেন যে প্রযোজা হইতে পারে না, তাহার কারণ দেখাইতে হইবে 
এবং আমাদের বিচারের পথ হইতে ইহাকে সরাইয়া৷ দিতে হইবে যদি তাহাব 


১৫৮ 


॥ বিশ্বত্রান্তি 


কিছু প্রামাণিকতা থাকে তাহা হইলে দেখিতে হইবে তাহা কি এবং কতদূব 
আমাদিগকে লইয়া যায়। জগৎ যদি স্বপ্রবিভ্রম না হইয়া শুধু বিভ্রম হয় তবে 
উভয় সিদ্ধান্তের ভেদকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ স্বপ্রকে আমবা অবাস্তব বলিয়া বোধ করি, কেননা স্বপ্রের ভূমি 
হইতে আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রতচৈতন্ো ফিরিয়া আসিলে স্বপ্ন আর থাকেনা 
এবং তাহার কোন মূল্য বা প্রামাণিকতাও খাকেনা | কিন্তু শুধু এযক্তি যখেষ্ট 
নহে ; কারণ ইহা ত হইতে পারে যে চেতনার বিভিনু ভূমি আছে এবং প্রতোক 
ভমিব নিজস্ব সত্য আছে ; আমবা চৈতন্যের এক ভূমি হইতে যে মুহূর্তে অন্য 
ভমিতে যাই তখন যদি প্রথম ভূমিন ভাব এবং ভাবনা ঝাপৃসা হইয়া যায় অখবা 
তাহার মধ্যে যাহা৷ ছিল তাহা হারাইয়৷ যায় অথবা স্মৃতিতে আনিতে পারিলেও 
তাহ ভ্রম বলিয়া বোধ হয়ঃ তবে তাহা স্বাভাবিক বটে কিন্ত তাহাতে বর্তমানে 
আমরা চেতনার যে ভূমিতে আছি তাহা৷ সত্য এবং যে ভূমিকে ছাড়িযা আসিয়াছি 
তাহা মিথ্যা ইহা প্রমাণ হয়না । কোন আত্ম লোকাস্থবে অথবা চেতনার অন্য 
কোন ভূমিতে যখন যাইতে থাকে তখন তাহার কাছে জাগতিক ঘটনা অবাস্তব 
বলিযা বোধ হইতে আরন্ত হয়, কিন্ত তাহাতে জাগরিত কালেব ঘটনা যে 
বাস্তবিকই অবাস্তব তাহা প্রমাণ হযনা : তেমনি যখন আমরা আধ্যাত্বিক 
নৈঃশব্দা কিম্বা নিব্বাণের মধ্যে প্রবেশ করি তখন জগতেব অস্তিত্ব আমাদের 
নিকাঁ অসত্য বলিয়া মনে হইতে পাবে কিন্তু কেবল তাহাতেই প্রমাশিত হযন৷ 
যে জগৎ কখনও সত্য ছিল না । ইহাতে এ জগতের মধ্যে যে চৈতন্য বহিযাছে 
তাঁহার পক্ষে এই জগংই সত্য, যে চৈতন্য নিব্বাণে ডুবিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে 
নিদ্বিশেষ সংস্বরূপ সতা, ইহাই মাত্র স্থাপিত হয় । আমাদে স্বপ্পের অনুভবকে 
নিশ্বাস কবিতে না চাহিবাব দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইহা 'এমন একা কিছু যাহা 
শীঘু বিলীন হইয়া যায়, তাহার পূর্বের এবং পবের কোন ঘানার সঙ্গে তাহার 
কোন সম্বন্ধ নাই , তাহার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের জাগ্রত চেতনায়, 
বৃদ্ধিগম্য কোন সঙ্গতি বা তাৎপধ্যও দেখিতে পাই না। যদি স্বপ্রে আমাদের 
জানত চেতনার মত একটা সঙ্গতি ও পরম্পরার ভাব থাকিত্, প্রতিদিন জাগ্রত 
হইযা চেতনায় জগদনুভবের একটা ধারাবাহিকতা৷ যেমন দেখিতে পাই, স্বপ্নের 
অনুভবের মধ্যে প্রতি ঝত্রিতে স্বপ্ন পূর্ব স্বপ্রেব সহিত তেমনি একটা যোগ, 
একটা ধারা যদি রক্ষা করিয়া চলিত এবং সেই ধারাকে আরও অগ্যসর করিয়া 
দিত, তাহ। হইলে স্বপ্র আমাদের নিকট সম্পৃণ অন্য আকার ধারণ করিত। 


১৫৯ 


দিব্য জীবন বার্তা 


স্বপু এবং জাগ্রত জীবনের মধ্যে সন্বন্ধগত কোন সাদৃশ্য নাই, এই দূই প্রকারের 
অন্ভব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিতে বিভিনু, প্রামাণিকতায় বিভিনু, জাতিতে বিভিনু, 
সুতরাং ইহাদের 'একটা অপরের উপমারূপে গ্রহণ করা যায় না । অবশ্য 
আমরা অভিযোগ করি যে জীবনও অচিরস্থায়ী এবং অনেক সময় জীবনের 
সবটার দিকে তাকাইয়া ভিতরের সঙ্গতি 'ও তাৎপর্য) নাই বলিয়াও নালিশ করি : 
কিন্তু আমাদের বৃদ্ধির অভাব বা সীমাবদ্ধতার জন্যই হয়ত আমরা পূর্ণ তাঞ্খপর্য 
ধরিতে পারিনা ; প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা অন্তরে প্রবেশ করি এবং ভিতব 
হইতেই দেখি তখন তাহার মধ্যে স্ুসঙ্গতির একটা পর্ণ এবং অখগ্ডরূপই আত্ব- 
প্রকাশ কবে ; সেইসঙ্গে পৃর্বে যেখানে অস্তরেব সঙ্গতির অভাব ছিলি বলিয়া 
বোধ হইয়াছিল তথা হইতে সে অভাব অদৃশ্য হইয়। যায় এবং তখন বুঝি অসঙ্গতি 
ছিল আমাদের অন্তব দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানে, জীবনের প্রকৃতি এবং ধন্শে এতটুকও 
নয়। আমাদের জীবনের বহির্ভীগে কোন অসঙ্গতি নাই, ববং মনে হয় কার্যয- 
কারণের এক দৃঢ় এবং অবিচিচ্ুন্ন শৃঙ্খলা সেখানে আছে ; কেহ কেহ বলেন 
যে জীবনে এইপ্ধপ শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি দেখা মনেব ভল, যে শৃঙ্খলা দেখিতেছি 
তাহা মনেরই স্থষ্টি, জীবনে তাহার অস্তিত্ব নাই ;, কিন্তু তাহা বলিলেও স্বপু 
ও জাগ্রত এই দৃই ভুমিব মব্যগত ভেদ অপনীত হয় না। কারণ অন্তরে 
সাক্ষীচেতনার দৃষ্টিতে যে সঙ্গতি ফুটিয়া উঠে স্বপ্নে তাহান একান্ত অভাব ; 
তাহার মধ্যে যোৌক্‌ পারম্পর্ধযবোধ দেখ! যায় তাহা জাগ্ত জীবনে যোগাযোগেব 
একটা অস্পষ্ট এবং মিথ্য। অনুকবণই মনে হম, সে অনুকরণ হয় অচেতন ভাবে ; 
কিন্ত অনুকরণেও যেটুকু পারম্পর্যয আসে তাহাও ছায়ামৰ এবং অপূর্ণ, প্রতিপদেই 
তাহ। ভাঙ্গিয়। যাঁয় এবং অনেক সময়ে সে টুকৃবও পৃণ অভাব ঘটে | আমরা 
মারে দেখিতে পাই যে জাগ্রত চেতনা আমাদেব জীবনের পরিবেশ কতকটা 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে কিন্ত স্বপচেতনার সে শক্তি একেবারে নাই বলিয়া মনে 
হয়; অবচেতন ক্ষেত্রে প্রকৃতির এক স্বতঃসঞ্চাত ক্রিয়াই স্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে, তাহাতে মানুঘের পরিণত মনেন যে সচেতন ইচছাশক্তি আছে এবং ব্যবস্থা 
ও প্রণালীবদ্ধ করিবার সামথ্য আছে তাহা একেবারেই নাই । তারপর দেখিতে 
দেখিতে মিলাইয়া যাওয৷ স্বপ্রের একানা মৌলিক প্রকৃতি ; একটা স্বপ্রের সঙ্গে 
আর একটা স্বপ্রের কোন স্বন্ধ থাকে ন৷' কিন্তু জাগ্রত জীবনে শুধু অনুভবের 
খুটিনাটি বা ক্ষুদ্র অংশগুলি সহজে বিলীন হইয়া যায় আমাদের মধ্যে পরস্পর 
সংযুক্ত জগদৃব্যাপার সকলের যে একটা সমগ্র অনুভূতি আছে তাহার মধ্যে সহজে 


১৬৯ 


৷ বিশ্বভ্াস্তি 


বিলীন হইয়া যাইবার ধর্ম আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই । আমাদের দেহের 
[বনাশ হয কিন্তু আত্ম! যুগযুগান্তর ধধিবা জন্মেন পর জন্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতেছে ; বহু 'আলোকবর্ষে বা যুগান্তে গ্রহ নক্ষত্রেব প্রলম হইতে পারে কিন্ত 
বিশু বা বিশ্বসম্তার অন্ত হয় না, কারণ ক্রিযান এবং গতিৰ একাী অবিচ্ছিনাতা 
একা নিত্য প্রবাহ আছে ; যে অনন্ত শক্তি স্াট কবে তাহাব নিজের অশবা 
তাহার ক্রিয়ার আদি বা অন্ত আছে তাহা প্রমাণ করিবাব কিছু নাই। 
স্রতরাং স্বপন জীবন এবং জাগ্রত জীবনেন মধ্যে প্রভেদ এত অধিক যে এককে 
দিবা অপবের উপমা দেওয়া চলে না। 

কিন্ত প্রশ্ন তোলা যায যে বস্তত:ই কি আমাদের স্বপ্ন পূর্ণ মিথ্যা এবং 
গহীন? তাহা কি সত্যবস্ সমূহেবই এক মুন্ডি বা তাহাদেব প্রতি- 
মন্তির এক লিপি অখবা প্রতীকেব ভাঘায তাহাদেব গ্রতিলিপি বা 
পৃতিরপ নয? এই পরশ শীমাত্পান জনা যতই সংক্ষেপে হউক না কেন, 
শদ্র। এবং স্বপের প্রকৃতি আখাদিণকে শিঢার বনিষা দেখিতে হইলে, 
হাদের উতপন্ভি এবং ক্রিবাপদ্ধতি বুঝিতে হইবে । ণিদ্রাতে খা খটে 
শাভা এই যে আমাদেন চেতনা জ্ঞাত অনভনের ক্ষেত্র হইতে সবি দাঁড়ীয, 
বশিমা নেওয়া হয় চেতন! নিশান কলিতেছে, শিন্ধিয় বা স্তশ্তিত হইথা আছে 
কিন্ত এ বোধ আমাদের বাহা দৃ্টিজাত। বাস্তবিকপক্ষে জাখতেন ক্রিমামাত্র 
এন্তিত থাকে, আমাদের বহিশ্চব মনেব, আম!দেব চেতনাব দেহছগত অংশের 
সচেতন ক্রিরার বিশ্বাম এবং বিবান ৭ তখন চলে , কিছু আমাদের অন্ন্চেতন 
হখনও নিক্রিয় নর, অন্যবে তাহার নৃতন নৃহন ফ্রিরা চলিতে খাকে, কেবল 
তাভাৰ এক অংশ আপিবা আমাদের জ্মতিভে পবা দেম , আনাদেব হিশ্চেতনরি 
হব কাছাকাছি ক্ষেত্রে যে ঘাঁনা ঘখন ঘটে বা যাহা লিপিবদ্ধ হখ এন" সেই 
কেত্রে অবস্থিত আমাদের সম্ভান্ন কোন অশে তাহা যখন প্রতিফলিত হন ভখনউ 
মাএ তাহাব! স্মৃতিতে আসিতে পাবে । নিদ্রা বাহ্যচে তনান শিবটিলভী স্থানে 
অবস্থিত একটা অস্পষ্ট অবচেতন উপাদান ব্সিভ হব, তাহাই আলাদের পা 
নৃভৃতির আশ্বয়স্থান অথবা তাহা মধ্য দিদাই সে সমপ্ত অনভ।তি আসে, আনাশ 
এই অৰচেতনাই স্বপেন এক নিশ্ৰাতাও হ্তে পানে , কিন্তু ইছাব পশ্চাতে 
আছে অধিচেতনার গভীদতা ও বিশাসতা১ আমাদেল অন্থন। শভার এবং চেতনার 
গোপন এক পর্ণ রূপ, যাহান গকৃতি সম্পুণ অন্য বূপ। সাধাৰণ শবস্থায 
আমাদের চেতনা এবং পূর্ণ নিশ্চেতনের মধ্য স্থলে স্থিত আমাদেরই অবচেতন 


৯১ ১৩১ 


দিব্য জীবন বার্ত 


অংশ আমাদের বাইশ্চেতনার পথে ম্বপরের আকারে নিজরূপায়ণ সমূহ পাঠায়, 
এই সমস্ত স্বপ্ের প্রধান চিহ্ন যে ইহারা আপাত অসঙ্গতিতে ভরা এবং পরম্পন 
হইতে বিচিছন্ন । ইহাদের অনেকগুলি আমাদের বর্তমান জীবনের পরিবেশ 
ও উপাদান হইতে দৃশ্যতঃ যদৃচছাক্রমে গৃহীত ও গঠিত ভ্রতবিলীয়মান মুস্তি, 
এবং তাহাদি'ণকে ঘিন্রিয়। বর্তমান খাকে কল্পনার নান! বিচিত্র চিত্ররেখা | 
আবার অন্য অনেক স্বপে অতীতকে ডাকিযা 'আনে, অথবা বরং অতীত ঘটনা 
এবং বাক্তিব মধ্য হইতে নিত্বাচিত উপাদান লইযা তাহাদেব আর্ত হয এবং 
অনুরূপভাবে তাহা হইতে পলায়নপব কত মৃত্তি দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায় । 
অবচেভনা হইতে অন্য এনেক স্বপ উঠে যাহা শুদ্ধ কল্পনা বা মায়! মনে হয, 
কোথা হইতে তাহাবা আমে বা তাহাদেব ভিত্তি কি তাহা খজিযা পাওয়া 
যায না, কিন্তু আধুনিক কালে কতকটা বেশুগনিক ভাবে পরিচালিত মনঃ- 
সমীক্ষণেব (১5%০10-91815515) নূতন পদ্ধতি সব্বপ্রথম স্বপ্রকে পরীক্ষা 
ও লিশ্েঘণ কবিরা তাহাদেব মধ্যে অথণঙ্গতি আবিষ্কার কবিয়াছে, স্বপ 
সম্বন্ধে ভ্াতব্য বিঘষ জানিবাব 'এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কিছু উপাষ 
আমাদেব জাগ্রত চেতনাব হাতে দিয়াছে ; ইভাতেই স্বপ্রানুভৃতির পূর্ণ প্রকৃতি 
এবং মাখকতি। সন্ধে আমাদেব ধারণাব বহু পবিবর্তন হইয়াছে । ইহা যেন 
বোব হইতেছে যে স্বপ্রেব পিছনে কিছু সত্য আছে, তাহার মব্যে এমন কিছু 
আছে যাহার প্রযোজনীযতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কম নয়। 

কিন্ত একমাত্র অবচেতৃণাই আমাদের মণ্যে স্বপ স্থট্টি কবে না। আমাদের 
গোপন অন্তব সন্ভা যেখানে নিশ্চেতনের সঙ্গে মিশিয়াছে সভ্ভার সেই সীমাস্ত 
দেশেব নামই অবচেতনা : ইহা আমাদেব সন্ভারই একাশী স্তব যেখানে নিশ্চেতন 
অদ্ধচেতনার আকাবে ফুটিযা উঠিবাৰ আকুলতাষ নিয়ত সচেষ্ট ; আমাদের 
দেহগত স্থূল চেতনা যখন জাগ্রত অবস্থা হইতে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া নিশ্চে- 
তনেব দিকে চলিতে খাকে তখন তাহা মধ্াবস্তী স্থানে অবস্থিত এই অবচেতনায 
আশ্বয নেয় । অখবা আর একদিক হইতে আমাদের এই নিমনতির অবচেতন 
অংশকে বলিতে পাননি নিশ্চেতনেন বহিবাটি, নিশ্চেতনের মূল কক্ষ হইতে 
আসিয়া মে মমস্ত রূপাষণ আমাদেব জাগ্রত বা অধিচেতন সত্ভায় ফুটিয়া উঠে 
তাহারা এই বহিবাটির মধ্য দিয়াই আসে । যখন আমরা নিদ্রিত হই তখন 
আমাদেব স্থূল দেহগত চেতনা যে নিশ্চেতন হইতে সে প্রথমে জনিময়াছে 
তাহাব দিকেই ফিরিয়া যাইতে থাকে, তখন সে নিশ্চেতনের বহির্বাটিরূপ 


১৬৭ 


বিশ্বতরাস্তি 


এই অবচেতনায়, এই অধ:স্তরে প্রবেশ করে, সেখানে সে দেখিতে পায় তাহার 
এতীত অভিজ্ঞতা এবং মনের অভ্যস্ত সংস্কারের ছাপ রহিয়াছে, কেননা জীবনের 
সব কিছুই আমাদের অবচেতনায় তাহাদের চিহ্ন অস্কিত করিয়া যায়. এইখানে 
তাহাদের পুনরভ্যুদয়ের শক্তি গুপগ্তভাবে থাকিয়া যায় । ইহারই ফলে অনেক 
সময় আমাদের জাগ্রত চেতনায় এই পুনরত্যুদয় অতীত অভ্যাস, ওপ বা নিরুদ্ধ 
আবেগ, আমাদের প্রকৃতির বজিত অংশেব পুনরানির্ভীবরূপে দেখা দেয়, অথবা 
এই যে সমস্ত আবেগ এবং উপাদান নিরুদ্ধ ভাবেই রহিয়া গিয়াছে অথব৷ বজিত 
হইলেও একেবারে মূছিয। যার নাই তাহাব৷ সৃক্ষ্ব্রূপে কোন অদ্ভুত ছদ্গাবেশে 
এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে সহজে তাহাদিগকে চেনা যায়না | যাহা 
অবচেতনে গোপনে অস্ফাটভাব ৰপে অন্তনিহিত আছে, স্বপ্রচেতনাষ তাহারই 
কোনটাকে অবলম্বন করিয়া অথবা তাহাবই চারিপাশে নানারূপ ও গতির মিশে 
আপাতিঅদ্ভুত নানা আকারেব কতকগুলি মুক্তি ফুটিযা ওঠে, তাহাদের একটা 
অর্থ আছে কিন্তু আমাদের জাগ্রত চেতনা সে অথ ধরিতে পারেনা) কেননা 
অবচেতনাব গু পদ্ধতিব অথে পৌ'ছিবাব সঙ্কেত তাহার জানা নাই। কিছুক্ষণ 
পবে অবচেতনার এই ক্রিয়৷ যেন পুনবায নিশ্চেতনে ডুবিয়া খেল ইহাই মনে 
হয়, এই অবস্থাকে আমবা স্বপ্রহীন গভীর শিদ্রা বা স্ঘৃপ্তি বলি : তথা হইতে 
আমরা অগভীব স্বপ্ররাজ্যে অথবা জাগ্রত অবস্থায় আবার ফিরিয়া আগি। 

কিন্ত বস্ততঃ যাহাকে আমবা স্বপৃহীন নিদ্রা বলি, তাহাতে আমর! অল- 
চেতনার ঘনতর এবং গভীবতব স্তবে চলিযা যাই, তগায় চেতনা এমন ভাবে 
নিমজ্জির্তআচছ্ন এবং অস্পষ্ট, এমন অসাড় এবং গুরুভার হইয়া পড়ে যে 
তাহা আর উপরে উঠিয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞানপে ফুটিয়া উঠিতে পারেন ; 
সেখানেও আমরা স্বপ্র দেখি কিন্ত স্বপ্রের সে অম্পটতর মুত্তিকে আমাদের 
অবচেতনেব সেই অংশ ধবিতে বা ধবিয়া বাখিতে পারেনা যাহার কাজ স্বপকে 
লিপিবদ্ধ করা! আবার এমনও হইতে পারে যে আমাদেন মনের যে অংশ 
দেহের নিদ্রার মধ্যেও সক্রিয় থাকে তাহা আমাদেব অন্রতর প্রদেশে, অধিচেতন 
মন. অধিচেতন প্রাণ বা সুক্ভৃতেব স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইযাছে এবং আমাদের 
বহি:স্থিত অংশের সহিত তাহাব সক্রিয় যোগ ভঙ্গ হইমাছে। আমবা যদি 
এ সমস্ত প্রদেশের খুব “'ভীর স্তবে না গিযা থাকি, তবে আমাদের বহির্ভাগের 
নিকাটস্থ অবচেতনার যে স্তর নিদ্রার মধ্যে ভাগিয়া থাকে সেই লিপিকাব হয়ত 
তথাকার অনুভবের কিছুটা লিপিবদ্ধ করে, কিন্তু তাহার নিজস্ব তাঘায় সে 


১৬৩ 


দিব্য জীবন বার্তা 


লেখে, অনেক সময তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই অসঙ্গতি থাকিয়া যায়, যখন 
অতান্ত সঙ্গতির সঙ্গে লেখে তখনও সব্বদা জাগ্রত অনুভবের জগৎ হইতে 
গৃহত ছচে তাহা ঢালাই কবা হয় অখবা বিকৃত হইরা জাগ্রত অবস্থারই কোন 
অনুভূতিব মুন্তি ধারণ করে । কিন্তযদি আবও গভীবে চলিয়া যাই তবে তাহার 
কোন অনুলিপি খাকেনা, অখনা খাকিলে9 তাহাকে পুনরুদ্ধার করা যায়না, 
আমরা তখন ভুল করিয়া ভানি যে কোন স্বপ্ন নাই ; কিন্ক তখন, এখন যাহ! 
নিব্বাক এবং নিপ্ষিম হইয়া রহিষাছে সেই অবচেতনের পশ্চাতে অন্তবতর 
স্বপ্রচেতনাব ক্রিনা চলিতে খাকে। স্বপের যে একটা নিরবচিছনু ক্রিয়া 
চলিভেছে ভাতা আমন। জানিতে পাবি গভীনতর' অন্তশ্চেতনায় যখন জাগ্রত 
হই, কাৰণ তখন আমনা অবচেতনার আব 9 গভাব ও গুকভাব স্তরের সহিত 
যোগস্থাপন করিতে পানি, তখন সেই অসাড় জ্তাবে আমাদের ডুবিবার সময় কি 
ঘটিয়াভিল তাহা ঘানার সমম জাণিতৈে অখবা পরে জ্মৃতিৰ সাভায্যে পুনঃপ্রাপ্ত 
হইতে পাবি। আবও গভীনে আমাদেব অধিচেতন সন্তার জাগরিত হইতিও 
আমন! পানি, তখন আমাদের সন্তার অন্য ভূমি, এমনকি জডাতীত লোকসমূহেন 
অনুভব লাভ করিতে পা, শিদ্রা এই সমস্ত লোকে গোপনে প্রবেশের অধিকার 
আমাদিণকে দেন | এইখানকাব অনুভবেব ও অনুলিপি আমাদের কাছে পৌছে 
কিন্ত লিপিকাৰ এখানে অবচেতনা নর, অধিচেতনা, মাহ! স্বপরের বৃহত্তন 
এ 

এইভাবে অধিচেতনা যখন আমাদেন স্বপ্রচেতনান সম্মুখে আসিয়। দীড়ায, 
তখন কখনও কখন আমাদের 'অধিচেতন বৃদ্ধি সক্রিন হয. স্বপ্রেব ধার! চিন্তার 
ধানায় পরিণত হম, তাভাৰ মধ্যে অপরূপ এবং স্পছঈ কত মুন্তি ভাসিয়া উঠে, 
জাগ্রত চেতনা যে সমস্যা সমাধান কবিতে অক্ষম হইয়াছিল তাহার সমাধান হয়, 
ভপিঘাতের সবান্ধে সতর্ক তাস্চক ইঙ্গিত এবং পুব্লাবগতি (01610001011010) 
লাভ হু, অপচেতনাব সাধাবএ অগক্ষতিব স্থান সফল বা সতাশন্ধ। স্বপ্র আসিয়া 
অবিকান কবে । এই যমব নানা গুতীক মূত্তিও দেখা দিতে পারে, যাহাদের 
কতকের মনোময় কতকেব প্রাণময প্রকৃতি খান্ক ; মনোময় প্রতীকের মৃত্তি 
এবং তাহাবা যে অর্থ প্রকাশ কবে তাছ। সুস্পষ্ট, কিন্ত প্রাণময় প্রতীক আমাদের 
জাগ্রত চেতনাব কানে অনেক সমর জটিল ও দক্বোধ রূপে দেখা দেয়, কিন্তু 
তাহার মূল সঙ্কেত ধরিতে পাবিলে তাহাদেব অর্থ এবং তাহাদের বিশিষ্ট সঙ্গতির 
ধার। বুঝ! যায়। পরিশেষে আমাদের অথবা বিশ্বসত্তার অন্য কোন ভূমিতে 
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বিশ্বভাস্তি 


যখন আমরা প্রবিষ্ট হই সেখানে যে ঘটনা দেখি বা অনুভব কবি, তাহার অনু- 
লিপিও আমাদের এই চেতনায় আসিতে পারে : প্রতীক স্বপেব মত কখনও 
কখনও আমাদের অথবা অপরের বাহির এবং অন্তর জীবনে সঙ্গে তাহাদের 
গভীর ষোগ থাকে, আমাদের জাগ্রত চেতনা যে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ত, আমাদের 
না তাহাদের মন বা প্রাণময় সম্ভার তেমন উপাদানে অখবা তাহাদের উপর 
কোনপ্রকাব প্রভাবের খবন আমাদের কাছে প্রকাশ কবিতে পাবে ; আবান 
কখনও কখনও তাহাদের সেরূপ কোন সংস্ব থাকেনা, তখন সে অনুলিপিতে 
পাই আমাদের জড় সন্তা হইতে স্বতত্ব চেতনাব অন্য কোন বৃহত্তব স্তবেন সুব্যব- 
স্থিত প্রকাশ ধারার বিশুদ্ধ পবিচয় | আমদের স্বপ্রানভবেন অবিকাংশেব ক্ষেত্র 
শবচেতন। এবং সাধাবণতঃ ইহাদেব কখাই আমাদেন জ্মৃতিতে খাকে ; 
কিন্থ কখনও কখনও অধিচেতন স্পস্ট. আমাদের নিদ্রাপত চেতনাতে এমন 
এভীব ভাবে তাহান ক্রিবাবলিব নেখাপাহ করিত পাবে যে আমাদেব জাগত 
চেতনার স্মৃতিতে সে সমস্ত ভাগিঘ়া ওগে। যদি আমাদেন অন্তব সন্ত। পুষ্ট ও 
জাগুত হইয়া উঠে, যদি আমবা অধিকাংশ লোকেব চেয়ে বেশী ভাবে অন্তরে 
বাগ কবিতে শিখি, তাহা হইলে নন্তমান নাবস্থার পবিবন্তন হম এবং এক বৃহত্তর 
ন্বপ্রচেতনা আমাদেব কাছে ফুটিযা উঠে; তখন আমাদের স্বপেব আণ্যে অন 
চেতনার প্রকৃতি আর থাকে না, তাহাতে ঘটে অধিচেতনাব আবেশ এবং তাহার 
ফলে আমাদের স্বপ্র সত্য এবং অথে ভবা হইযা উঠে। 
নিদ্রাবু মধ্যে পূর্ণ সচেতন হওযা এবং আমাদের স্বপ্লানুভূতিৰ বিভিন্ন 
স্কনগুলির আদ্যোপান্ত অথবা তাভাব অনেকটা দেখিয়া বাওযাও গন্তব ; তখন 
দেখা যায় যে আমাদেব চেতনা এক অনস্থা হইতে গন্য অবস্থান চণিতেছে এবং 
এইভাবে অবশেঘে আমরা ক্ষণ কালেব জনা শান্দিপৃণ স্রপুহান ভ্দোতিষ্য় 
বিশ্রাম লাভ করি, এই বিশ্বামই প্রকৃতভাবে আমাদেন জাগ্রত প্রকৃতিন শক্তি 9 
সামর্থ্য সঞ্জীবিত এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠত করে, তাহাব পর আবাব সেই একইপখে 
আমবা জাগ্রত চৈতন্যে ফিবিরা আমি । সাধারণত: এইদপ এক অবস্থ। 
হইতে অন্য অবস্থা যাইবাব সময় আমর৷ পূর্ববস্তী অবস্থাব অনুভূতি সকল 
ভুলিয়া যাই, ফিরিবার সময যাহা অত্যন্ত স্পট বা যাহা জাগ্রত চৈতন্যের খুব 
নিকটে তাহাই কেবল মনে থাকে ; কিন্ত ইহাব প্রতিকার কবা যাইতে পারে : 
স্বপের আরও বেশী অংশ স্মৃতিতে আন। সম্ভব, অণবা পশ্চাৎ দিক হইতে আরন্ত 
করিয়৷ পূর্ব পূর্ব স্বপ্ন বা একই স্বপ্রের পুর্ব পুর্ব অবস্থা স্মৃতিতে আনিবার 
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দিব্য জীবন বার্থ 


শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া সমগ্র স্বপ্রই ছবির মত আমাদের চক্ষুর সন্ুখে আনা যায়। 
শ্বপ্রজীবনের একটা স্ুসঙ্গত জ্ঞান লাভ করা খুবই শক্ত, সেই ভাবে জ্ঞানলাভের 
শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাও খুব শক্ত, কিন্তু তাহা সম্ভব৷ 

আমাদের অধিচেতনা আমাদের বহিশ্চর জড়ময় সত্তার মত নিশ্চেতনের 
শক্তি হইতে জাত নয় ; যে চেতন! ক্রমপরিণামের ধারা ধরিয়া নিম হইতে উপবে 
উঠিতেছে এবং যে চেতন৷ সংবৃতি ধারা অনুসরণ করিয়া উপর হইতে নীচে 
নামিয়াছে অধিচেতন হইল তাহাদের মিলন বা সঙ্গম স্থান। তাহার মধ্যে 
আঁমাদের সত্তার এক অন্তর্নন এক অন্তঃপ্রাণ এবং সক্ষমভৃত দ্বারা গঠিত এক 
অন্তরসত্তা আছে, ইহারা আমাদেব স্কুল সন্তা ও প্রকৃতি হইতে বৃহত্তর | 
আমাদের বহিশ্চৰ সত্তাব যে কিছু রূপায়ণ প্রাথমিকভাবে নিশ্চেতন বিশৃশক্তি 
হইতে আসে নাই. অথবা যাহা আঁমাদেব বহিশ্চব চেতনার ক্রিয়ার স্বাভাবিক 
পরিণাম হইতে জাতি হয় নাই কিন্বা যাহা অপব৷ বিশ্বপ্রকৃতির অভিধাতে প্রতি- 
ক্রিয়া রূপে দেখা দেয় নাই, তাহার প্রা সনস্তেরই গোপন উৎস স্তরের এই 
অধিচেতন সন্তা, এমন কি যাহা এইরূপে সাক্ষাংভাবে অধিচেতনসত্তা হইতে 
আসে নাই সেই সমস্ত রূপায়ণ১ ক্রিষা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও অধিচেতনার 
আবেশ, অংশ ব৷ প্রভূত প্রভাব ভাছে। এখানে এমন একটা চেতনা আছে 
যাহাব বিশ্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পশে আসিবার শক্তি আছে, আমাদের বহিশ্চর 
সন্তার “স শক্তি নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জগতের সহিত বহিশচর সত্তার যোগ ঘটে 
পবোক্ষতাবে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানসের মধ্য দিয়, সাক্ষাৎ ভাবে নয়। অস্তরতর 
এই সত্তাৰ অধিচেতন ভাবে দেখিবার, স্পর্শ করিবাব এবং শুনিবার জন্য অন্তরে- 
ন্দ্রিয় আছে কিন্ত এই সবস্ত সৃক্ষা ইন্ত্রিয় শুধ সংবাদ বহনের কাজ করে না বরং 
বলা চলে যে অন্তবস্থ সত্ত। যাহাতে বস্তুর সাক্ষাৎ চেতনালাভত করিতে পারে 
তাহার জন্য ইহার প্রণাপণী বা পথ ; জ্ঞানের জন্য অধিচেতনাকে তাহার এই 
সমস্ত ইল্দ্রিয়েব উপব নিতন করিতে হয়না, ইহারা বস্তু সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাৎ 
অনুভবকে একটা রূপ দে মাত্র : ইহাদের ক্রিযা ততটা জাগ্রত অবস্থার মধ্যস্থিত 
বাহ্যেন্দ্রির়াণের ক্রিয়ার ন্যায় নহে : বাহ্যেক্দ্িয়গণ বস্ত্র বূপরাজি আনিয়া 
মনের কাছে হাজির কবে যাহাতে মন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং কাজে 
লাগাইতে পারে অখবা যাহাতে এই সমস্ত আহৃত রূপ হইতে যাত্রারম্ত করিয়া 
বা তাহাদিগকে তিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া মন একটা পরোক্ষ অনুভবের রূপ 
গড়িয়া তুলিতে পারে । অধিচেতনার অধিকার আছে যে সে বিশ্বচেতনার 
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মনোময় প্রাণময় বা সৃক্ষ্মভূ্তময় ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা শুধু জড়ভূমি 
বা স্থল জগতে আবদ্ধ নহে, সংবৃতির অবতরণের পখে যে সমস্ত লোক স্থষ্ট হই- 
মাছে অথবা! নিশ্চেতন হইতে অতিচেতনাতে উত্তরণের সাহায্যের জন্য অনুরূপ 
যে সমস্ত লোক বা জগৎ ফুটিয়৷ উঠিয়াছে বা গঠিত করা হইয়াছে তাহাদের 
মকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের উপায় অধিচেতনার আছে । আমাদের মনোমম 
এবং প্রাণময় সত্তা বহিঃ ক্ষেত্রেব ক্রিয়া হইতে বিরত হইযা অন্তবসভ্ভাব এই 
বিশাল রাজ্যে নিদ্রা, প্রত্যাহার বা সমাধিতে আত্মনিমভ্জন দ্বারা পৌ ছিতে 
এবং বিশ্বাম লাভ করিতে পারে । 

আমাদের জাগ্রত অবস্থা অধিচেতন সন্ভার সহিত তাহার যে যোগ আঁছে 
ভাহা জানে না অথচ অজ্ঞাতসারে তখা হইতে প্রেবণা, (বোধি, ভাব, ইচছু॥ 
9 ইন্দিয চেতনাব ইঙ্গিত, কন্মেব উদ্দীপনা আপিযা উপস্থিত হয়, বোধহৃব বেন 
আমাদের সীমিত বহিশ্চর জীবনের নিয়দেশ অখবা পশ্চার্দিক হইতে তাভারা 
আসিতেছে । সমাবিব মত স্বপ্রাও আমাদেব নিকট অপিচেতনাৰ দ্বার খুলিয়া 
দেব * কেননা যেষন সমাধিতে তেমনি স্বপে আমরা সক্কীণ জাগ্রত বাক্তিহের 
আবরণে পশ্চাতে যেখানে অধিচেতনার অবিষ্ঠান তথায় চলিয়া যাই । কিন্তু 
নিদ্রাব মধ্যে যে অনুভব হয তাঁহ'র খবর শুধু স্বপ্রে এব" স্বপ্রেব ভাঘান আমবা 
পাই, যে অবস্থাকে অন্তবে জাগরিত হওযা বলা যাইতে পারে যাহা সমাধিতে 
সহজে লাভ হয--সে অবস্থায় নছে, অথব। তখনও নহে যখন অবিচেতন জ্ঞান 
আমাদের জাগ্রত সত্তার সহিত ক্ষণকালেব জন্য ব৷ চিবন্তনরূপে যুক্ত হয যাহাতে 
অনন্যসাঞধ্ধারণ ও সুষ্পষ্টভাবে দেখিবার শক্তি লাভ হয অখব৷ অধিচেতন শুনের 
বলে যোগাযোগের জ্যোতিন্দুয় বিশিষ্ট উপায়সকল প্রকাশ পার | অধিচেতন 
তাহারই অবচেতন অংশকে লইয়া-_কারণ অবচেতন ও আববণের পশ্চাদূভাগে 
অবস্থিত সত্তার এক অংশ- অন্তবের ভাব ব৷ পদারখ্খের অখনা জডাতীত অনুবেব 
দ্র্টা : বহিরঙ্গ অবচেতনা তাহার শিপিকার মাত্র। এই জনা উপনিধদে 
অধিচেতন সত্তাকে স্বপ্রময় পুরুঘ বলা হুইযাছে কেননা সাধারণতঃ স্বপে, 
অত্ীন্দ্রিয় দর্শনে বা আম্তব অনুভবের মধ্যে সমাহিত অবস্থায় আমরা তখায় প্রবেশ 
করিতে এবং সেই অনুভূতির অংশীভূত হইতে পারি ; তেমনি উপনিঘদে 
অতিচেতনাকে স্ুঘূপ্িময় পুরু বলা হইযাছে যেহেন্খ যখন আমরা তাহাতে 
প্রবেশ করি তখন সাধাবণত সকল মানস বোধ এবং ইন্দ্িয়ানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। কারণ যে গভীরতর সমাধিতে অতিচেতনার সংস্পশ আমরা লাভ করি 
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তাহাতে মনন শক্তি ডুবিয়া যায়, তাহাব মধ্যে যাহা আছে তাহার কোন খবর 
বা অনলিপি আমাদের জাগ্রত চেত্নাযফ পৌছিতে পারেনা: কেবল সাধনা 
দ্বারা বিশেষ এবং অসাধারণ উনৃতি লাভ কৰিলে, চেতনার কোন অপ্রাকৃত 
অবস্বার মধ্য দিয়া অথবা আমাদের প্রাকৃত চেতনার কাবাগুহে কোন ফাটল 
বা নন্ধ দেখা দিলে তাহার মধ্য দিয়া আমাদের বহিশ্চৰ চেতনা অতিচেতনাব 
সংস্পশ ব৷ তখা হইতে অ।গত কোন বার্তা মপন্ধে গচেতন হইতে পারে | কিন্ত 
চৈতন্যেব এই দুই অবস্থাকে রূপকেব ভাঘায স্বপ্পস্থান এবং সুঘুপ্তিস্থান 
বলিন! বণিত হইলেও এ উভবকে স্পটত; সতোব ভূমি বলিয়াই খঘিয়া জানিতেন 
এবং মানিতেন, বাহ্যবস্তব এনং জডবিশেন মঙ্গে আমাদের সংস্পশের অনুলিপি 
আমাদের যে চেতণাব ধাবণা ভাবন।ৰ গতিনপে লিখিত হব সেই জাগ্রত চেতন। 
হইতে স্বপু ও স্ুখুপ্তি চেতনা কোন অংশেই কম সত্য নে | অবশ্য চৈতন্যেৰ 
জাগ্রত, স্বপ্ন, স্মপ্তি এই তিন অবহ্াকেই শ্রমের অঙ্গ বলিয়া বণনা কনা যায়, 
বলা মাধ যে তিন ভূমিবই অনভতি এক ভ্রনজ্ঞানেব গড়া মিখ্যা বোধ মাত্র ; 
স্বপ্ন ও ন্বশুপ্তি বেপ অলীক জাথত৪ তন্ধণ অলীক ; কেনন। বাক্য মনেন 
অতীত একমাত্র ঘ্রন্ধন আত্মা ন| অত তদ্ পবন তত্ব বা স্বরূপসত্য, যাহাকে 
বেদান্তে আজান তুবীঘ বা চতুধ পাদ বলিনা বলা আছে । কিন্ত ঠিক তেমনি 
ভাবে একথাও নশ। চল যে এ তিনটি একই সতোন তিনটি বিভিন ক্রম ব৷ 
এক১ চৈতন্যেন তিনটি ভূমি না| অবস্থা যাহার মধেন আমাদেন আত্মনুভব এবং 
জখাঁদনুভবেন তিনাটি ণিশেষ ভানধাবা ব। তিনটি প্রকাব রূপ পবিগ্রহ করিযাছে । 

ইহাই যদি স্বপাণ্ভবেব যত্যপবিচয হব তবে স্বপ্রকে, যাহার কোন বাস্তব 
সন্ভ। নাই এনন বস্তব মিখ্যা আকাবকে সত্য বলিথা) আমাদের অর্ধচেতনাব 
উপ সাশনিকভাবে চাপাটয়। দেওয়া বলা চলে না ; বিশৃত্রান্তি মতের সমথনে 
তাছ। হইলে স্বপের উপমা দেওয়। ঠিক হন না। অবশ্য বলা যাইতে পারে 
যে আমাদের স্বপ্ন নিজে কোন সত্য বস্তু ননে কিন্ধ সত্যেন কেলল একটা অনু- 
লিপি ব! প্রতীক মৃন্তি সমূহছেব একটি। পানা মাত্র, অনুরূপভাবে জগতেব সন্ধে 
আমাদেন জাগ্রত অনুভবও সত্য নহে কেবল সতে,ৰ একটা অনুলিপি, প্রতীক 
মন্তিসমূভের সংগ্রহ কবা একটা ধাবা । ইহা খুবই সত্য যে প্রধানত: আমরা 
বাহ্যক্দসগখকে আমাদেন ইন্দ্রিববোপের উপৰ চাপানো বা ছাপ দেওয়া কতক- 
গুলি প্রতিরূপেৰ মধ্য দিয়া দেখি, এ পণ)ন্ত পূর্বোক্ত উক্তি ঠিক; ইহাঁও 
স্বীকার কর! যাইতে পারে যে এক অর্থে এবং এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ দেখিলে 
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আমাদের অনুভব ও ক্রিয়াবলী এক সত্যের প্রতীকসমূহ বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে, যে সত্যকে আমাদের জীবন প্রকাশ করিতে চাহিতেছে কিন্ত 
বর্তমানে তাহাতে সঙ্গতি অপূর্ণ রহিয়াছে এবং সফলতা আংশিক মাত্র দেখা 
দিয়াছে । ইহাই যদি সব হইত তবে জীবনকে, অনস্তের চেতনাতে আত্বা এবং 
বস্থব একটা স্বপ্রানুভব বলা যাইতে পাবিত। কিন্ত যদিও বিশ্ব বস্তব সগ্বন্ধে 
আমাদের প্রথম সাক্ষ্য ইন্ড্রিম দ্বাবা গুহীত প্রতিযশু বা প্রতিবপসমূহ দিযাই 
গঠিত, তবু আমাদের চেতনাব স্দতঃস্ফূন্ত বোপি সে মু্তিগুলিকে পূ্ণক্গি, স্ুনিনাস্ত 
এব" প্রামাণিক কন্লিয়া তোলে, এ বোধিই এই প্রতিমৃন্তিগুলিকে তাহানা যাহার 
প্রতিমূন্তি সেই বস্তৃব সঙ্গে তংক্ষণা যুক্ত কনে এবং নস্থৰ স্ত্ম্প& অনভন আনিদা 
দম; তাই তখন বস্তন অনুবাদ যে ওবু আমনা পাঠ কলিতেডি, ইক্জিবেন 
ভাঘার লিখিত সত্যেৰ অন্ুলিপিই যে দেখিতেছি তাহা নছে, তখন ইন্ছ্রিমণশ 
থানা আনিত প্রতিবপের মন্য দিশা সতাকেই দেখিতেটি | বুছি ক্রিমা 
বখন আসিনা ইহাঁব সঙ্গে নোগ দেয় তখন ইছা আনল পর্দা হইগা ওঠে, 
বৃদ্ধি অনুভূত বিপযেব বিধান এবং প্রকৃতিকে আবও তলাইযা নোঝো, ইন্দ্রিয়েন 
দেওসা অনুলিপিকে সুশ্ভাবে দেখিতে, বিচাব কৰিতে এবং তাহান ভ্রম 
সণশোধন কধিতে পানে । ুতবাঁ আমবা এই সিদ্ধান্ত কপিতে পারি যে 
বোপি ও বৃদ্ধির গাহায। লইয়া ইক্ড্রিষেব দ্বারা গুভীত অনুলিপিব মধ/ দিণা আামনা 
এন, সত্য বিশ্বকেই দেখি, বোপি দিনা পাই বস্তব স্পণন আল বুদ্ধি তাহার 
পাণণাজাত জ্ঞান লইয়া বস্থব সঙাকে দেখে বিচান বত্লদিয়া | কিন্ত আমাদেন 
মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিৰূপ ব| প্রতিমুত্তিব মা দিরা আমাদেন জগৎ দখন 
না ইন্দ্রির দিষা তাহার বে অনুলিপি আমনা পাই, তাহ প্রতীক মুণ্ডিৰ সমাহার 
হইলেও, সতোব খাটি প্রতিলিপি বা আক্ষপিক অনুবাদ না হইলেও, প্রতীক 
মাত্রেই যাহা বর্তমান আছে তেমন কিছুবই চিজ) কোন সতোোবই অনুলিপি। 
আনাদের কাছে মে মুন্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভূল খাকিলে ও তাহারা 
মাহার প্রতিমৃন্তি গঠিত করিতে চেষ্টা কবে তাহা সত্য, ভ্রম নয; যখন আমরা 
একটা বৃক্ষ, একখ প্রস্তব বা 'একাদী জন্ধকে দেখি তখন যে বস্তব অস্তিত্ব নাই 
এমন কোন বস্তব মৃত্তি বা একটা চিন্তবিভ্রম মাত্র আমরা] দেখিনা ; প্রতিমৃন্তিটা 
যে সব্বাংশে খাটি এ সন্ধে আমবা নিশ্চিত না হইতে "পারি, চাও স্বীকার 
কবিতে পাবি যে অনাধবণের ইন্দ্রিয় তাহাকে অন্যবপে দেখিতে পানে তথাপি 
তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাৰ জন্য তাহার প্রতিমুত্তি নামটি সার্থক, 
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এমন কিছু আছে যাহার সঙ্গে বস্তুর অল্পবিস্তর মিল আছে। কিন্তু জগদৃত্রান্ডি 
বাদে ব্রহ্নই একমাত্র সত্য, যাহ৷ অনির্দেশ্য অলক্ষণ শুদ্ধ সদৃবস্ত, প্রতীকমৃন্তির 
সমাহারের দ্বারা তাহার সত্য কিন্ব! মিথ্যা অনুবাদ কর! সম্ভব নয়, কেনন তাহা 
সম্ভব হইত যদি এই সদ্বস্তব মধ্যে এমন বিশেষ কোন বস্তু বা তাব অথবা তাহাৰ 
সন্ভাব এমন কোন অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত সত্য থাকিত, আমাদের চেতন! নাম ও 
নূপেব মধ্যে যাহাব প্রতিলিপি প্রস্তত কবিতে পারে । যাহা শুদ্ধ অনির্ণেয় এবং 
অনির্দেশা তাহাকে প্রতিলিপি দ্বারা, স্বরূপেব পরিচয় বা কোন বিশেষ গুণ বা 
ধর্মেন সমাহার দ্বারা, অগনিত প্রতীক বা! প্রতিরূপেব দ্বারাও প্রতিবিষ্বিত করা 
যায় না, কেননা তাহা এক শুদ্ধ অদ্বয় তন্ব,তাহাতে প্রতিলিপি নেওযার কিছু নাই ; 
শ্তীকেব ভাঘায় প্রকাশ করিবাব কিছু নাই, এমন কিছু নাই যাহার মুন্ডি 
বা প্রতিমুন্তি হইতে পাবে । অতএব স্বপেব উপমা একেবারেই খাটে না এব' 
তাহাকে বিচারেব পখ হইতে দূৰ করা উচিত; নিজের অনুভূতিকে দেখিবা' 
না মনেৰ একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সুস্পষ্ট পক রূপে ইহার ব্যবহার সব্বদা 
থাকিতে পাবে বটে কিন্ত তত্ব জিজ্ঞাসায, সত্য কি»প্পিশের মূল তাৎপর্য বা 
উৎপত্তি স্বান কি, এসমস্ত তন্ববিচাবে তাহার কোন মূন্য নাই। 

স্বপরেব উপমাব মত চিত্তবিভ্রমেব (1081100109100:8) উপমাও বিশব- 
ল্রাস্তিবাদ বুঝিতে আমাদিগকে অধিকতৰ সাহায্য করে না। চিত্তবিভ্রম দই 
প্রকাবের, এক বিভ্রম মনে বা তাবনায়, তাহাব নাম দেওয়া যাক মনোময় বিভ্রম, 
অন্য বিভ্রম দৃষ্টিতে না কোনভাবে অন্য ইন্ড্রিয়ে। যেখানে যে বস্ব নাই সেখানে 
যদি তাহাব প্রতিমৃন্তি বা ছবি দেখি তবে তাহা হইবে ইন্রিরের একটা ভুল স্থাষ্ট 
ইহাকে বলিৰ দৃষ্টিবিভ্রম ; যখন কেবল মনদিয়া গড়া কিছুকে বস্তবূপে দেখি, 
শুধু মনের একটা ভুলই যেখানে কোন কিছুকে গড়িয়াছে, অথবা একটা কল্পনা 
বস্ত রূপে দেখা পিয়াছে, অথব। একটা মানসিক মৃন্তিকে অযথা স্থানে স্থাপন করা 
হইয়াছে তখন তাহা হইবে মনোময বিভ্রম। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মরীচিকা আব 
দ্বিতীয়টির বিখ্যাত দৃষ্টান্ত বজ্জতে সপন্রম। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি 
যে যাহা সত্য চিন্তবিত্রম নয় এমন অনেক কিছুকে আমরা চিত্তবিত্রম বলি : 
অনেক সময অধিচেতনা হইতে প্রতীকমুত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা বহি- 
শ্চেতনার এমন অনুভূতি হইতে পাবে যাহাতে অধিচেতন৷ বা তাহার কোন 
ইন্দ্রিিবোধ আসিযা পড়িয়া আমাদিগকে জড়াতীত সত্যের সংস্পর্শে আনয়ন 
করে, এসমস্ত দর্শন বা অনুভবকে চিত্তবিভ্রম বলা চলে না ; যখন আমাদের মনের 


১৭৭ 


বিশ্বত্রাস্তি 


সীমার বন্ধন ভাঙ্গিয়া আমরা বিশ্রচেতনায় উত্তীর্ণ হই তখন যে বিশাল সত্যের 
বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিযাও এইভাবে 
অনেকে তাহা চিত্তবিভ্রমের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মনোময় 
বিভ্রম এবং দৃ'্টিবিভ্রমের দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার কৰিলে তাহাব৷ প্রথমদৃষ্টিতে দার্শনিক 
মতবাদে যাহাকে আরোপ বা অব্যাস বলিয়াছে তাহাবই যেন স্রন্দর উদাহরণ 
বলিয়াই মনে হয়: আবোপ বা অধ্যাস হইল কোন সত্যবস্তর উপর অবাস্তব 
কোন বস্তর ব! মৃত্তির স্থাপন, যেমন মক্ুভূমিব শৃণ্যবাযুব মধো মরীচিকার, 
অথবা উপস্থিত সত্যবস্ত বজ্জুর উপব অনুপস্থিত মিখ্যা সর্পের। আমর। 
বলিতে পাবি জগৎও তেমনি একটা চিওুবিভ্রত্ব, তাহা সদাবর্তযান একমাত্র 
সত্য বৃল্লের উপর, যাহাব অস্তিত্ব নাই এমন অসত্য বস্ত সমুহেব আবোপ । কিন্ক 
মামর। লক্ষ্য করিতে পানি যে এই সমস্ত চিন্বিভ্রমের প্রন্তোকেৰ বেলায় যে 
মিথ্যা মৃন্তি দেখা দিযাচ্ে, তাহা যাহাব কোথাও কোন অস্তিত্ব নাই এমন কোন 
বস্থব যে প্রতিমূত্তি তাহা ত নহে, যাহাব অস্তিত্ব আডে এবং যাহা মতা) এমন 
কোন বস্তরই তাহা প্রতিমৃত্তি, কেবল যেখানে তাহা নাই মনেব বা ইন্দ্িয়ের 
ভুলে সেখানে তাহাকে আরোপ কৰা হইযাছে। মবীচিকাতে নগর, মবদ্যান, 
স্বোতস্বতী বা অন্য কোন অবর্তমান বস্ত্র প্রতিমৃত্তি বা বি দেখা যান ; কিন্ত 
সেই জমস্ত পদাথ বর্তমান না থাকিলে তাহাদের ভূল ছবি, তা সে মনের 
কল্পনাই হউক বা মরুভূমির উপবিস্থ বাযুতে আলোকের প্রতিফলনের ফলেই 
হউক বাস্তবুরূপে উপস্থিত হইযা মিথ্যাবোধরূপে মনকে বঞ্চিত কনিতে পারিত 
না। সর্প আছে, যে ব্যক্তি রভ্ভতে সপ ভ্রম রূপ এই সাময়িক চিত্তবিভ্রম 
দ্বাৰা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারও সর্পের অস্তিত্ব ও গাকারেব জ্ঞান আছে ; যদি 
তাহা না থাকিত তবে এই বিভ্রম ত্ষ্ট হইতে পাবিত না ; কেনন। দৃষ্টি বস্তুর 
সঙ্গে অন্যত্র প্ট সত্য বস্ত্র আকৃতিগত সাদৃশ্যই হইল এই নিত্রমেন কারণ । 
সুতরাং এ উপমা দ্বারা উদ্দেশ্যসাদ্ধি হইতে পারেনা, এ উপমা উপযোগী হইত, 
যদি যে বিশু এখানে নাই অন্যত্র বর্তমান আছে সেই বিশ্ব একটী মিথ্যা মুত্তি 
এই বিশুরূপে দেখা দিত ; অথবা কোন সত্যেবই মিথ্যা মৃত্তি যদি সত্য 
প্রকাশকে তাহার বিকৃত সাদৃশ্য দিযা আবৃত করিত বা সেই সত্য-প্রকাশের 
স্থান অধিকার করিত, তবেই এ উপমা খাটিত। কিন্ত বিশুত্রান্থিবাদী বলেন 
যে জগতের অস্তিত্বই নাই, তাহা, যাহার মধ্যে কোন বস্তু নাই যিনি বাপ বজিত, 
একমাত্র শুদ্ধ যে সদ্বস্তরই অস্তিত্ব আছে, সেই শুদ্ধ সত্যে আরোপিত একটা 


শপ১ 


দিব্য জীবন বার্থ! 


মিথ্যা বা ভুল রূপ মাত্র । উপম। ঠিক খাটিত যদি আমাদের দৃষ্টিতে মরুভূমিব 
বাযুন শূন্যতার মধ্যে কোথাও যাহার অস্তিত্ব নাই, এমন কোন রূপ দেখা দিত 
অখবা শূন্যভূমির উপব রজ্জ, সর্প বা অন্য এমন কোন আকার আরোপ 
হইত যাহা কোখাও বর্তমান নাই। 

ইহা স্পষ্ট যে এই উপমাতে, যাহানা পরস্পবেব তুলনীয হইতে পারেনা 
এমন পূইটি বিভিনু বরণেন বিভ্রম ভুল কৰিব মিশ্রিত করা হইয়াছে এবং তাহা- 
দেন প্রকৃতি যেন এক, এমনভাবে গ্রহণ করা হইযাছে। প্রকৃতপক্ষে, যাহাবা 
নিজে বন্তমান বা সন্তাবনা রূপে আছে অথবা যাহারা কোনবরূপে সত্যের রাজ্যে 
বা তাহাব সহিত সন্বন্ধযু্ প্রদেশে বাপ করে, এমন সব বস্তর ভুলভাবে স্থাপন 
বা রূপায়ণ বা তাহাদেব অসম্ভব যোগাযোগ বা মিখ্যা পরিণামে ফলেই সকল 
দৃষ্টিবিলম অখবা মনোমব বিভ্রম দেখা দের । মনেব সকল ভুল ও ভ্রান্তি অজ্ঞান 
ব। অবিদ্যাবই ফল, অবিদ্যাই লঞ্ধ জ্ঞান সমূহকে অযখাভাবে যুক্ত করে অখবা 
অতীত বঞ্ঠমান বা সম্ভবনূপে স্থিত জ্ঞানের মব্যস্থিত বস্ত লইযা ভুল পথে চলে ! 
কিন্ক বিশুত্রান্তিতে এবপ কোন সত্য বা বাস্$ন পদাথেব ভিত্তি নাই, ইহা কারণ- 
শৃন্য একা আদিম ভ্রম, এমন এক ভ্রম যাহা হইতে সব জাত হইয়াছে : এই ভ্রম, 
যাহাতে কোন কিছু ঘটে নাই বা কখন ও ঘটিবেন! যাহাতে কোন নাম রূপ নাই, 
ছিলনা বা খাকিবেনা, সেই সত্য বস্তর মধ্যে যাহাব কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই 
সেইরূপ ঘটনা, নাম বা রূপের এক শুদ্ধ আবিক্ধার । এ ক্ষেত্রে মনোময় বিভ্রমেন 
উপমা খাটিত যদি নাম রূপ বা সম্বন্ধ পবিশুন্য বৃদ্ধ এবং নাম রূপ ও সম্বন্ধযুক্ত 
জগত এ উভয়কে সনান সত্য বলিরা স্বীকার করিয়।৷ একের উপর অন্যের 
আবোপ হইতেছে, রজজুব স্থানে সপ বা সর্পস্থানে রজ্জু দেখিতেছি ইহা 
বলিতাম,_-যদি সত্য সগ্ুণের ক্রিয়াবলি সত্য নিক্ষিয় নিশ্চল নির্ভ ণের উপর 
আরোপ বলা যাইত । কিন্ধ যদি উভযই সত্য হয়, তাহা হইলে উভয় একই 
সত্য বস্তর পৃথক বা পরস্পরের সশ্িত সংযুক্ত ও সংশ্ি্ট ক্ভাব বা ভাব ও 
অভাবরূপী (0910০ 210 1055980€) দুই মেরু ছাড়া আর কিছু 
হইতে পানর না। যদি তাহাদের মধ্যে মনেব কোন ভুল অখবা এককে অন্য 
বলিরা বুঝ। আসিষা পড়ে, তবে তাহাতে স্থষ্টিশীল বিশৃল্রান্তি জাত হইবে না, 
তাহা হইবে সত্যের অবিদ্যাকৃত অযখা৷ অনুভব অখবা৷ অযথা দন্বন্ধ দর্শন মাত্র। 

মায়ার খেলাকে ভাল বৃর্িবার জন্য আর যে সমস্ত দৃষ্টান্ত বা উপমা দেওয়া 
হয়, তাহাদিগকে সৃক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে তাহারাও ঠিক খাটে না, ফলে 


১৭২ 


, বিশ্বত্রান্তি 


তাহাদেরও মূলা বা গুরুত্ব লোপ পায়। সর্প "ও রজ্জুর মত শুক্তি ও বক্ততেব 
পবিচিত উপমাতেও দেখা যায় বর্তমানে সতা একটা বস্ত্র সঙ্গে অনা একটা 
অনুপস্থিত সতাবস্তর সাদৃশ্য হইতে ভুলেন উদ্ভব হয ; অবিকাবী পবিবর্তন- 
শূন্য এক অিতীয় বস্তব উপর বহু এবং পবিবর্ভনশীল অসত্যনস্তর আনোপের 
ক্ষেত্রে এ উপমা খাটে না। আর একটা দৃষান্ত আছে দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ আমবা 
কখনও কখনও একটা বস্তকে দূই বা ততোধিক ব্ূপে দেখি, যেমন কখনও 
কখনও আমবা চন্দ্রকে একটা না দেখিযা দুইটা বলিবা দেখি; এরূপ ক্ষেত্রে 
আমবা একই পদারেব দুই বা ততোধিক রূপ দেখি তাহান একটা সত্য এবং 
বাকিটা বা বাকিগুলি ভ্রম; ইচাঁও বন্ধ এবং জণতেন একপ্রাবস্থানের 
উপমারূপে ব্যবহৃত হইতে পাবে না, কেননা মামার খেলাতে বাঁপাবটা 
নও জটিল, যাহার পবিবর্তন বা নিকার অসম্ভব সেই অঞ্ধয তঙ্বে 
উপর মেই একেবই ভ্রমাত্বক বহরূপ আবোপিত হইবাচে, একই বন্ুনূপে 
দেখা দিযাছে তাহা না হয মানিলাম, কিন্তু সেই একেব উপব প্রকৃতিব 
বৈচিত্র, বিপুল এবং বিধিবদ্ধ অগণিত দূপ এবং গতিন আবোপ দেখা যাইতেছে 
অশচ মূল সতো এ সমস্তেব কিছুই ছিল না-ইভা কিরূপে মন্তব হইল ? 
স্বপ্ন, 'অতীন্দ্রিষ দর্শন অখবা শিজ্পী বা কবির কল্পনাতে এইবপ বিধিবদ্ধ 
অনাস্তব বহ্ৃত্ব থাকিতে পাবে । বিত্ত গেখানে একটা অনুকরণ আছে, 
সত্যই যাহা অস্তিত্ব আছে এমন এক বিধিবদ্ধ বহে তাহা অনুকরণ ; অগব। 
সেইরূপ অনুকবণ হইতেই সে ভাবেন সূচনা, এমন কি তাছান অতিনিপুল বৈচিত্র 
এনং উদ্দার্ম কল্পনাব মধ্োও অনুকবণেন কোন না কোন উপাদান বর্ভনাশ 
আছে তাহা দেখা যায়। কিন্তমারার খেলা সম্বন্ধে যাহা বলা হয তাহান কোখাও 
কোন অনুকরণ নাই, তাহা মিশা কপ কিন্বা গতিরূপে যাতা স্্টি কবিযাছে 
তাহা একেলানে নূতন, তাভাব মূলে কিছু নাই, আগ কোখাও তাহাব অস্থিত্ব নাই, 
তাহা সত্বস্তর মধ্যে যাহা আবিষ্ষার কনিতে পানি এমন কোন কিছুব অনুকবণঃ 
প্রতিফলন, পবিবর্তন বা পবিণতি নব! মনোমম নিত্রমেব ক্রিযাধাবার মধ্যে 
এমন কিছু নাই যাহা এই রহসোর উপর আলোকপাত কনিতে পারে ; এই 
প্রকারেব বিশাল বিশুত্রান্তিব অনুবপ কিছু নাই, গাকিতে পাবে না। কিন্ত 
আমর! দেখিতে পাই যে বিশ্বপ্রকৃতিন মৌলিক ক্রিযাবারা “ই যে, সর্বত্র একই 
বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছে ; কিন্ত তখায় তাহা ভ্রমবূপে উপস্থিত হয় না, 
এক মৃলবস্ত হইতেই বহু সত্য রূপায়ণ প্রকাশ পায়। সব্বব্রই আমাদের 
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চোখে পড়ে যে এক অদ্বয় সত্য নিজ সত্তার অগণিত সত্য ও শক্তিরূপে 
নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । সন্দেহ নাই যে এ খেলা রহস্য বিজড়িত, এমন 
কি একাটা ইন্রজালেব মত ; কিন্তু যাহাতে সবর্বশক্তি বিদ্যমান আছে এমন 
এক সম্ভাব চৈতন্য ও শক্তির খেল! বা শাশুত আত্মজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত আত্ব- 
বিস্যাষ্টি ইহা নয় ইহা শুধু অসত্যের এক ইন্দ্রজাল১ এমন কথা বলিবার মত কারণ 
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এখানে প্রশ্ন উঠে এই সমস্ত ভ্রাস্তির জনক মনেৰ প্রকৃতি কি এবং মূল 
সতশ্বরূপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধই বা কি? মন কি আদিম ভ্রান্তির সম্তান ও যন্ত্র, 
অখবা সে নিজেই বিভ্রম স্ষ্টিকারী কোন আদিম শক্তি বা চেতনা ? অথবা 
স্বরূপ সত্যে অন্যখাগ্রহণই কি মনোময় অবিদ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করে কিন্বা 
যাহা প্রকৃতপক্ষে জগৎসষ্টা-_ সেই আদি খতচিতের কি ইহা এক বিকৃতি 
বা বিচ্যুতি ? যাহাই হউক না কেন আমাদের এই প্রাকৃত মন চৈতন্যের আদিন 
এবং প্রখম স্ষ্টিশক্তি ইহা সত্য নহে ; ইহা এবং এই প্রকৃতির সকল মনঈ 
অন্য কিছু হইতে উদ্ভৃত পদার্থ, ইহা মন্ত্রূপী বিশুবিবাতা বা মধ্যবর্তী সা 
হইতে পাবে কিন্তু মূল স্ষ্টা নহে । যাহা নিজে মপাবতী এক অবিদ্যা হইতে 
জাত সেই মন যে সমস্ত ভুল করে তাহাদের কোন উপমা দিয়া মূল স্ষ্টিশীল 
ভ্রম বা সব্বাবিষাবক এবং সব্বপ্রকাশক মারার প্রকৃতি বা ক্রিপাধাবা বুঝা ন। 
যাওমাই তো সম্ভব। 'আমাদেৰ মন একদিকে অতিচেতন অন্যদিকে নিশ্চেতন 
এই দুয়ের মব্যে অবস্থিত, এবং এই দূই বিপবীতধন্ট্ী শক্তিব বীর্যয তাহার মধো 
সংক্রামিত হয ; আবার মনেব একদিকে আছে গোপন এক অবিচেতন সত্তা অন্য 
দিকে রহিয়াছে বাহ্য জাগতিক ঘটনা ব! প্রতিভাস : অন্তবের অজানা উৎস হইতে 
তাহার কাছে আসে প্রেবণা, বোধি, কল্পনা, জ্ঞান ও কর্মের আবেগ, মনোময 
সত্য বা সম্তাবনাব মৃন্ভি সমূহ ; অন্য দিকে দৃশ্যমান বিশ্ব প্রতিভাস হইতে সে 
পায়, যাহা সে লাভ করিয়াছে তাহাব রূপ এবং আবো যাহা সম্ভাবনারূপে আছে 
তাহাব ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত। যাহা সে "য় তাহা মূলতঃ সত্য, হব বাস্তবে পরিণত 
হইয়াছে ব: সন্ভাবনারূপে আছে ; জড়জগতেব যাহা কিছু সে বাস্তবরূপে লাভ 
করিষাছে সেই সমস্ত হইতে সে যাত্রা করে এবং তাহার অন্ত্গুতখী ক্রিরাধাবাতে 
তাহাদের মধ্যে যাহাবা অন্তনিহিত আছে অথব| তাহারা যাহাদের আভাস 
দেয় অথবা তাহাদিগকে যাত্রার আদিবিন্দু করিয়া অগ্রসর হইবার ফলে যাহা- 
দিগকে পাওরা যাইতে পারে সেই সমস্ত অলবন্ধ সম্ভাবনা বা অসিদ্ধ ভব্যাথ 


১৭৪ 


। বিশ্বত্রাস্তি 


সকল (00165911560 190995101111155) বাহির করিযা আনে ; এই সমস্ত 
সম্ভাবনার মধ্য হইতে কতকগুলি তাহাব মনের আন্তর ক্রিয়ার জন্যই বাছিয়া 
লয় এবং কল্পনা বা অন্তশ্চেতনাব দ্বারা গঠিত তাহাদের রূপ লইয়া খেল করে, 
তাহাদের অন্য কতগুলি সম্ভাবনাকে বাস্তব বা সিদ্ধ কবিয়া তুলিতে চায় এবং 
তহ্ত্জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা ছাড়া সে যে কেবল দৃশ্য জাগতিক ব্যাপারের 
অভিঘাত হইতে শুধু প্রেবণা লাভ করে তীহা নহে, যাহাৰ উৎস অদৃশ্য) যাহা 
তাহার ভিতরে এবং উপরে অবস্থিত তগা হুইতেও প্রেবণা পায় ; বহির্জগতের 
পরিবেশ বা তাহাব ইঙ্গিত হইতে প্রাপ্ত সত্য ছাড়া৷ অন্য সত্যের দেখাও সে 
পায়, এখানেও যে সত্য অব্যক্ত হইতে আসিয়াছে অথবা সতভ্যেৰ যে সমস্ত রূপ 
সে গড়িয়াছে তাহা লইয়া তাহার অন্তবেব খেলা চলে অখবা তাহাদেব কোন 
কোনটিকে বাস্তবে মূর্ত করিয়৷ তুলিবাৰ জন্য বাচিযা লইরা তঙ্্জন্য সাধনা 
কবে। 

আমাদের মন বাস্তবাবস্থা সমূহকে পধ্যবেক্ষণ এবং বানহার কবে, যা 
এখনও বাস্তব হইয়া উঠে নাই বা অজ্ঞাত আছে সে সমস্ত সত্যের অনুমান বা 
গ্রহণের শক্তিও তাহার আছে ; অমূর্ত এবং মূর্ত সত্যেব মধ্যে যাহারা মধ্যস্থতা 
করে তেমন সন্তাবনাসকল লইয়াও সে কারবার করে। কিন্ত অনন্ত চেতনার 
ব্বন্ঞতা তাহার নাই ; তাহাব জ্ঞানের সীমা সঙ্কুচিত, সীমিত; জ্ঞানের 
পরিপৃবণ জন্য তাহাকে কল্পনা এবং আনিকফারেব আশ্বয় লইতে হয ; অনম্ত 
চেতনার মতু সে জানাকে প্রকাশ কবে না, তাহাকে অভ্ঞাতকে আবিষ্কারেব 
তপস্যা কবিতে হয় : সে অনন্তের সন্তাবনাসকলকে ধবিতে পাঁবে কিন্ত তাহা" 
দিগকে এক অব্যক্ত সত্যেব পবিণাম বা নপনৈচিত্র্য বূপে ধাবণা কনিতে পাবে 
না. তাহাদিগকে তাহার সীমাহীন কল্পনাব স্থট্টি বা ব্ূপায়ণ বলিয়া মনে কবে 
অথবা স্বকপোল কল্পিত বিঘষ বলিযা দেখে । অনন্য চিংশক্তিব সন্্বশর্ডি- 
মন্তা তাহাতে নাই, বিশ্বশক্তিব নিকট হইতে যাহা গ্রহণ কবিবে কেবল 
তাহাই সে ব্যক্ত বা মর্ত কবিতে পারে ; অখবা যে দিব্যপুকঘ গোপনে অতি- 
চেতন! বা অধিচেতনাতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যিনি মনকে ব্যবহার করেন, 
তিনি যাহ। প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্ত কৰিতে চাহেন কেবল মাত্র তাহাই সমষ্টিব 
লীলায় আরোপ ব৷ প্রবণ্ডিত কবিবার শক্তি মাত্র তাহার আছে । তাহার জ্ঞানের 
সক্কোচ শুধু অপৃণতার জন্যই যে হয় তাহা নহে, ভ্রান্তি এবং অবিদ্যার দিকেও 
নিজেকে খোল৷ রাখিয়াছে বলিয়াও তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ । যাহ তাহার কাছে 
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মূর্ত বা বাস্তব হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া কাঁববাব করিতে গিয়া পর্যবেক্ষণে, 
বাবহারে এবং স্যষ্টিতে সে ভুল করে, যাচা সন্ভাবনারূপে আছে তাহাদের বেলায় 
সংযোগে, গঠনে, প্ররোগে এবং স্থাপনে তাহার ভুল হয়, যে সত্য তাহার কাছে 
উদ্ধ হইতে আদিষা প্রকাশিত হইয়াছে সে সত্যকে বিকৃত কবে ভ্রান্তভাবে দেখে 
বা তাহাকে বৈষম্য দোঘদুষ্ট কবিবা তোলে । তাহা ছাড। যাহার সহিত বাস্তব 
পদাখের যোগ নাই, যাহা লাভ করিবাব সম্ভাবনা নাই, অখবা পশ্চাতে অবস্থিত 
সত্যেব সমখন যাহান নাই এমন নিজস্ব বূপাযণ সমূহ'ও মন গড়িযা তুলিতে পাবে ; 
কিন্ত সেখানেও বাস্তবের অবৈধ প্রসাবণ কন্িতে১ যে সমস্ত সম্ভাবনা বাস্তবে 
পরিণত হওগাব অনুমতি পায নাই, তাহাদিগকে ধবিতে বা সত্য যেখানে প্রযোজা 
নর সেখানে প্রয়োগ কবিতে যাওযাতেই এ সমস্ত বূপামণেব সুচনা হয । 
মন স্থ্টি কৰে, কিন্তু সে আদি মুছা সব্বজ্ঞ বা সব্বশক্তিমান নয এমন কি সব্বদা 
সে ঈশ্ববাবীন কার্যক্ষম বিধাতা (091201015০) নম। পক্ষান্তরে মায়া লা 
বিভ্রমন্ূপিনী শক্তি আদ্যাস্রস্্রীঃ ইহা একেবারে শৃণা হইতে ঘটায বিশ্বে আবিওা। 
অবশ্য আমনা মনে কনিতে পাবি যে সভ্যবস্তর উপাদান লইমা সে কাষ্টি কবে, 
কিন্ত তাহা হইলে যাহা সে ত্ষ্টি কৰে তাহ। কোন রূপে সত্য ইহা স্বীকাৰ কবিতে 
হয় : যাহা স্তষ্টি কনিতে চাব তাহার পুণ্জ্ঞান মানান আছেঃ যাহা স্যা্টি কলিবে 
স্িবকরে তাহা সানন কশিবাবও আছে তাহার পৃ্থশক্তি; কিন্তু এই সব্বজ্ঞতা 
এবং স্ব্বশক্তিমনত। আছে কেবল তাহান নিজের শিভ্রম সন্বন্ধেই, ভ্রম গুলিকে 
সে ইন্দ্রালেন মত নিতসংশষে সব্বা্পাধক সামথ্যের সহিত সঙ্গতি এবং 
সামপ্সসো সংহত এবং যুক্ত কবে ' জীবেব বুদ্ধিব উপব নিজেব রূপাবণ বা মিখা 
বস্ত সমূভকে সত্য সম্ভাবনা বা বাস্তবতা রূপে চালাইবাৰ ব্যাপারে সে অদ্বিতীঘ 
রূপে কনম্মক্ষম। 

যখন কোন বাস্তব পদার্থ লইয়া কাজ কবিতে দেওযা হম অথবা অন্ততঃ 
পক্ষে এপ বস্্রকে তাহা ক্রিরাধারার ভিন্তিপে যখন সে গ্রহণ করিতে পাবে 
অথনা যাহান সম্বন্ধে তাহা ভান লাভ হইয়াছে এইরূপ কোন বিশুশক্তিকে 
লইয়া নাড়'চাড়া করে, তখনই মন দৃঢ নিশ্বাস লইষা ভালভাবে কাজ করিতে 
পাঁবে ; যখন বাস্তব লইয়া তাহাব কানবাৰ তখনই নিশ্চিত এবং নিশ্চিস্তভাবে 
পদক্ষেপ কবিতে পারে ; বাস্তবকে আবিৃত এবং মত্ত কবিবাব এবং তথা হইীতে 
নূতন স্থ্টিব কাজে অগ্রসর হইবার এই বিধি পালনই জড় বিজ্ঞানের বিপুল 
সিদ্ধির কাবণ। কিস্তু স্পষ্টতই এখানে বিশৃনত্রান্তির সম্বন্ধে যেমন বলা হৃয 


৯৭৬ 


বিশ্বত্রাস্তি 


তেমন কোন ত্রম স্থা্টি করা হয়না, মহাশূন্যে অসৎ পদা্কে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে 
আপাত বাস্তব বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়না । কাবণ মনের স্থষ্টি, বস্তু হইতে 
যাহা সম্ভব তাহারই স্থষ্টি ; প্রকৃতির শক্তির যেটুক্‌ যেভাবে প্রকাশ কর! তাহার 
পক্ষে সম্ভব তাহা লইয়াই চলে মনের ক্রিয়া ; প্রকৃতির মধ্যে সত্য এবং সম্ভাবনা 
রূপে যাহ পূর্ব হইতেই বর্তমান আছে কেবন তাহাই সে আবিষ্কার করিতে,পারে। 
অন্যদিকে নিজের অন্তশ্চেতনা অখব৷ উদ্ধ ভূমি হইতে মন স্যষ্টির প্রেরণা পায় ; 
কিস্ত বদি তাহারা সত্য অথব৷ ভব্য বা! ভাবি সম্ভাবনারূপে বর্তমান থাকে তবেই 
সে প্রেরণা রূপ নেয়, মনের যে আবিফার করিবার অধিকার আছে তাহাব জন্যই 
নহে, কারণ যাহা সত্য বা ভব্য নয় মন যদি তেমন কিছু গড়িয়া তুলিতে চায় 
তবে তাহাতে সফলকাম হয়না, তাহ৷ প্রকৃতির মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়না । 
অন্য পক্ষে মায়৷ সত্যবস্তবর ভিত্তির উপর গড়িলেও সে ভিত্তিকে আশ্য় করিয়। 
উপরে যে সৌধ নির্মাণ করে তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা সত্যও 
নয় ভব্যও নয় ; যদি সে সত্যবস্ত হইতে কিছু উপাদান শ্রহণও করে তবে সে 
উপাদান হইতে যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সে সত্যের পক্ষে সম্ভব নয় বা তাহার 
অনুগত ব৷ অনুরূপ নয় কারণ বৃন্গকে ধরিয়৷ নেওয়া হয অরূপ এবং রূপ গ্রহণের 
শক্তিশুন্য অখচ মায়া স্থট্টিকরে রূপ, ধরিয়া নেওয়৷ হয় যে সত্যবস্ত একান্তই 
নিব্বশেষ অথচ মায়া বহু বিশেঘই সমষ্টি করে। 

কিন্ত আমাদের মনের একটা বৃত্তি আছে, কল্পনা শক্তি ; এ বৃত্তি স্থষ্টি 
সমর্থ, নিজের মানসিক উপাদান দিযা গড়া বস্তুকে সে সত্য এবং বাস্তব বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারে ; ইহা মনে কর! যাইতে পারে যে ইহা মারার ক্রিয়ার 
অনুরূপ কিছু । কিস্তুআমাদের মনোময়ী কল্পনা অবিদ্যার একটা যন্ত্র ; জ্ঞানের 
সাম্য এবং কর্মের ফলপ্রসু শক্তি যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে একটা কৌশল 
ব।৷ আশ্য়রূপে ইহাকে গ্রহণ করা হয়। কল্পনাশক্তি দিয়া মন তাহার জ্ঞান 
ও শক্তির দৈন্যকে পূরণ করে ; এই বৃত্তি দিয়া মন যাহ। স্প্ট এবং দৃশ্য তাহ। 
হইতে যাহা তাহার কাছে অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য তাহ! বাহিব করিতে চেষ্টা করে ; 
সম্ভব ও অসন্ভবের মৃত্তিসকল নিজের মত করিয়াই স্থষ্টি করিবার প্রয়াস 
পায় ; ইহা ভ্রমপর্ণ বাস্তব স্থাষ্টি করে অথব! আন্দাজ করিয়া সত্যের এমন একটা। 
কৃত্রিম রূপ গড়ে ব৷ ছবি এঁকে, বাহা অনুভবের কাছে যাহ। সত্য নয় । অন্ততঃ 
পক্ষে তাহার ক্রিয়ার বাহ্যরূপ ইহাই মনে হয় ; কিন্তু ইহা মনের একট উপায় 
ব৷ বহু উপায়ের মধ্যে একট উপায়, যাহা দ্বারা সত্তার অনস্ত সপ্তাবনার মধ্য হইতে 


১৭ ১৭৭ 


খ্িব্য জীবন বার্ড। 


কিছু সে ডাকিয়া আনে এমন কি অনস্তের মধ্য যাহা অজান। সম্ভাবনা রূপে 
ছিল তাহাকে আবি্ষার বা আয়ত্ব করে | কিন্তু যেহেতু যে জ্ঞান তাহার আছে 
তাহা ছারা সে ইহা করিতে পারেনা, তাই সত্য এবং সম্ভাবনা এবং যাহা এখনও 
বাস্তব রূপে সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই তাহাদিগকে লইয়৷ পরীক্ষামূলকভাবে এই 
বৃন্তি দিয়াই মন তাহাদের কল্পনাময় রূপ দেয় ; প্রেরণা বা বোধিদ্বারা সত্য- 
লাভেব শক্তি তাহার সীমাবদ্ধ বলিযা সে কল্পন৷ করে, অনুমান করিয়া সত্য 
কি হইতে পারে তাহা বাহির কবিতে গিয়া অভ্যপগমকে (1১001106519) 
খাড়া করে- _সত্য কি ইহা অথব! তাহা এরূপ নান! প্রশ করে ; সত্য সম্ভাবনাকে 
আহ্বান কবিযা আনিবার শক্তি তাহার সন্কীর্ণ ও বাধাযুক্ত বলিয়া ইছা সম্ভাবনার 
রূপ নিজে গড়ে এবং আশা করে যে তাহা বাস্তব হইবে অথবা কামনা করে যে 
তাহ বাস্তব হউক ; তাহাব রূপায়ণের শক্তি জড় জগতের প্রতিক্লতার দ্বাবা 
সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট বলিয়া, তাহার স্থ্টির ইচ্ছা এবং আত্মপ্রদর্শনের আনন্দকে 
তৃপ্তি দিবার জনা বাস্তবের মন গড়া মুন্তি আনিয়! সে হাজিন করে । কিন্তু একথা 
মনে রাখিতে হইবে যে কল্পনার সাহায্যে সে সত্যেব একটা প্রতিমূত্তি দেখিতে 
পায়, এমন বনু সম্ভাবনাকে আহ্বান করিয়া আনে যাহা পরে লব্ধ বা সিদ্ধ 
হয়, অনেক সময় তাহার কল্পনা জগতের বাস্তব সমূহেস উপর ফলপ্রসূ চাপ 
দেয়। যে কল্পনা মানুঘেব মনকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেনা তাহা অনেক 
সময চরিতার্থতায় পর্যবসিত হয় যেমন মানুঘের আকাশপথে ভ্রমণেব কৃল্পনা ; 
ব্যক্তিমনেব কল্পনায় গড়া ব্ূপও অনেক সময় বাস্তব হইয়া উঠে যদি সে কূপের 
বা সে বপত্রঙ্টী যনেব যথাযোগ্য শক্তি পাকে | কল্পনা তাহার নিজের সন্তাবন৷ 
সকলকেও গড়িতে পারে বিশেষত: যদি সমা্টমনে তাহার সমর্থন থাঁকে এবং 
পরিণামে একদিন তাহা বিনাট ইচছাময় পুরুষের অনুমোদন আকর্ষণ করিয়া 
আনিয়া নিজের উপর ফেলিতে পারে । বস্ততঃ সকল কল্পনাতে সন্তাৰন৷ 
সকলই প্রকাশ হয় ; তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা একদিন কোনও বিশেঘ- 
তাবে বাস্তব হইয়া উঠে যদিও সে বাস্তবতার রূপ অন্যবিধ হইতে পারে ; কিন্তু 
জ্রদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কম্পন৷ হয় বন্ধ্যা, কারণ তাহার! বর্তমান স্থষ্টির 
নকৃসা ব! ক্রিয়াধারার সঙ্গে মিলেনা , অথবা হয়ত যাহার মনে তাহারা উঠে 
তাহার জন্য নিরূপিত সম্ভাবনার মধ্যে পড়েনা, অথবা হয়ত তাহারা জাতিগত 
ব৷ সমষ্টিগত তত্বের সহিত অসমঞ্জস অথবা উপস্থিত জগৎভাবের প্রকৃতি বা 
পরিণামের সহিত তাহাদের সঙ্গতি নাই। ৰ 
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॥ বিশ্ব্ান্তি 


তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে মনের কল্পনা পর্ণরূপে এবং মৌলিকতাবে 
বিত্রম নহে ; বাস্তবের অভিজ্ঞতাই তাহার ভিত্তি অন্তত: তাহাই তাহার সূচনা, 
তাহা বাস্তবতারই রকমফের অখবা অনস্তের মধ্যে যাহারা "হইতে পারে" 
বা «হইতে পারিত' রূপে আছে কল্পন৷ তাহাদেবই মুন্তি দেয়, অনা সত্যের 
যদি প্রকাশ হইত, যে সমস্ত অব্যক্ত শক্তি বর্তমান জগতের বিধিব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলিতেছে তাহাদের ব্যুহ যদি অন্যভাবে রচিত হইত, যে সমস্ত সম্ভাবন৷ বর্তমান 
জগদৃব্যবস্থায় স্বীকৃত হইয়াছে তাহা ছাড়া নূতন কোন সন্তাবনার শক্তি যদি 
আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে কি হইত তাভাবই রূপ যেন আমরা কল্পনায় 
পাই । তাহা ছাড়া, জড়জগতের বাস্তবতার বাহিরে যে সমস্ত জগৎ আছে 
তাহাদেব রূপ বা শক্তি এই কল্পনা বৃত্তির মধ্য দিয়া আমাদের মণোময় সত্তার 
সহিত যোগস্থাপন করে। এমন কি কল্পনা যখন সীমাতিক্রম করে অথবা 
যখন ভ্রম বা বিভ্রমের আকার পাবণ করে তখনও বাস্তব ব৷ সন্তাবনাই হয় তাহার 
ভিত্তি। মন কল্পন! দ্বারা মতস্যনারীর (10181777919) রূপ স্যট্টি করিয়াছে, 
কিস্তু এখানে দৃই বাস্তবতাকে এমনভাবে একত্রে জোড়া হইয়াছে যাহাতে, 
পৃথিবীর সাধাবণ অবস্থাব যাহার কোন স্থান নাই এমন এক স্থ্টিভাড়া মৃত্তি 
দেখা দিবাছে। এইরূপে কল্পন৷ দেবদূত (2105615), শ্যেন সিংহ (£1100-- 
প্রাচীন উপকখার বণিতি দৈত্যবিশেঘ, ইহার পক্ষ ও মস্তক ঈগল পক্ষী সদৃশ 
এবং দেহ সিংহের মত ) কাইমেরা (05101100618-_ গ্রীক পুনাণের বিকটাকার 
অন্নুব বিশেষ, ইহার মন্তক সিংহের, লাঙ্গুল সপের এবং দেহ ছাগেব মত) প্রভৃতি 
স্থষ্টি করিয়াছে । কখনও ব! কল্পনার মধ্যে থাকে অতীতেব কোন বাস্তব মুত্তির 
স্মৃতি যেমন গ্রীক পুরাণোক্ত ড্রাগনে (18201) সপক্ষ, সনখর সপ বিশেষ ) ; 
কখনও কখনও চেতনার অন্য কোন ভূমিতে অস্তিত্বের অন্য কোন অবস্থায় 
যাহা সত্য ব৷ সম্ভব কল্পনায় তাহাব রূপ ফটিয়া'উঠে | এমন কি পাগলের 
্রান্তিদ্শনের মধ্যেও বাস্তবতা আছে, তবে বাস্তবতা সেখানে সীমাকে অতিক্রম 
করিয়াছে বা যে বাস্তবতা যেখানে খাটেনা তাহাকে সেখানে লাগান হইয়াছে, 
যেমন রাজা এবং ইংলও্ এই দূই বাস্তবতাব নিজের মধ্যে জুড়িয়া কোন পাগল 
কল্পনায় মনে করে যে সে ইংলগ্ডের রাজা | আবার আমরা যখন মানসিক 
তরাস্তির মুলানুসন্ধান করিতে যাই তখন দেখিতে পাই যে তাহ। সাধারণত: অনুতৰ 
ও জ্ঞানের উপাদান সমূহের অযথাতাবে মিলন, অবথারূপে স্থাপন, অযথা 
ব্যবহার, অযথোচিত বোধ ও অযথোচিত প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যতর 
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দি জীবন বার্মা 


চেতনার সম্ভাবনাকে যে বোবিষ্থার৷ জানা যায় আমাদের এই নিমূতর চেতনায় 
কল্পন৷ তাহার প্রকৃতি অনুসারে সেই বোধিরই অনুকল্প বা প্রতিনিধি ; মন 
যে পরিমাণ উদ্ধস্থিত সত্যচেতনার দিকে উঠিয়া যাইতে থাকে, মনের এই প্রাকৃত 
কল্পনা! সেই পরিমাণে সত্যকল্পনার আকার গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা তখন 
যে জ্ঞান পৃর্রেই লব্ধ এবং প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে তাহার সীমাবদ্ধ পর্যযাপ্তি বা 
অপর্ধযাপ্তির মধ্যে উচচতর জ্ঞানের আলোক ও বর্ণচছটা ঢালিতে থাকে, এবং 
অবশেঘে দিব্য বূপান্তর আনয়নকারী আলোকের মধ্যে সে নিজেকে উচচতর 
সতোর শক্তির কাছে সঁপিয়৷ দেয় বা নিজেই বোধি বা প্রেরণা রূপে রূপান্তরিত 
হইয়া যায় ; এই উদ্ধায়নের ফলে মন নিজে বিভ্রম স্থাট্টি করিতে অথব৷ ভুল 
লইয়৷ কারবার করিতে বিরত হইয়া পড়ে। অতএব মন অসৎ ব৷ শুনো 
কল্পিত ভ্রমের প্রধান স্থ্টিকর্তা নয় ; ইহা অবিদ্যা কিন্তু জ্ঞানকে খোঁজে ' 
তাহার মধ্যে যে ভ্রম দেখা দেয় তাহার সুচনাতে কোন না কোন তিত্তি আছে, 
তাহারা সীমিত জ্ঞান অথব৷ অর্ধ অবিদ্যার পরিণাম | মন বিশ্বগত অনিদ্যার 
যন্ত্র বটে কিন্তু তাহাকে বিশৃল্্রান্তির শক্তি বা যন্ত্র বলিয়া মনে হয় না অথবা সেরূপ 
ভাবের কাজও ইহা! করে না। ইহা সত্য, সন্তাবনা এবং বাস্তবতার অনেৃঘক, 
আবিষ্কারক, স্রষ্টা অখব৷ ভাবীস্বষ্া এবং ইহ। মূ.ন করাই যুক্তিযুক্ত যে১ যে আদি 
চৈতন্য এবং শক্তির মে গৌণ বিভূতি তাহাও সত্য, সম্ভাবনা এবং বাস্তবতার 
অঙ্টা হইবে, তবে তাহা! মনের মত সীমাবদ্ধ নয়, তাহা বিশ্বময় প্রসারিত, সকন 
প্রকার অবিদ্যা হইতে মুক্ত বলিয়া তাহাতে ভূল বা ্রান্তির সম্ভাবনা নাই ; যে 
পরম চৈতন্য বা শক্তি সব্বজ্ঞ এবং সব্্বশক্তিমান, এক শাশৃত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, 
ইহা তাহার পরম যন্ত্র বা আত্মশক্তি | 

তাহা হইলে দেখিতেছি যে আমাদের সম্মুখে দুইটি সম্ভাবনা উপস্থিত 
হইয়াছে । তাহার একটি এই :- _মানুঘের 'এবং পশুর মনকে যন্ত্র অথবা বাহন 
করিয়া এক আদি চৈতন্য এবং শক্তি ভ্রম এবং অবাস্তবের স্থাষ্টি করিতেছে, 
সুতরাং বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব মিথ্যা মায়ার ছলনা মাত্র, সত্য শুধু 
কোন অনির্দেশ্য এবং অনিণেয় এক নিব্বিশেষ চরম তত্ব। তুল্যবল আর 
একটা সম্ভাবনা এই :--পরাৎপর ব৷ বিশ্বাত্বক অনাদি এক সত্য চেতনা বাস্তব 
বিশৃই স্থষ্টি করিয়াছে, সেই বিশ্বে মন রূপে এক অপূর্ণ চেতন৷ ক্রিয়াশীল 
রহিয়াছে, সে মনে অজ্ঞানতা আছে, সে অংশত জানে অংশত জানে না, সে চেতন৷ 
অবিদ্যা এবং সীমিত জ্ঞানের জন্য ভুল করে এবং ভুল দেখায় ; যাহা৷ সে জানে 
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। বিশ্বতাস্তি 
তাহা হইতে যাত্রী করিয়া ভুল করিয়। বা ব্বাস্ততাবে চালিত হইয়া পরিণামের 
পথে অগ্রসর হয়, অজানাকে জানিবার জন্য অন্ধের মত অনিশ্চিতভাবে হাত- 
ডাইয়া বেড়ায়, সে যাহা৷ স্থাষ্টি বা গঠন করিতে চায় তাহা কেবল অংশতঃ সফল 
হয়: সত্য ও ভ্রম, জ্ঞান ও নিশ্চেতনার মধ্য পথে সে সব্বদা অবস্থিত। কিন্তু 
বস্ততঃমনের এই অবিদ্যা যতই হোঁচট খাইয়। চলুক না কেন জ্ঞানকে অবলম্বন 
করিয়৷ জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে ; এই সীমাকে অতিক্রম বা এই মিশ্রণকে 
দূব করিবার শক্তি মনের স্বতাবধর্থে নিহিত আছে, এবং তাহার ফলে সে খত- 
চিতে, মূল জ্ঞানের শক্তিতে পরিবন্তিত হইয়া যাইতে পারে । আমাদের 
সত্যানুসন্ধান আমাদিগকে এই দ্বিতীয় মতবাদের দিকেই লইযা গিয়াছে; সেই 
অনুসন্ধানই আমাদিগকে দেখাইয়াছে যে আমাদের চেতনার প্রকৃতি এমন নয়, 
যাহাতে বিশুন্রান্তি দিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এ সিদ্ধান্ত সমথিত হয় । 
মমস্যা আছে বটে, তাহা হইল এই যে আত্বা এবং বিষয়ের সঙ্গে আমাদের পবি- 
চষের মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যার মিশ্রণ আছে ; এই অপর্ণতান্র কারণ আমাদিগকে 
আবিষ্কার করিতে হইবে । তাহার জন্য শাশৃতি সত্যের মধ্যে সব্বদা যাহা 
রহস্যপূর্ণ দ্ব্বোধ্যভাবে বর্তমান ভ্রমের তেমন এক আদি শক্তিকে টানিয়া 
আনিবার অথবা যে চেতনা বা অতিচেতনা সদ! শুদ্ধ, নিত্য এবং নিব্িবশেঘ 
তাহার মধ্যে অস্তিত্বহীন এক রূপের জগৎ টানিয়া আনা অথবা তাহার উপর 
তাহা আরোপের কোন প্রয়োজন নাই। 
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৬ষ্ঠ অধ্যাঞজ 
সদ্বস্ত এবং বিশ্বভ্রান্তি 


রঙ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা ৷ বিবেক চুড়ামণি (২*) 


মায়ার যিনি অধীশ্বর--তিনিই এই বিখ হ্ষ্টি করেন ঠাহার মায়ার দ্বারা, ষ্াহারি মধ্যে 
নিরদ্ধ আছে আর একজন । ঠ্াহার মায়াকে প্রকৃতি বণিয়া এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহ্খের 
বলিয় জানিবে। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ (৪1 ৯, ১০) 


পুরুষই এই সবযাহা কিছু আছে, যাহ! কিছু হইয়াছে ঝ যাহা কিছু হইবে; অমৃতত্বেবও 
তিনি প্রভু _যাহ! অন্ন ছার! বন্ধিত হয় তাহ!ও তিনি। 


গ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৩। ১৫) 
বাহদেক সব গীতা ( ৭। ১৯) 


এতক্ষণ ধরিয়া যে আলোচনা চলিয়াছে তাহাতে 'আমাদের অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্রের সন্ুখতাগেব এক অংশ মাত্র পরিকত করা হইয়াছে, পশ্চার্দিকে 
সমস্যাটা পূর্ণ ই রহিয়া গিয়াছে, তাহার সমাধান হুম নাই । সমস্যাটা এই-_ 
যে মূল চৈতন্য বা! শক্তি বিশৃস্থাষ্ট করিয়াছে, অথবা কল্পন৷ দ্বার গড়িয়াছে 
অখব৷ প্রকাশ কবিয়াছে তাহার প্রকৃতি কি& তাহাব সঙ্গে জগৎজ্ঞানের সন্বপ্ধ 
কি? অথাৎ এই বিশু কি ভ্রান্তির এক পরমাশক্তি দ্বারা আমাদের মনের 
উপর আরোপিত একটা মিথ্যা চেতনা ? অখবা তাহ] কি বিশ্ব সন্তার এক সত্য 
রূপায়ণ যাহার অনুভব আমরা আজিও অবিদ্যাচ্ছন্ন কিন্তু প্রগতিশীল 
ভান দ্বারাই করি? আসল প্রশ্ন শুধু মনের অথবা মন হইতে জাত বিশ্বস্বপর 
বা বিশুবিভ্রমের সম্বন্ধে নয়, কিন্তু সত্যবস্তবর স্বরূপ ব৷ প্রকৃতি কি, তাহাব 
মধ্যে যে স্থষ্টি ক্রিষা চলিতেছে বা য।হা আরোপিত হইয়াছে ত্রাহার কোন প্রামা- 
ণিকতা বা বাস্তবতা আছে কিনা ? তাহার বা আমাদের চৈতশ্যের মধ্যে অথবা 
তাহার বা আমাদের দৃষ্টিপথে সত্যবস্ত কিছু আছে কিনা? সত্তার সত্য সম্বন্ধে 
আমরা যাহা বলিরাছি তাহাব উত্তরে ভ্রমবাদী বলিবেন যে সে সমস্তই বিশব- 
ত্রান্তির সীমার মধ্যেই সত্য ব। প্রামাণিক হইতে পারে : এসমস্ত ব্যবস্থা যে 
মায়! অবিদ্যার মধ্যে ক্রিয়া করে এবং অবিদ্যার মধ্যে নিজেকে বজায় রাখে 
তাহারই ব্যবহারিক যন্ত্র ; কিন্ত বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যে সত্য যে সম্ভাবনা বা যে 


৮৮২ 


সতত এবং বিশবত্রাপ্তি 


বাস্তবতা আছে তাহ। ভ্রমের মধ্যে সত্য এবং বাস্তব, তাহার ইন্ত্রজালের গঞ্ডির 
বাহিরে তাহাদের কোন প্রামাণিকত৷ বা! বাস্তবতা নাই ; তাহার ধ্রুব ও শাশুত 
সত্য নয় , বিশ সবই ক্ষণস্থায়ী তা সে বিদ্যার খেলাই হউক অবিদ্যার খেলাই 
হউক | ইহা বলা যাইতে পারে যে জ্ঞান মায়ার ভরমের একটা প্রয়োজনীয় 
সাধন-যন্ত্র, ইহার সাহায্যে মায়া নিজের নিকট হইতে মুক্তি পাইতে পারে এবং 
মনের মধ্যে নিজেকে বিলয় করিয়৷ দিতে পারে ; আধ্যাত্বিক জ্ঞান একটি 
অপরিহার্য বস্ত : কিন্তু একমাত্র খাটি বা শাশৃত সত্য হইল বিদ্যা এবং অবিদ্যার 
সকল ছন্দের পরপারস্থিত এক পরম আত্মা বা সব্বসন্বন্ধরহিত নিত্য শুদ্ধ নির্রবি- 
শেঘ সদৃ বস্ত। এ জগতে সকলই নির্তর করে মনের ধারণার বা সংস্কার এবং 
মনোময় সত্তার সত্যবস্তকে অনুতব করিবার ধারার উপর , কেননা, তথ্যসমূহ 
ব। জাগতিক ব্যাপাব, ব্যক্তিচেতনার অভিজ্ঞতা, বিশ্বাতীতি পরমসন্তার উপলব্ধি 
প্রভৃতি অন্য হিসাবে এক হইলেও মনের অনুভূতি এবং সত্য সম্বন্ধে ধারণার 
ভঙ্গীর দ্বারাই তাহাদের তাৎপর্য নিণৃতি হর | অমস্ত মানস শুগন নির্ভর করে 
তিনটি উপাদানের উপর ; যে অনুভব করে বা জ্ঞাতা, যাহা অনুভূত হয় 
বা জ্ঞান, অখবা যে পদাখ অনুভূত হয় বা জ্েয়। ইহাদের সকলের 
অখবা ইহাদের যে কোনটির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাব এবং অস্বীকার দুইই করা 
যাইতে পারে, প্রশ এই যে ইহাদের মধ্যে কোনটাই কি সত্য নছে £ যদি সত্য 
হয় তবে কোন্টা সত্য এবং কিভাবে এবং কতখানি সত্য? যদি এ তিনাটই 
নিশুত্রান্তির যন্ত্র বলিয়৷ মিথ্যা বিবেচিত হয়, তাহার পরে আরও প্রশ্ব উঠে 
তাহাদের বাহিরে কি কোন সত্য বস্ আছে? যদি খাকে তবে সেই সত্যের 
সঙ্গে ভ্রমের সম্বন্ধ কি? 

অনুভবকারী বা ব্য্টি জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করিয়া 
অথবা তাহাদিগকে ন্যনতর সত্য মনে কবিয়া একমাত্র জ্ঞেয় বা দৃশ্য জগৎকে 
সত্য বলিয়া মনে করা সম্ভব। একমতে জড়কে একমাত্র সত্য পদাথ বলিয়া 
মনে করা হয়, সে মতে চৈতন্য জড়ের আধারে জড়শক্তির ক্রিয়া মাত্র, মস্তি 
কোঘে কম্পন বা তাহা হইতে কিছু ক্ষরণ, বস্তর স্থল প্রতিবিশ্ব গ্রহণ এবং 
মস্তিক্ষের প্রতিষ্পন্দন, জড়ের অভিঘাতে জড়ের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্ষেপ। 
এই উক্তির দঢ়তা কতকটা শিখিল কৰিয়।৷ অন্যভাবে চেতন্যের উদ্ভব হইতে 
পারে ইহা স্বীকার করিলেও বলা হয় যে চৈতন্য অন্য বস্ত হইতে জাত একটা 
ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার, শাশত সত্য নহে। ব্যক্তিরূপী জ্ঞাতা দেহ এবং মস্তি 


১৮৩ 


দিব্য জীবন বার্তব 


দিয়া গড়া একটি যন্তরমাত্র, তাহাতে যাত্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সেই প্রতি- 
ক্রিয়ারই একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আমর! চৈতন্য বলি ; ব্যক্তিসত্তার 
শুধু একটা আপেক্ষিক মূল্য আছে তাহা শুধু সাময়িক হিসাবে সত্য । কিন্তু 
জড় যদি নিজে অবাস্তব এবং অন্যবস্ত হইতে জাত পদা হয়, এবং তাহা যদি 
শক্তিরই কোন ব্যাপার ব৷ প্রতিভাস মাত্র হয়---এবং ইহাই সম্ভব বলিয়া বর্ত- 
মানে মনে হইতেছে--তাহা হইলে শক্তিই একমাত্র সত্যপদাখ হইয়। দাঁড়ায়, 
জ্ঞাতা, তাহার জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পদার্থ সকলই শক্তিরই খেলা! ছাড়া আর কিছু নয়। 
কিন্তু শুধু শক্তি আছে তাহার অধীশবর কোন শক্তিমান বা সত্তা নাই অথবা 
এমন কোন চৈতন্য নাই যাহা শক্তি সরববাহ করিতেছে, শক্তি আদিতে মহা- 
শুন্যের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে-_কারণ যে জড়ের ক্ষেত্রে আমরা তাহার ক্রিয়া 
দেখিতেছি তাহাও শক্তি হইতে জাত সুতরাং তাহা শক্তির আশ্বয় হইতে 
পারে না --এ সমস্ত কথ। মন দিয়া গড়া এবং অসত্য বলিয়াই মনে হয় , অথবা 
শক্তি হইয়৷ দড়ায় একটা আকস্মিক ক্ষণস্থায়ী গতি বা স্পন্দনের প্রাদুর্ভাব, 
যাহার কোন ব্যাখ্যা নাই এবং যাহা যে কোন মুহূর্তে ব্যাপার ব৷ প্রতিতাস 
ঘটাইতে বিরত হইতে পারে ; তখন অনন্তের মহাশূন্যতাই একমাত্র ধ্র্ব 
সত্য হইয়া পড়ে । জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্রেয় কর্টজাত, এক বিশ্বগত কর্ম 
পদ্ধতি হইতে তাহারা আসিয়াছে এই বৌদ্ধমত স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ সিদ্ধা- 
স্তেই পৌ ছে, কেন ন৷ তাহারই যুক্তিযুক্ত পরিণাম এইরূপ অসতবাদ বা শূন্যবাদ। 
ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে যাহা৷ ক্রিয়া করিতেছে তাহা শক্তি নয়, চৈতন্য : 
যেমন সৃক্ষ্মভাবে দেখিলে জড় শক্তিতে পরিণত হয়, যাহা আমরা! বস্তৃস্বরূপে 
দেখিনা, কিন্তু কাম্য ও ফলদ্বারা অনুমান করি, তদ্রপ শক্তিও যে চৈতন্যের 
ক্রিয়াতে পরিণত ব৷ পর্যবসিত হইতে পারে তাহাও আমরা স্বরূপত: ধরিতে 
পারিনা, কিস্ত ফল এবং কাধ্যদ্বারা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু যদি ইহা 
ধরিয়া লওয়া হয় যে এই চেতনাও অণুরূপভাবে শুন্যের মধ্যে ক্রিয়া করে, তাহ৷ 
হইলে আমরা পৃর্রেরই সিদ্ধান্তে আবার উপস্থিত হই যে এ চৈতন্য অচিরস্থায়ী 
প্রাতিভাসিক বিভ্রমই শুধু স্থষ্টি করে এবং ইহা নিজেও এক ভ্রম ; এক অনন্ত 
শূন্য এক আদি অসংই কেবল ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা 
স্বীকার করিতে বাধ্য নই, কারণ কার্যযানুমেয় এই চৈতন্যের পশ্চাতে এক 
অদৃশ্য অনাদি সংস্বরূপের অধিষ্ঠান থাকিতে পারে ; তাহারি এক চিৎ শক্তিও 
তাহ হইলে সত্য হইতে পারে ; তাহার বিস্ষ্টিও সত্য হইতে পারে : আদিতে 


১৮৪ 


সন্ধন্ত এবং বিশ্বত্রান্তি 


ইন্গিয় যাহা ধরিতে পারেনা, এইরূপ অণুপ্রমাণ বস্ত ছারাই হইবে সে বিস্যষ্টির 
আরন্ত কিম্তু শির ক্রিয়াধারার এক বিশেঘ পবের্ব তাহা ইন্দ্রিয়গোচর জড়রূপে 
দেখা দিতে পারে ; এইভাবে জড়ের রূপায়ণ যেমন সত্য তেমনি ভাবে জড় 
জগতের মধ্যে আবার সেই আদি সংস্বরূপের সচেতন বিগ্রহরূপে ব্য্টিজীবের 
উন্মেষ ও বিকাশ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । এই মুল সত্য বা তত্ব,হইতে 
পারে বিশৃবিগ্রহ বা বিশ্ব গত এক অধ্যাত্্সত্তা ; অথব৷ তাহার অন্য প্রকার 
স্থিতি বা বিভাবও থাকিতে পাবে ; কিন্তু তাহার স্বব্প যাহাই হউক তাহার 
স্থষ্ট বিশ্ব ভ্রম বা কেবল প্রতিভাস হইবেন! সত্য বিশ্বই হইবে। 

প্রচলিত মায়াবাদে অদ্বিতীয় পরাতপর এক চিন্ময় সদবস্ত একমাত্র সত্য ; 
ইহা স্বরূপত: আত্বা ; তথাপি যে প্রাকৃত জীবসমূহের তাহা আত্মা, তাহারা 
ক্ষণস্থায়ী প্রতিতাস মাত্র ; নিবির্বশেষদপে ইহাই সব্বপদাধের আধার বা 
আশয় কিন্ত সেই আশ্য়ের উপরে যে বিশ্ব গঠিত হইয়। উঠিয়!'ছে হয় তাহা এমন 
বস্ত যাহার কোন অস্তিত্ব নাই, অথবা তাহা৷ একটা আভাস মাত্র অথবা কোন 
ভাবে তাহা অবাস্তব সৎ বা সদসৎ (অর্থাৎ যাহা আছেও বটে নাইও বটে ) ; 
মোঁটের উপর ইহা৷ একট! বিশ্বগত ভ্রান্তি। কারণ সত্য বস্তু এক এবং অদ্ধিতীয়, 
শাখুত নিবির্বকার এবং অপরিবর্তনীয়, একমাত্র তাহাবই অস্তিত্ব আছে, তাহা 
ছাড়৷ অন্য কিছু নাই, তাহার সত্তার কোন সত্য সম্ভূতি (09০00102116) নাই ; 
তাহা শাশৃত কালের জন্য নাম, রূপ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ এবং বিশেঘত্ব বজিত ; যদি 
তাহার কোন চেতনা থাকে তাহা শুধু তাহার নিব্রিশেষ সত্তার শুদ্ধ চৈতন্য 
ছাড়া আর কিছু হইতে পারেনা | কিন্তু এই সত্য বস্তর সহিত ভ্রান্তির সন্বন্ধ 
কি? কোন্‌ রহস্যের প্রভাবে এই অনিব্বচনীয় মায়ার আলিভাব, কালের মধ্যে 
ইহা৷ কি করিয়া আসিল বা কি করিয়া নিত্য অবস্থিতি লাভ কবিল ? 

একমাত্র বন্ধই যখন সত্য তখন বৃন্নেরই কোন চেতনা ব৷ শক্তি সত্য স্ষ্টী ব৷ 
সত্যবস্তর সৃত্্রী হইতে পারে। কিন্ত যেহেতু এ মতে শুদ্ধ নিব্র্িশেষ অপরি- 
বর্তনীয় সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য বস্ত নাই সুতরাং বন্ধের প্রকৃত কোন স্মজন- 
শক্তি থাকিতে পারে না । সত্য সত্তা, রূপ ব৷ ঘটনার জ্ঞান যদি বন্ধ চৈতন্যে 
থাকে তবে বুঝিতে হয় সে সন্ভুতিও সত্য, বিশ্বের চিন্ময় ও জড়ময় রূপ এ 
উভয় সত্য ; অথচ পরম সত্যের অনুভূতিতে এ জ্ঞান লোপ পায়, আবার বুদ্ধের 
অদ্বিতীয় সদৃভাবের সঙ্গে এ জ্ঞানের ন্যায়তঃ বিরোধ ঘটে । মায়ার বিস্য্টির 
মধ্যে নাম রূপ ঘটন৷ বস্ত প্রভৃতি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহাকে সত্য বলিয়া 


১৮৫ 


দিব্য জীবন বা 


স্বীকার করা অসম্ভব, কারণ অখণ্ড সংস্বরূপের অনির্পেঁয় শুদ্ধ নিবির্বশেষ ভাবের 
তাহার৷ বিরোধী, মায়া নিজেই সত্য শয়, ইহার কোন অস্তিত্ব নাই ; সে স্বয়ংই 
ভ্রান্তি এবং অগণিত ভ্রান্তির জননী । কিন্ত তথাপি মায়ারূপ এই ভ্রান্তি এবং তাহার 
স্থষ্ট পদাথের একপ্রকার অস্তিত্ব আছে সুতরাং তাহারা এক প্রকারে সত্য : তাহা 
ছাড়া বিশ্ব তে শন্যে অবস্থিত নয় তাহ। দাঁড়াইয়া আছে কারণ তাহা বঙ্গে 
আরোপিত, এক ভাবে সেই অদ্বয় সত্যবস্তই তাহার ভিত্তি ; মায়ার মধ্যে 
অবস্থিত আমরা নাম রূপ সম্বন্ধ ঘটনা সকলই বৃদ্ধে আরোপ করি, সব কিছুকে 
বন্ধ বলিয়া জানি, এই সমস্ত অসত্য বস্তর মধ্য দিয়া সত্যকে দেখি । অতএব 
মায়ার মধ্যে একটা সত্য আছে ; ইহা যুগপৎ সৎ ও অসৎ, আছে এবং নাই ; 
অথবা বলা যাউক যে সত্যও নয় মিথ্যাও নয়; ইহা স্ববিরোধে কণ্টকিত 
আমাদের বৃদ্ধির অতীত একট প্রহেলিক। | কিস্তৃকি সেরহস্য? সেরহস্যেন 
কি কোন সমাধান নাই ? বৃল্নের সদৃভাবের মধ্যে এই ভ্রান্তি কিরূপে আসিয়। 
পড়িল? যাহা যুগপৎ এইন্*প সৎ ও অসৎ সেই মায়ার প্রকৃতি কি ? 

প্রথম দৃষ্টিতে বৃদ্দই কোন না কোন ভাবে মায়ার ভ্ঞাতা এ বোধ হইতে 
বাধ্য, কারণ বন্ধই একমাত্র সত্য বস্তু, বুনন ছাড়া আর কে মায়ার জ্ঞাতা হইতে 
পারে ঃ অপর কোন জ্ঞাতার অস্তিত্ই যে নাই ; আমাদের মধ্যের যে জীব- 
চেতনাকে মায়ার আপাত সাক্ষী বলিয়া মনে হয় সে নিজে একটা প্রতিভাস 
একটা অসৎ পদাখ, মায়ারই একটা স্য্টি। কিন্ত বন্ধই যদি জ্ঞাতা হন, তাহ। 
হইলে মুহূর্তের জন্যও ভ্রম কি করিয়৷ খাকিতে পারে ? কারণ এজ্ঞাতার সত্যকার 
চৈভন্য ত তাহার আত্মচেতনা, যাহাতে একমাত্র তাহার নিজের শুদ্ধ সংস্বরূপের 
জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু নাই। বৃদ্ধ নিজের সত্য চেতনায় যদি জগতের এবং 
বস্তরাজির জ্ঞাতা হন, তবে তাহারাও হইয়া পড়ে বন্স্বরূপ, অতএব সত্য। 
কিন্তু তাহার! শুদ্ধ সংস্বরূপ নহে, বড়জোর তাহার রূপায়ণ, এবং অবিদ্যাময় 
প্রতিভাসের মধা দিয়াই তাহার৷ দৃষ্ট হয়, সুতরাং জগৎ সত্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহীত 
হইতে পারে না। তথাপি আপাত হইলেও আমাদিগকে জগতকে একটা 
বাস্তব ঘটন। বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যাহা, তাহাতে তাহাকে 
সত্য বলিয। স্বীকার করাও যায় না অথচ মায়া এবং তাহার ক্রিয়াবলি বর্তমান 
আছে এবং এ সমস্ত সত্য এই বোধ যতই মিথ্যা হউক না কেন আমাদের চেতনার 
উপর চাপিয়। বসিয়া আছে । অতএব ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমাদের 
সমস্যার বিচার ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 


৯৮৬ 


স্স্ত এবং বিশ্বজরান্তি 


মায়া যদি কোনভাবে সত্য হয় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে 
যে সত্যস্বরূপ ব্রন্নই সেইভাবে মায়ার জ্ঞাতা । মায়া তাহার ভেদদশনের শক্তি 
হইতে পারে, কারণ যে শক্তিতে মায়ার চেতন৷ অদ্বয় চিন্ময় আত্মার সত্য চেতনা 
হইতে পৃথক মনে হয় তাহা তেদভাব দেখিবার ও স্থা্টি করিবার শক্তি। অথব৷ 
এই ভেদ স্থাষ্টি করিবার শক্তিকে মায়াশক্তির স্বরূপ না বলিয়া যদি শুধু শাহার 
পরিণাম বলিয়া দেখি, তাহা হইলে অন্তত:পক্ষে বলিতে হয় যে মায় বন্গ- 
চৈতন্যেরই কোন শক্তি, কারণ কেবল এক চৈতন্যের পক্ষেই দেখা বা ভ্রম স্যট 
করা সম্ভব, এবং যাহা আদি বা যাহা হইতে কিছু জাত হইতে পারে এমন চৈতন্য 
বন্ধ ছাড়া আর কাহারও থাকিতে .পারে না। কিন্তু যখন ব্রনের আত্মজ্ঞান 
সবর্বদাই বর্তমান, তখন ব্রন্নচৈতন্যে দুইটি বিভাব কল্পনা করিতে হয়; তাহার 
একটি অখণ্ড সত্যবস্তর অপরটি অবাস্তব বস্তপুঞ্জের সম্বন্ধে সচেতনতা, এই 
শেঘোক্ত চেতনার স্থষ্টিশীল পত্যয়ই, এ সমস্ত অসত্বস্ কোন প্রকারে আপাত 
বর্তমান আছে এই বোধ জাগাইতেছে। এই সমস্ত অবাস্তব বস্ত মত্য বস্তর কোন 
উপাদান দিয়া গঠিত হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে তাহারা সত্য হইয়া 
পড়ে। এই মতে উপনিঘদে যে আছে এ জগৎ সতযূল, সঙ আয়তন এবং 
সত্প্রতিষ্ঠ* একথা মানা চলে না, বল! যায় না পরম সৎস্বকূপ হইতে যে জগৎ 
জাত হইয়াছে তাহ] নিত্য শাশৃত সত্তারই সম্ভতুতি বা পরিণাম | ব্র্ধ জগতের 
উপাদান কারণ নহেন ; আমাদের আত্মার মত আমাদের প্রকৃতি চিন্ময় উপাদানে 
গঠিত নয়, অবাস্তব বস্ত যে মায়া তাহাই তাহার উপাদান ; কিন্তু আমাদের 
আত্মার উপাদান বন্ধ অথবা আত্ম! বস্ততঃই বুদ; বদ মায়ার উপরে 
অবস্থিত কিন্তু তিনিই আবার উপর হইতে এবং মায়ার মধ্য দিয়া তাহার নিজ 
স্থির দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা। এক শাশৃত সত্য জ্ঞাত ( বুদ ) এক অসত্য জ্ঞেয 
(জগৎ) এবং একটা জ্ঞান যাহা অসত্য জ্ঞেয় পদাথের অর্-সত্য সৃষ্টা এই সমস্তকে 
লইয়া যে প্রহেলিক৷ দেখ দিয়াছে তাহার একমাত্র সঙ্গত সমাধানের চেষ্টারূপে 
বন্ধের মধ্যে এই দূই চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। 

বন্ধে এই দৃই ভাবের চৈতন্য বর্তমান না খাকির৷ যদি মায়াই বুল্নের একমাত্র 
সচেতন শক্তি হয় তাহা হইলে দুটি মতের একটিকে সত্য বলিয়া মানিতে হয় ; 
প্রথম মতটি এই যে খননের চেতনায় যে ক্রিয়ার ধার! সন্তর্মুখে রহিয়াছে সেই 
বিঘষয়ীগত ক্রিয়ার ব৷ প্রত্যক্‌ বৃত্তির (১০)০০015০ 9001013) শক্তিই মায়া শি, 
যে শি বল্লের নিষ্ক্রিয় অতিচেতনার নৈঃশব্দ্য হইতে উন্মিঘিত হইয়া অনুভবের 


১৮৭ 


দিখা জীবন বার্তা 


ধারা ধরিয়৷ চলে সে সমস্ত অনুভব বাস্তব কেনন৷ তাহা বাদী চেতনারই অংশ 
কিন্তু আবার অবাস্তব, কেনন৷ তাহার বন্ধের সত্তার অংশ নয়। অন্য মতটি 
এই যে মায়৷ বন্ধের বিশুগত কল্পনাশক্তি । এ শক্তি তাহার শাশ্বত সমতায় নিত্য 
বর্তমান, এই শক্তিই শূন্য বা অসৎ হইতে নাম রূপ এবং ঘটন৷ স্থষ্টি করিতেছে। 
যে স্থাষ্ট কোনমতেই সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে মায়৷ সত্য কিস্ত তাহার স্থট্টি সম্পূর্ণ 
মিথ্যা, নিছক কল্পনা ; কিন্তু কল্পনাই বন্ধের একমাত্র ক্রিয়াশীল স্থষ্টিশক্তি 
ইহা কি আমরা বলিতে পারি? অবিদ্যাচ্ছন্ন অপৃণ পুরুঘেরই কল্পন৷ প্রয়োজন 
আছে; কারণ তাহার জ্ঞানের ন্যুনতাকে পূর্ণ করিতে হয় কল্পনা, অনুমান 
বা আন্দাজ করিযা ; কিন্তু একমাত্র সত্য বস্ত্র একমাত্র চৈতন্যে এরূপ কল্পনার 
স্বান হইতে পারে না, কাবণ যিনি চিরশুদ্ধ এবং স্বয়ংপৃথ তাহার কল্পনা দ্বারা 
অসৎ বস্ত স্থষ্টির প্রয়োজন থাকিতে পারে না । বৃদ্ধ একমাত্র সদৃবস্ত পূর্ণস্বরূপ, 
চিরনিত্যানন্দময়, প্রকাশের অপেক্ষায় যাহার মধ্যে কিছুই বসিয়া নাই, যিনি 
কালাতীততাবে পর্ণ ; তাহা হইলে কাহার প্রেরণাম বা কিসের তাগিদে 
তিনি বিথ্যা দেশকালের স্থষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে মিথ্য৷ রূপ মিথ্যা ঘটনার 
অন্তহীন সমারোহ প্রকাশ করিয়া চিরকাল ধরিয়৷ তাহা বজায় রাখিতে গেলেন, 
তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না| এ সিদ্ধান্ত ন্যাঘত টিকে না। 

অপর মতে মায়াকে অন্তর্থখী (500)০900156) চেতনার ক্রিয়াশক্তি জাতি 
অসতা সত্য বস্ত্র (0101691 16911) বল৷ হইয়াছিল ; প্রাকৃত জগতে মন 
অন্তশ্নুখী এবং বহির্দুত্খী অনুভবের (১00)500%০ গা 0০0)০০0৩ 
60011617069) মধ্যে যে ভেদ দেশে তাহা হইতেই এ মতের উৎপত্তি 
হইযাছে ; কারণ মন বহির্শুখী চেতনাতে দৃষ্ট বিষয়কে অবিসম্বাদিতভাবে খাঁটি 
সত্য মনে করে। কিন্তু এ ভেদ বন্দচৈতন্যে কিরূপে থাকিবে ? কেননা 
হয় সেখানে বিঘয়ী ও বিষয় (3010)50 91)0 €0)0)901) বলিয়া 
কিছু নাই অথবা বদ্দই একমাত্র সম্ভবপর বিষয়ী এবং ব্রক্নই একমাত্র বিঘয় ; 
বন্ষের বাহিরে বস্তু বা বিঘয় রূপে কিছু থাকিতে পারে না, কারণ বন্ধ ছাড়া 
আর কিছুই তনাই। যে জগৎ একমাত্র পত্যবস্ত হইতে অন্যবিধ এক মিথ্যা 
জগৎ__অখবা যাহা সত্যবস্তকে বিকৃত করিয়৷ গঠিত করা হইয়াছে তাহা 
চেতনার এক প্রত্যকৃবৃত্তি বা বিঘয়ীগত ক্রিয়া (910)90055 ৪0002) 
দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কথা নলিলে তাহাতে আমাদের প্রাকৃত মনেরই 
সংস্কার বন্ধের উপর আরোপিত করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় , ইহাতে 


৯৬ 


সন্ত এবং বিশ্বপ্ান্তি 


যাহা শুদ্ধ এবং পূর্ণ সত্যবস্ত তাহার উপর আমাদের নিজের অপূর্ণতা চাপানো 
হইয়াছে, কিন্ত সে পরমসম্তভার ধারণাতে খাটিভাবে এ আরোপ ত চলে লা। 
আবার বন্ধের সত্ত/ এবং চেতন্যে যে ভেদ কর হইয়াছে তাহাও ত প্রামাণিক 
হইতে পারে না, ইহাতে স্বীকার করাই হয় যে বুন্নের সত্তা এবং চৈতন্য দুইটি 
বিভিন্ন বস্ত, চৈতন্য সত্তার শুদ্ধ অস্তিত্বের উপর নিজের অনুভব 
আরোপ করিতেছে বটে কিন্তু তাহাকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করিতে বা তাহাতে 
অনুপবিষ্ট হইতে পারতেছে লা । তাহ। হইলে, অদ্বিতীয় পরম স্বয়ন্তু সম্তাই 
হউন অথব! মায়ার মধ্যস্থিত সদসৎ ব্যক্তিচেতনার আত্মাই হউন, বন্ধই তাহার 
সত্যচেতন৷ দ্বারা আরোপিত ত্রমকে জানিবেন এবং ভ্রমকে ত্রম বলিয়া বুঝিবেন ; 
কেবল মায় প্রকৃতির কোন শক্তি বা তাহার মধ্যস্থিত কোন কিছু নিজের আবি- 
কার দ্বারা নিজেই বিভ্রান্ত হইবে অথব৷ বস্তৃতঃ বিভ্রান্ত না হইলেও আচরণে এবং 
বোধে প্রকাশ পাইবে যেন বিভ্রান্ত হইয়াছে । এমনি একটা দ্বৈতভাব আমাদের 
অবিদ্যাশ্বিত চেতনাতে দেখা দেয়, যখন সে নিজেকে প্রকৃতির কার্য হইতে 
পৃথক করিয়। নেয়, অস্তরস্থ আত্মাকে একমাত্র সত্যবস্ত এবং বাকী সকলকে 
অনাত্ব এবং অসত্য বলিয়া জানে, অথচ তখনও বাহিরে তাহাকে এমনভাবে 
ক্রিয়া করিতে হয় যেন সেই সমস্ত বাকী পদাথ সতা। কিন্তু এই 1সদ্ধান্তে 
বঙ্গের শুদ্ধ সত্তা এবং শুদ্ধ চৈতন্য যে এক এবং অবিভাজ্য ইহা অস্বীকার করিতে 
হয়; ইহার হ্বারা বন্ধের সকল বেশিষ্টযবজিত একত্বের মধ্যে একটা দৈত স্থ্ট 
ছয়, তাহার ফলিতাথ হয় সাংখ্যের মত পুরুঘ ও প্রকৃতি এই দুই পৃথক তত্ত্বের 
স্বীকার । এ সমস্ত সমাধান তাহা হইলে গ্রহণবোগ্য নয় বলিয়া সরাইয়া 
রাখিতে হয়, নইলে সত্য বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রথম মতকে পরিবর্তিত করিয়া 
বলিতে হয় তাহাতে চেতনার বহুভাবে থাকিবার শক্তি অখবা তাহার সত্তার 
বছধা স্থিতির সামথ্য আছে। 

আবার এই ছ্বৈত চেতনাকে যদি আমরা স্বীকার করি তবু এই স্ুললন জগতে 
অবস্থিত আমাদের মধ্যে যেমন বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দূই শক্তি আছে পরম 
সংস্বরূপের মধ্যেও তেমনিভাবে দূই চেতনা বা দুই শক্তি আছে তাহা তবল৷। 
চলে না। কারণ ব্রন্ম যে কোন প্রকার মায়ার অধীন একথা আমরা বলিতে 
পারি না, কেননা তাহ। হইলে নিত্য শাশ্বত সম্ভার আত্মহান অনিদ্যার মেঘাবৃত 
হইতে পারে ইহাই স্বীকার করিতে হয় ; ইহাতে শাশৃত সত্তার উপর আমাদেরই 
সীমা ও সঙ্কীণতা আরোপ করা হয় । যাহ। বিস্যষ্টি ব পরিণতির কোন বিশেষ 


৯৮৯ 


দিবা জীবন বার্তা 


পর্র্বে চৈতন্যের গৌণ ক্রিয়ার ফলম্বরূপ বিশ্বের দিব্য পরিকল্পনার এবং 
পরিণতিধারাব তাৎপর্ষেযর একট। অঙ্গরূপে উপস্থিত হয় তেমন এক অবিদ্যা 
আছে ইহা বলা এক কথা৷, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি এবং তাহা যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি ; কিন্তু সত্যবস্তর আদি ও শাশূত চেতনার 
মধ্যে একটা অথশৃন্য অহেতুক অবিদ্যা বা ভ্রম নিতা বর্তমান থাকা অন্য কথা, 
তাহা সহজে ধারণা বা স্বীকার করিতে পারা যায় না; ইহা মনগড়া একটা 
উৎকট কল্পনা, বন্দে সত্যস্বরূপের মধ্যে তাহার কোন প্রামাণিকতা থাকিবার 
সম্ভাবনা নাই । ইহা সত্য যে বন্নের দ্বৈত চেতনা কোন প্রকানে অবিদ্য 
হইতে পাবে না ; কিন্ত তাহাব আত্মজ্ঞানেব সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করিয়াই একটা 
মাযার জগত স্থষ্টি কবিয়া তাহার চৈতন্যেব বহিঃপ্রকোন্ে এমনভাবে স্থাপন 
করিযাছেন যে যুগপত তাহাতে আব্মজ্ঞান এবং ভ্রমময় জগতের জ্ঞান আছে, 
স্রুতবাং তাহার মধ্যে ভ্রম নাই, বিশ্ব যে সত্য এ জ্ঞান কখনও আসে নাই। 
ভ্রম দেখা দিয়াছে শুধু মায়ার জগতে, আত্তা বা ব্রম্না নিজে তথা হইতে পৃথক 
এবং তাহা ছারা অস্পষ্ট থাকিয়া স্বাধীনভাবে মায়ার খেলা ভোগ করিতেছেন 
বা তাহাব সাক্ষীরূ,প বর্তমান আছেন, এ খেল। শুধু মায়াদ্বাব। স্যষ্ট প্রাকৃত মনের 
উপর তাহার এ্রন্্রজালিক প্রভাব বিস্তাঙ্ কবিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে 
স্বীকার করিতে হম যে, বল্প। তাহার শুদ্ধ নিব্বিশেষ সততায় সত্তষ্ট থাকিতে পারেন 
না, তাহার ত্যষ্টি কবিবাৰ এবং চিরকাল ধরিয়া নাম রূপ ও ঘটনাবলীব নাটকা- 
ভিনয়ে ব্যাপৃত থাকিবার প্রয়োজন আছে ; অদ্বিতীয় এক বলিয়া নিজেকে 
বহুরূপে দেখিতে, নিজে শাস্তি আনন্দ এবং আত্মজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান এবং 
অজ্ঞানের, আনন্দ এবং দুঃখের, অসত্যসত্তা এবং অসত্য সম্ভা হইতে মুক্তির 
মিশ্বিত অনুভব, বা তাহাদের প্রতিরূপ দশন করিতে তিনি চান। এ ক্ষেত্রে 
বন্ধন হইতে মুক্তিব প্রযোজন ওধু অবিদা। কল্পিত ব্যক্তিসত্তার, শাশ্বত বঙ্গের 
মুক্তির প্রয়োজন নাই, এমনিভাবে ভ্রমের এই লীলাচক্র অনস্তকাল ধরিয়া আব- 
ভিত হইয়া আসিতেছে । অখবা বন্ধের পক্ষে এ সমস্তের কোন প্রয়োজন 
নাই, তাহার স্যাষ্টি কবিবার ইচ্ছা! আছে অখবা এই সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের মধ্যে 
একটা সংবেগ ব! ক্রিয়াশীল হওয়ার একটা স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে; কিন্তু সত্য 
বস্তকে যদি একমাত্র নিত্য শুদ্ধ সত্তা বলিয়া স্বীকার করি তবে প্রয়োজন, ইচ্ছা, 
সংবেগ বা স্বতংপ্রবৃত্তি এ সমস্তই সমানভাবে অসম্ভব হয় এবং বৃদ্ধির অগোচর 
থাকিয়। যায়। এ একরকমের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এ ব্যাখ্যায় আসল রহস্যের 


৯৯০ 


সম্্ত এবং বিশ্বজাস্তি 


মুক্কিসঙগত এবং বুদ্ধিগম্য কোন সমাধান পাওয়া যায় না; কারণ শাশ্বত সভার 
এই ক্রিয়াশীল চৈতন্য তাহার নিশ্চল নিষ্্িয় সত্তা ও স্বরূপ প্রকৃতির একান্ত 
বিরোধী | নিশ্চয়ই স্থা্টি ব প্রকাশেব মূলে একট ইচ্ছা অথবা শক্তি আছে ; 
কিন্তু তাহা কেবল সত্য বস্তুর সত্যসমূহেরই স্থষ্টির অথবা কালাতীত সত্তার ক্রিয়া- 
পদ্ধতি নিত্যকালের মধ্যে প্রকাশের জন্যই আছে, কেননা যাহা তাহার নিজস্ব 
বপের বিবোধী তাহারই প্রকাশ অথবা অলীক বিশ্বে, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন 
মিথ্যা? বস্তুর স্ষ্টিই সত্যবস্তুর একমাত্র শক্তি-_-এ কথ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না । 

তাহা হইলে এ পধ্যস্ত জটিল সমস্যার কোন সম্তোঘজনক সমাধান পাওয়া 
গেল না ; কিন্ত হয়ত আমরা ভুল কবিয়া, মলতঃ অসত্য হইলেও, মায়া 
এবং তাহাব ক্রিয়াতে এক প্রকার একটা সত্যের আরোপ করিতেছি ;: খাটি 
সমাধান পাইতে হইলে সাহস করিয়া এ রহস্োর সন্মুখে দড়াইতে হইবে 
এবং একাস্ত অসৎ বলিষা এ সমস্তকে একেবারে উড়াইয়! দিতে হইবে । 
এক শ্রেণীৰ মায়াবাদী এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন, "মখবা ইহার অনুকলে 
অনেক যুক্তি দিয়াছেন। জগতেন আপেক্ষিক বা আংশিক বাস্তবতা যাহারা 
স্বীকার করেন, নিশ্চিন্ত হইয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত সমালোচনা কবিবাব পৃর্ৰে 
সমস্যার এই দিকটাও বিচাব করিয়া দেখিতে হইবে! এক ভাবের যুক্তি 
আছে যাহা সমস্যাটাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার হাত এড়াইতে চাহে ; এযুক্তি 
বলে কি কবিয়। ভ্রম জাত হইয়াছে, ধন্নের শুদ্ধসভ্তায় জগৎ কোথা হইতে আসিল 
-_এ প্রশই্ অবৈধ , এ সমস্যাই নাই কেননা জগণ্থ তে নাই, মায়া অসত্য, 
বৃ্দই একমাত্র সত্য, একমাত্র তিনি একাই নিজেতে নিজে নিত্য বর্তমান । 
ভ্রমচেতনা ৰয্নাকে ম্পর্শ করিতে পারে না, তাহার কালাতীত সত্যের মধ্যে কোন 
বিশই আবির্ভ,ত হয় নাই। কিন্তু এইভাবে সমসাকে এডাইয়৷ যাওয়া একটা 
বাক্চাতুরী মাত্র, যুক্তির নামে কথা লইয়া কুস্তি বা কসরত, ইহাতে কতগুলি 
শব্দ এবং ভাবের আড়ালে যুক্তি বৃদ্ধিকে লুকাইয়া রাখা হয়, বৃদ্ধি একটা সত্য 
এবং কঠিন সমস্যা দেখিতে বা সমাধান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে 
হয়, অথব৷ ইহার অর্থ হয় ব্যাপক, কেননা কার্যত: ইহাতে মায়া এবং তৎস্থষ্ট 
জগ্রৎকে স্বতন্ত্র একান্ত অসৎ বলিতে গিয়া বুক্মের সঙ্গে মাযার সকল সম্বন্ধই 
অস্বীকার করা হয়। সত্য বিশের অস্তিত্ব যদি না থাকে, বিশ্ব বলিয়া একটা 
ভ্রান্তি ত আছে এবং কিরূপে সে ভ্রান্তি জাত হইয়াছে, কি করিয়া তা বর্তমান 
আছে, বৃ্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, যদি থাকে তাহা কি 
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দিব্য জীবন বার্থ 


প্রকারের, মায়ার মধ্যে তাহার চক্রাবর্তনের অধীন হইয়া আমাদের অস্তিত্ব খ্বং 
তাহার কবল হইতে মুক্তির অর্থ কি, এ সমস্ত সমস্যার বিচার এবং কারণানুসন্ধান 
করিতে আমর! বাধ্য । অজাতিবাদ নামে খ্যাত এই মতে আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে বল! হয় বন্ধ মায়া অথব৷ তাহার ক্রিয়ার জ্ঞাতা নহেন ; মায়া বম 
চৈতন্যের শক্তিও নহে ; বন্ধ অতিচেতন বস্ত, তিনি তাহার শুদ্ধ সততায় সমাহিত 
হইয়া আছেন অথবা তাহাতে শুধু তাহার নিব্বিশেঘ স্বূপের জ্ঞান আছে : 
মায়ার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই | কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভ্রমরূপেও মায়া থাকিতে 
পারে না, অথবা স্বীকার করিতে হয় দ্বৈততাববিশিষ্ট এক তত্ব অথব৷ পরস্পর 
হইতে পৃথক দৃই তত্ব বর্তমান আছে ; এক শাশৃত বস্ত যাহা চেতনার অতীত 
অথবা যাহাতে শুধু আত্মজ্ঞান আছে, আর আছে ভ্রমের এক শক্তি যাহা মিথ্যা 
জগৎ স্থষ্টি করিয়াছে এবং সচেতনভাবে তাহাকে জানিতেছে। পুনরায় আমরা 
এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িলাম এবং এ সঙ্কট মোচনের কোন পথই দেখা 
যায় না, কেবল এই সমাধান করিয়া এ সক্কট হইতে পলায়ন করিতে পারি যে, 
দর্শন এবং তন্ৃবিচারও যখন মায়ার অংশ তখন সকল দর্শনও ভ্রম, স্ুতরাঃ 
প্রবল সমস্যা থাকিবে কিন্তু তাহার সমাধানের কোন উপায় থাকিতে পারে না। 
কারণ একদিকে শুদ্ধনিক্ষিয় নিব্িবকার এক সত্যবস্ত এবং অপর দিকে এক 
ভ্রমাত্বক সক্রিয়তা এই দুই একান্ত বিরোধী তত্বের সম্মুখে আসিয়৷ আমর! 
দাড়াইয়াছি, অথচ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান এমন কোন বৃহত্তর সত্যও 
দেখিতে পাইতেছি না, যাহার মধ্যে তাহাদের বহস্যের সমাধান পাওয়া যাইবে 
এবং এই একান্ত বিরোধ এক পরম সামঞ্জস্যের মধ্যে গিয়া মিলিত হইবে। 

বন্ধ যদি জ্ঞাতা না হন, তাহ! হইলে ব্যষ্টিজীবকে জাতী বলিতে হইবে ; 
কিন্তু জীব মায় ছ্ারাই স্য্ট অতএব অসত্য : জ্ঞেয় বস্তু বা জগৎও একটা ভ্রম 
মায়ার দ্বারা স্যষ্ট এবং অসত্য ; জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মত জ্ঞান বা যে চৈতন্যে 
অনুভূতি হয় তাহাও ভ্রম এবং সুতরাং অসত্য । কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে কোন 
কিছুরই আর সাথকতা থাকে না, কালের ক্ষেত্রে আমাদের অস্তিত্ব, মায়ার মধ্যে 
আমাদের শিমজ্ুজনের মত আমাদের চিন্ময় অস্তিত্ব এবং মায়ার কবল হইতে 
মুক্তি সযস্তই সমানতাবে অসত্য এবং অথহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য এমন 
কঠোর দৃ্টিতঙ্গী না লইয়া একটা! মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে 
বন্ধরূপে মায়ার সহিত ব্রদ্দেব কোন সম্পর্ক নাই, বন্ন সব্বপ্রকার ভ্রম ব৷ ভ্রমের 
সংস্পর্শ হইতে চিরমুক্ত, কিন্ত ব্যষ্টিজ্ঞাতা অথবা সকল সত্তার আত্মারপে বন্ন 
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সস্ত এবং বিশ্বপ্রাস্তি 


মায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং ব্যক্তির মধ্য দিয়া আবার তিনি নিজ স্বপ্পীপে 
ফিবিয়া যাইতে পারেন এবং এই ফিরিয়া যাওয়াই ব্যক্তিপুকষেব পরমপুরুঘাথ | 
কিন্ত ইহাতেও বক্নের উপর একটা ছ্বৈতসত্ত। আরোপ কর! হয়, এবং বিশৃন্ান্তির 
মধ্যস্থিত কিছুকে অথাৎ মায়ার মধ্যে ব্যট্টি জীববূপে বঙ্গের অবস্থানকে সত্য 
বলিয়া মানিতে হয়, কারণ সব্বভূতের আত্বস্বরূপে ব্রনের প্রাতিভাসিক দূপেও 
কোন বন্ধন থাকিতে পারে না, সুতরাং মক্তির প্রযোজন কি কবিয়া থাকিবে ? 
তাহা ছাড়া বন্ধনই যদি অসত্য হয় তবে মৃক্তিরও কোন সাথকতা থাকে না 'এবং 
মাযা ও তাহাব স্কট জগৎ সত্য না হইলে বন্ধন তো৷ সতা হয না। ইহাতে মায়া 
আর একান্তিক ভ্রম ও মিখ্য। থাকে ন৷ পরন্ত খুবই ব্যাপক সত ভইয়া উঠে যদিও 
হয়ত তাহা শুধু কালিক এবং বাবহারিক সত্য। এই সিদ্ধান্তের হাত হইতে 
বাচিতে গিয়৷ ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের ব্যক্তিসভ! মিথ্যা বস্ত, জীবদের 
মিথ্যা কল্পনায় বন্ধের প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়িবাভিল সেই ছায়া প্রত্যাঙ্ত 
হইলে জীবত্বের নিব্বাণ ঘটে তাহাকেই মুক্তি বলে; শ্িগ্ধ নিত্যমুক্ত বৃন্ন বন্ধন 
দ্বার দ্‌:খ পাইতে ব৷ তাহা হইতে মুক্তিদ্বারা৷ লাভবান হইতে পারেন না, আর 
শিব যদি হয় অলীক একটা প্রৃতিবিস্ব মাত্র তাহা হইলে তাহা এমন বস্তু হইয়া 
দাঁড়ায় যাহার মুক্তির প্রয়োজন থাকিতে পাবে না। যাহ] শুধু ছাযা, শুধু মিথ্যা, 
বঞ্চনাময় মায়ার মুকুরে যাহা শুধ প্রতিবিষ্ব তাহা প্রকৃত বন্ধনদূঃখ পাইতে বা 
পকৃত মুক্তি দ্বারা লাভবান হইতে পাবেনা | যদি বলা হয় এ প্রতিফলন 
চেতনারই পু্টতিফলন বলিয়৷ ইহাতে বন্ধনের দুঃখ এবং মুক্তিব আনন্দ খাকিতে 
পারে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে-_ এই মিথ্যা পবিস্থিভিন মধ্যে কাহার চেতনা 
দূঃখেব ভোক্তা হইবে, কেননা সেই অদ্বয় সদ্বস্বর চেতনা চাডা এন) কোন সত্য 
চেতনা তো নাই। অতএব আবার বন্ধ চেতনায় দ্বেতভাৰ দেখা দেব একটা 
ভ্রম হইতে মুক্ত চেতনা বা অতিচেতনা, অপবটি ভ্রমের অধীন চেতনা, এবং 
তাহা হইলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব এবং মায়ার অনভবেব মধোও কিছু সত্য 
আছে তাহ। প্রমাণ করিতে সমথ হইয়াছি। কাবণ বক্নের সন্তায় যদি হয় 
আমাদের সত্তা, বৃন্দ-চৈতন্যেরই কিছু যদি হয় আমাদের চেতনা তবে যেটুকুই 
হউক না কেন সে সত্তা এবং চৈতন্যে কিছু সত্য খাকিবে, আমাদের সম্ভ1 যদি 
এইভাবে কিছু সত্য হয় তবে জগতের সত্তাই বা সত্য হইবে না কেন? 
অবশেঘে এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইতে পারে যে জ্ঞাত৷ ব্যট্টিতীৰব এবং 
জ্রেয় বিশ্ব অসত্য কিন্তু মায় বুদ্ধ আরোপিত হইয়া কিছুটা বাস্তবতা লাভ করে 


১৩ ১৯৩ 


দিব) জীবন বা 


এবং এইভাবে লব্ধ বাস্তবতীর বোধ ব্য্টিজীব এবং তাহার বিশৃন্্ান্তির অনুভবে 
উপসংক্রান্ত করে এবং যতক্ষণ সে ভ্রমের অধীন থাকে ততক্ষণ এ বোধ বজায় 
থাকে। কিন্ত আবার প্রশ্ব করা যাইতে পারে, কাহার জন্য এ অনুভব প্রামাণিক 
হইবে এবং তাহাব স্থিতিকালে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে ? মুক্তি 
পাইলে, নিব্বাণ লাভ করিলে বা সরিয়া দীড়াইলে কাহার পক্ষে শ্রম নিবৃত্ত 
হইবে ? কাবণ ভ্রমেব মবাস্থ্িত যে সত্তার কোন অস্তিত্ব নাই সে যেমন বাস্তবতার 
মৃন্তি পরিগ্রহ কবিতে ব৷ বাস্তব বন্ধনের দুঃখ পাইতে পারেনা তেমনি বাস্তব 
পক্ষে দুঃখ এডাইয়া বাইবাব কোন ক্রিয়া বা আত্ব-বিলোপ ছারা মুক্তিলাভও 
তাহার পক্ষে সম্ভব নয় । কোন সত সন্তারই বোধ হইতে পারে যে সে বর্তমান 
'আছে, কিন্ত তাহা হইলে এই সত্য আত্বাই কোন ভাবে বা কতকটী৷ মায়াব 
অধীন হইয়া পডিয়াছে, ইহা বলিতে হইবে । হয় ইহা বন্লেরই সেই চৈতন্য যাহা 
মায়ার জণত্েব মধ্যে অতিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তখা হইতে নিক্ধান্ত হইতেছে, 
না হয় ইহা বলেন সেই আন্তা যাহা নিজের কিছু অংশ, নিজের কিছু সত্য মায়ার 
মধ্যে স্বাপন কবিবাছে এবং মাযার ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে । আবার 
বজেব উপব এই যে মায়া নিজেকে আবোপিত কবিতেছে ইহাবই বা স্বরূপ কি? 
যদি তাহা শাশ্ত চেতনা বা শাশ্বত অতিচেতনার ক্রিষারূপে বূঙ্গের মধ্যে পুৰ্ৰ 
হইতে বর্তমান ছিলনা ইহাই হয় তবে তাহা কোথা হইত্তে আসিল ? কেবল 
যদি সত্যবস্তৃব কোন সন্ত বা চেতনা ভ্রমের পরিণামকে স্বীকাব করিয়া নেব 
তনেঈ মায়াব চক্রেব মধো একটা বাস্তবতা আসিতে পারে বা! তাহার একটা 
মূল্য থাকে, তাহা না হইলে কালেব পটভূমিকার উপর এই সমস্ত ছায়াছবি 
ফেলিয়া বা পুতুল নাচাইযা বুদ্দই নিজের কৌতুহল চরিতাথ কনিতেছেন ইহাই 
বালিতে হম । আবাঁব আমবা বৃন্ধেব দ্বৈত সত্তা আছে বা তাহার মধ্যে একদিকে 
মাগাকবলিত অন্যদিকে মাবামুক্ত এই দূই চেতনা আছে এবং মায়ার সত্তাতে 
একটা প্রাতিভাপিক সত্য আছে ইহ? স্বীকার কবিতে বাধ্য হইলাম ; বিশ্বে 
আমাদেব যে অস্তিত্ব এবং বিশ্ব এ উভয়েব মধ্যে সভ্য আছে ইহা যদি আমবা 
স্বীকাব ন৷ কবি তবে বিশে আমাদের শ্তিত্ব কেন রহিয়াছে তাহার কোন সদুত্তব 
পাইনা _-সে অন্থিত্ব আংশিক, সীমিত এবং অনাবস্ত হইতে উৎপন্ন যাহাই হউক 
না বেন। নিস্ক অনাদি সহ্ধগত একান্ত অহেতুক এবং মৌলিক ভ্রমের 
বাস্তবত। কোথায় ? ইহার একমাগ্র উন্তব, মায়ার রহস্য বুদ্ধি অতীত এবং 
অনিব্বচনীয, ইহাব ব্াখ্যা পাওয়া যায়না | 


১৯৪ 


০৮ এবং বিশ্বস্ান্তি 


জীব ও বিশ্ব একান্ত অবাস্তব এই মত ত ছাড়িয়া দিয়া কতকটা আপোঘ 
রফা করিতে যদি রাম রর ধারার পাওয৷ যায়। উপনিঘদে 
সুঘৃপ্তি এবং স্বপ্ন স্বপ্টিব যে বর্ণনা দেওয়া আছে, তাহা অন্তন্তুখী চেতনাতে 
জগতের এক মিখ্যা জ্ঞান (1010501 ১019)6001%৩ ড/0110-8/81512695) 
এই অরে যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে বুদ্ধের সম্ভার অংশ হইয়াও যাছা। শ্তধু 
অন্তরে বোধরূপে অবস্থিত তেমন এক ভ্রম চেতনার একটা ভিত্তি স্থটি করা যায়। 
উপনিঘদে আত্মারূপী বৃদ্ধকে চতুষ্পাৎ বলা হইয়াছে, এই আয্মাই বঙ্গ, যা 
কিছু আচে সবই বৃ, যাহা কিছু আছে তাহা আস্তাই, আত্মা ভাভার স্ব চাঁবিটি 
'বস্থায় বা ভূমিতে অখব! পাদে অবস্থিত খাকয়া যাহা কিছু আছে তাহা আত্মা 
বপেই দেখিতেছেন। তাহাব শুদ্ধ স্বরূপ রা: তুবান বা চতুর 
পাদ বলা হয়--আমরা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি বন্ধে ভাহা আবোপ করা 
যায়না আবার আমরা যাহাকে অচেতনা বলি বন্ধে তাহাও আবোপিত হইতে 
পাবে মা, 'তিনি প্রজ্ঞ নন অপ্রজ্ঞও নন"; বঙ্গের এ এবস্ত। অতিচেতন, আত 
সন্তান্ন একেবাবে নিমজ্জিত, তাহা আত্মাব এক পবম নৈঃশব্দা বা আত্মানন্দে 
বিভোবতা ; অখব' তাহা এক স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অতিচেতনা তাভান মধ্যে 
সবই আছে, তাহা তাহা সকলেবই ভিত্তি ও আধাব অথচ কিছু দ্বারা তাহা 
বা দিরাডির সরে কোন কিছু দ্বারা অপবামূষ্ট | ইহ] ছাড়া তাছান আ 
এক জ্যোতির্য় পাদ যাহাকে আমবা তৃতীয় পাদ বলি যাকে স্তদুপ্তি পৃক্ঘ ও 
বল৷ হয় --্ভীহা প্রজ্ঞানঘন এবং সন্দমযোনি, স্ঘুপ্তি দশা হইলেও তাহাব মধ্যে 
এক সব্বশক্তিমান প্রজ্ঞা বা ভ্ঞভানের অধিষ্ঠান আছে তাহা বিশ্রেব বীজ বা কারণা- 
বস্থা, তাহা হইতে বিশু উদ্ভূত হইয়াছে ; ইহার পর এক স্বপুপুনন্ব বা দ্বিতার় 
পাদ আছে যাহা সকল সূক্ষ্ম অন্তশুখী (5001601050) বা জড়াতাত অনু- 
তবের ক্ষেত্র এবং অবশেঘে আছে জাগ্রত পুকঘরূপী পৃ্থমপাদ যাহা স্থল জড়ীষ 
অনুভবের আধার ব৷ ক্ষেত্র ; সুধুপ্তি, স্বপ্র এবং জাগ্রতের এই তিন ভূমিই মাধার 
ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে ইহার বাহিরে আর তাহাব অধিকার নাই | 
নৃঘৃপ্তির অবস্থা হইতে যেমন মানুষ স্বপরেৰ ভমিতে গিয়া স্ববচিত অস্থায়ী নাম, 
রূপ,সন্বন্ধ এবং ঘটনা অনুভব করে এবং জাগ্রত অবস্থায় নিজের চেতনাকে আপাত 
দৃষ্টিতে অধিকতর কাল স্থায়ী কিন্তু বস্তৃতঃ অচিরস্থারী বাহ॥চেতনারূপে বূপায়িত 
করে, সেইরূপ আক্মা তাহার প্রজ্ঞানঘন অবস্থা হইতে বিঘধী ও বিষরন্ধপে 
অস্তর্মখী এবং বহিশ্খুরখী বিশ্বানুভব ( 90)০00৮৩ ৪:20 0৮)০০01৮০ 
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দিবা জীবন বার্ঠ। 


00917710 20921161906) ফটাইয়া তোলেন । কিস্তু এ জাগ্রত অবস্থা আদি 
কারণ নিদ্রা বা সুঘুপ্তি হইতে সত্য জাগবণ নয়, সত্যবস্ত বলিয়৷ চেতনার বিঘয়- 
রূপে যাহা আছে জাগ্রতে তাহা কেবল স্থূল জ্রেয় বাহ্য বস্তরূপে পূর্ণ বিকাশ 
লাভ. করে আর স্বপ্র-জ্ঞানে সেই সমস্ত বন্ত সক্ষারপে শুধু অন্যর্খুখী (9810)9001%৩ 
চেতনাতে ভাসে ; অস্তর্থুখী এবং বহির্শুখী চেতনা ব৷ বিয়ীগত চেতনা এবং 
বিঘয়গত চেতনা (5070)9005০ 2150 0)90059 00189010051655 ) 
এ উভয় হইতে এবং স্তঘুপ্তির প্রজ্ঞানঘন কারণ অবস্থা হইতে আত্ম সংহরণ 
করিযা যে অতিচেতনা সকল চেতনার পরপারে স্থিত তাহাতে পো ছানই সত্য 
জাগরণ ; কারণ সকল অচেতনা যেমন মায়া, সকল চেতনাও তেমনি মায়া । 
আমবা বলিতে পারি এখানে মাম! সত্য কেনন৷ ইহা আত্মারই আত্মানুভব, আত্মান 
কিছু মানার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, যাহ প্রবিষ্ট হয় তাহা যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহাদের 
দ্বানা প্রভাবিত হয, কেননা ইহা তাহাদিগকে স্বীকার করিযা লয, তাহাদিগকে 
বিশ্বাস কবে, তাহাব! তাহার কাছে সত্য অনুভূতি, তাহাবা চেতন সত্তা হইতে 
বিস্ব্ট পদার্থ : কিন্তু মায়া আবার অসত্য ও বটে যেহেতু ইহ স্ুমুপ্তি ও স্বপ্ন 
এবং অবশেঘে এক ক্ষণস্থায়ী জাগ্রত অবস্থা, অতিচেতন সত্তার স্বরূপ এবং সত্য 
নতি সহে। এখানে বস্ত্তঃ বৃঙ্দসন্তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় নাই ; কিন্ত 

সত্তার বহু পাদ বা ভূমিকে স্বীকাব করা হইয়াছে ; স্য্টির পরপার স্থিত 
সম্তাতে অসৎ ব৷ শন্য হইতে এক মিথ্যা জগৎ স্পষ্ট কবিবার ইচ্ছার কথ৷ 
ইহাতে নাই, সুতরাং আদিতে দুই চৈতন্য স্বীকারের প্রমোজন নাই ; কিন্ত 
এক অদ্বিতীষ সন্তাই চেতনা এবং 'অ(তিচেতনার সকল ভূমিতে রহিয়াছেন, 
প্রতিক্ষেত্রে আছে তাহার স্বানভবেব এক বিশিষ্ট প্রকার। কিন্ত নিমেব 
ভূমিগুলিব মধ্যে যদিও এক সত্য আছে তখাপি যাহা সত্য নহে এরূপ অন্ত্মুখী 
আত্মবিস্থাষ্টি আন্্কল্পনা বা আত্বদৃষ্টি ছারা সে সত্য অনুবিদ্ধ। অয় আত্মা 
নিজেকেই বহরূপে দেখিতেছেন ; কিন্তু তাহার বহুত্ব শুদ্ধ অন্ততূর্খী চেতনায় বা 
প্রত্যক্‌ চেতনায় দৃ্টরূপ মাত্র ; তাহাব চেতনার বল ভূষিও আছে কিন্তু এখানেও 
বহত্ব শুনু অন্র্নুখী চেতনাতে ; সত্যবস্তর অস্থর্মুখী অনুভবের মধ্যেও একটা 
সত্য আছে কিন্তু কোন বিপ্য়ন্রপে অবস্থিত জগৎ নাই, অর্ধাৎ বিশ্ব প্রজ্ঞা- 
বিস্প্টিনপে সত্য_ বস্ত-বিস্ষ্টিরপে নহে। 

একথা এখানে বলা যাইতে পারে যে আত্বার এই তিন পাদ যে ভ্রম বা মিথ্যা 
স্ষ্টি মাত্র, এমন কথা৷ উপনিঘদে কোথাও উল্লেখ নাই ; বরং বারবার এই কথাই 


১৯৩ 


সন্ত এবং বিশ্বতরান্তি 


বলা আছে, এই যাহা কিছু আছে-_এই বিশ্ব যাহা আজ আমরা মায়া-কক্পিতি 
মনে করিতেছি--তাহা৷ সমস্তই বৃদ্ধ বা সত্য বস্ত। বন্ধই এই সব্বভৃত বা 
সব্বসন্তাী হইয়াছেন ; সব্বসত্তাকে সত্যবস্ত বা আত্বাতে, এবং আত্মাকে 
তাহাদের মধ্যে দেখিতে হইবে, আত্মাই প্রকৃতপক্ষে এইসব সত্তা হইয়াছেন 
বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে, কেননা শুধু আত্মাই যে বৃদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু 
সবই আত্মা, যাহা কিছু আছে সবই ব্ন্ধ সবই সত্যবস্ত। এত জোরে এই যাহা 
বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ভ্রমাত্বক মায়ার কোন স্থান নাই : কিন্ত উপনিঘদে 
পুনঃ পুনঃ উক্ত হইরাছে 'বিজ্ঞাতা ছাড়।৷ অন্য কিছু নাই', এই কখা এবং এই 
বধবণেৰ কতকগুলি উক্তি এবং স্বপ্র ও সুঘুপ্তি নামে চেতনাৰ দইটি ভূমির বর্ণনা 
হইতে মনে হইতে পারে যে অব্বগত বন্নেব উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছিল 
তাহা বুঝি ইহা দ্বারা নাকচ করা হইয়াছে; এই সমস্ত উক্তিই মায়াবাদকে 
প্রবেশ কবিবাৰ দবজ। খুলিয়া দিয়াছে, এবং এই ধরণের চরমপন্থী দাশনিক 
মতবাদ জীব ও জগতে মধ্যে বন্মেব অনপনেয বিবোধকে ভিন্ভি করিয়া গড়িয়। 
উঠিয়াছে। উপনিঘদেব এই যে চানিপাদেন কখা এইভাবে বলা আছে তাহাতে 
পাই-_-বেখানে বিষয়ী বা বিষয় বা ভ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিষা কিছু নাই সেই অতি- 
চেতন চত্ুর্খ পাদ হইতে স্দুপ্তি দশা বা জ্যোতিন্ময ভূতীয় পাদ প্রকাশ হইল 
যাহাতে অতিচেতনা প্রঞ্জানঘন হইয়া দেখা দিল, আবাব তাহা হইতে স্বপ্রদশায় 
অন্তঃপ্রার্ড দ্বিতীয়, পারদ (50)6011%০ 91905 0 001106 ) এবং 
পবিশেঘে জাগ্রত অবস্থায বহিঃপ্রজ্ঞ প্রখম পাদ (0৮)০০0৮০ 51805 
8 06105) উন্মিঘিত এবং প্রকাশিত হইল । আমাদের মনে হয় উপ- 
নিঘদের এই বর্ণনা হইতে দৃষ্টিভঙ্গী 'অনুসারে অবাস্তব ভ্রমস্যট্ি অখবা আত্ম- 
জ্ঞান এবং সব্বজ্ঞজানের সত্স্থষ্টিধারা এ উভয়ই আমব। পাইতে পাবি। 
আত্মীব নিমৃতর এই তিনটি ভূমির বণনায় আছে, প্রজ্ঞানঘন* সব্ব্ পুর 
সৃক্্মদরশী ( ব৷ প্রবিবিজ্তভুক্‌ ) অন্ত:প্রজ্ঞ পুরুঘ এবং স্থুলদশী। (স্থলভুক্‌ ) বহিঃ 


কপ্রজ্ঞা | বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাঁজ্ব্্ক্য খুব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সত্তাব দুইটি স্থিতি 
ব! ভূমি আছে যাঁহাদিগকে ছুইটি লোক ৰলা যায়; ন্বপ্রচেতনায় অবস্থি* মানুষ দুইটি লোককেই 
দেখিতে পায়, কারণ স্বপ্পচেতন। তাহ'দের মধ্যবর্তী, তাহাদের সন্ধিভুমি | ইহাতে ম্পষ্হ বুঝা যাইতেছে 
যেতিনি এখানে অধিচেতন ভূমির (52010719091 ০0134401075 06 50705010050655 ) কথ।ই 
বলিতেছেন যে ভূমিকে জড় এবং জড়াতীত লোকের মধ্যস্থিত যোগাযোগের সেতু বল! যাইতে পারে। 


১৯৭ 


দিব্য জীবন বার্থ 


প্রজ্ত পুরুঘের কথা, ইহা হইতে আমাদের এই মনে হয় যে আমাদের জাগ্রত 
চেতনার পশ্চাতে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে অতিচেতন! এবং অধিচেতনা 
বর্তমান আছে তাহাদিগের কখাই সুঘুপ্তি এবং স্বপ্ন নামে বূপকের ভাঘায় বলা 
হইয়াছে ; সাধারণ অবস্থায় একমাত্র স্বপ্র এবং সুঘুপ্তিতে অথবা সমাধিতে-_ 
সমাধিকেও একপ্রকার স্বপ্ন বা সুঘুপ্তি বলা যাইতে পারে-_নহিশ্চর মনোময় 
চেতনা বাহ্যবস্তর অনুভূতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তরস্থিত অধিচেতন এবং 
তাহারও উচেচ স্থিত অতিমানস বা অধিমানস স্থিতিতে (50]01917)617091 
০01 09৬০0001019] 58005 ) পৌছিতে পারে বলিয়া এই বূপকেব 
ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চৈতন্যের এই সমস্ত ভূমিকে স্বপ্ন বা সুঘুপ্তি 
চেতনা বলা হইযাছে। এই অন্তর্শুখী অবস্থায় মন জড়াতীত বস্ত্রপকলকে 
স্বপ বা সূক্মদশনের বূপরেখায় অঙ্কিত দেখিতে পায় অখবা তাহার ও উদ্ধে 
সুৃপ্তির স্থিতিতে চৈতন্যের এক ঘনীভূত অবস্থাব মধ্যে মন নিজেকে হারাইয়া 
ফেলে, সে চেতনাকে কোন বূপবেখায় বা ভাবনাব ধরিতে পারে না । এই অধি- 
চেতন এবং অতিচেতন ভূমিব মধ্য দিয়া আমার্দের আত্বসত্তার উচচতম স্তরে পরা 
পন অতিচেতনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারি। সাধারণ স্বপ্ন বা স্ুঘৃপ্তিব 
মধ্য দিয়া না গিয়া আমাদের অধ্যাত্বচেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া চলিবার পথেও 
এই সমস্ত উচ্চতর ভুমিতে আমর জাগ্রত হইতে পারি, তখন সমস্তকে এক 
নংবব্যাঁপী সত্যবস্ত বলিয়াই জানিতে পাই, তাহাব মধ্যে ভ্রমাত্বক মায়ার অনু- 
ভূতির কোন প্রয়োজন খাকে না : সাধকেন তখন অনুভূতি হয় যে চলিবার 
পখে সে মননের রাজ্য পাব হইয়া মনের অতীত কোন ক্ষেত্রে পৌ ছিয়াছে, 
তাই তখন মনের গড়া বিশ্বের জপ আর তাহার কাছে প্রামার্ণিক থাকে না, তখন 
অবিদ্যাচ্ছ্নন মানসিক জ্ঞানের স্থান অন্য এক সত্যজ্ঞান অধিকার করে । এই 
পরিবর্তনের মব্যে প্রত্যেক ভূমিতে যুগপৎ জাগ্রত খাকিয়। সামগ্তস্যপূর্ণ এক 
অদ্বৈতানুভবৰ অখব৷ সর্বত্র সত্যবস্ত কা ব্রন্দকে দেখা যাইতে পারে । কিন্তু 


সুধুণ্তির বর্ণনা শাঢ নিদ্র। এবং সমাধি এ উভয় অবস্থ।র সহিত মিলে, সমাধির অবস্থায় সাধক চৈতন্থের 
একটি ঘনীভু 5 অবস্থায় প্রবিষ্ট হয় যেখান সত্তার সকল শ'ক্তই আছে কিন্ত নজের দধ্যে সংহত এবং 
একা স্তভাবে অন্তঃসমাহিত হইয়। £$ যখন তাহাদের মধো ক্রিয়ার প্রবর্তন! দেখা দেয় তখন যে চৈতল্কে 
সকলই ব্রন্ধ সেই চেঙুনার মধ্যে থাকি: ই ক্রিয়া হয়; স্পষ্টত$ এ অবস্থায় আনয়! চিৎসন্তার উচ্চতর 
ভুনর পরিচয় পাঠ, যাহা এখন আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত চেতনার কাছে অতিচেতন ॥ 


১৪৯৮ 


স্থন্ব এবং বিশ্বত্রান্তি 


পন্য সমস্তকে বর্জন করিয়া চৈতনোর বাতিরেকী কেন্দ্রীকরণ (6%01051৬0 
00170610:1101) ) ছ্বারা লব্ধ সমাধির ফলে বহস্যপৃধ এক স্ুঘৃপ্তিতে যদি 
ডুবি অখবা জাগ্রত মনকে লইয়াই সহসা অতিচেতন কোন ভূমিতে যদি হঠাৎ 
উৎক্ষিপ্ত হই তাহা হইলে পথে বিশ্বশক্তি এবং তার বিস্য্টিব অলীকতা বোধ 
থামাদের মনকে অভিভূত কবিতে পারে ; তখন অন্তশ্নুখী চেতনায় সকলকে 
মুছিয়া ফেলিয়া পরাত্পর অতিচেতনায় প্রবিষ্ট হওয়া যায। "জগৎ ভ্রম, 
মাযা কল্পিত ' এই মতবাদেব আন্যাক্বিক সমন পাণ্মা যায এই অলীকত্ব 
বোধ হইতে, এইভাবে উন্নরনের পথে চলিলে। কিন্ত ইহাকেই আমব! 
চডান্ত নিষ্পত্তি বলিয়। মানিতে বাধ্য নই. বেলা অব্যাজ্জখ অনুভবেন দ্বানাই 
ইস্াকে রহিত করিয়া এক বৃহত্তব এবং পৃণতব নিষ্পন্ডিব সাক্ষাৎ পাণয়াও 
ধাইতে পারে। 

মায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সমস্ত এবং এই ধবণেন অন্যান্য মত মনকে 
হুপ্র করিতে পারে না কেননা এই সব সিদ্ধান্ত 'একেবাবে সুনিশ্চণ তাহা নমে 
হয় না কিন্তু মাযাবাদেব সিদ্ধান্তকে খাড়। কবিতে হইলে তাহা এমন অপবি- 
হার্ম7; হওয়া চাই যে তাহা স্বীকার না কবিমা উপাম নাই ; একদিকে নিভা 
দত্যবস্তকে স্বর্ূপতঃ যাহা বলিবা নির্দেশ কৰা হইযাছে এবং অন্যদিকে তাহার 
বিপবাত ধর্ম বিশিষ্ট দৃষ্টতঃ অসম্ভব যে বিশৃত্রান্তিকে খাড়া করা হইযাচে, এই দুই- 
এব মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান আছে এমত দ্বাৰা তাহাদের মব্যে সেতুবন্ধন হয় 
নাই, ব৷ এমতু তাহার কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পাবে নাই । বড় জোর 
ইহাতে একটা পদ্ধাতির ইঙ্গিত দেওয়া আছে যাহাতে এই দই বিবদ্ধ ভাব একসঙ্গে 
খাকিতে পারে ইহা ভাবা যাষ বা তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য হব ১ কিজ্কু ইভা যে নিশ্চয়ই 
ত্য হইবে এ বোধ আমাদেব মধ্যে দৃঢ়তাবে জন্মাইতে পাবে নাই অথবা ইহা 
মধ্যে আমরা এমন কোন অলোকেব সন্ধান পাই নাই যাহাতে হান মধ্যের 
অসন্তাবনা দোষ দৃব হইয়। বুদ্ধির পক্ষে এমত গ্রহণ অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। 
যে রহস্যময় সমস্যার যে আদিম বিরোধের সমাধান অন্য উপাষে হইতে পারে, 
তাহা সমাধান করিতে গিষা মায়াবাদ সে বিরোধ দুব কনিণাছে আর একটি 
নূতন বিরোধ নৃতন রহস্যময় সমস্যার স্থ্টি কবিষা ; এই নূতন লিনোধেব সামঞ্জস্য 
মাধন বা এই নূতন সমস্যার সমাধান মায়াবাদ দিতে পারে -1ই-দে এয়া তাহার 
পক্ষে সম্ভব নয়। আমর! দুইটি বস্তর ধারণা বা অভিজ্ঞতা লইরা৷ বিচাবে প্রবৃত্ত 
হই তাহার একটি এক পরম এবং চরম সত্য বস্ত্র, এক পরম স্থিতি, যাহা স্বর্ূপতঃ 


১৪৪ 


দিব্য জীবন বান্ত 


নিত্য শাশত, অদ্বয়, বিশ্বাতীত, নিক্ষিয, নিশ্চল, পরিবর্তনরহিত, নিজেই 
নিজের শুদ্ধ সত্তার সম্বন্ধে সচেতন ; অপরটি বিশ্বের প্রতিভাস, যাহার মধ্যে আছে 
গতি ও ক্রিয়া, পরিবর্তনশীলতা , মূল শুদ্ধ সত্তার নানা বিকার, নানা বৈচিত্র্য, 
অন্তহীন বহু। মায়াবাদে এই প্রতিভাসকে চিরস্থায়ী মিথ্যা বা মায়ার খেলা 
বলিয়৷ উডাইয়া দে ওযা হয়। কিন্তু তাহার ফলে বন্নের অদ্থয় সত্তার স্ববিরোধী দ্বৈত 
ভাবকে ব৷ দ্বৈত স্থিতিকে দূব করিতে গিয়া অখণ্ড বন্ধচেতনার মধ্যে স্ববিরুদ্ধ 
দ্বৈততাব কার্বাতঃ আসিয়া পড়ে। একের মধ্যে যে- বন্ুত্ব, যে বিশ্বপ্রতিভাস 
দেখ। যাইতেছে তাহাব সত্যকে খণ্ডন করিতে গিযা একের মধ্যে এক কল্পনা" 
জাত মিথ্যাকে খাড়া কবিতে হইয়াছে, যে মিথ্যা, মিথ্যা বহুত্বকে স্থ্টি করিতেছে । 
নে অন্বয় খুলে তাহার শুদ্ধ সত্তার জ্ঞান নিত্য বন্তমান, তিনি এক কল্পনাকে 
অখবা নিজেনই এক মিথ্যা দপকে নিজের মধ্যে চিরকালের জন্য স্বাপন 
করিরাছেন, যে কল্পনার বা মিথা। দ্রপের মধো আছে অগণিত অবিদ্যাচ্ছন 
দ:খতাপে জর্জরিত্ত সন্তাসমূহ, যাহাব! নিজে কে তাহা জানে না এব যাহারা 
একে একে আত্মজ্ঞান নাত করিযা জাগ্রত হইবে এবং তাহাদের ব্যষ্টিভাবনা 
লয করিবে। 

বিশ্সমস্যার এক হতবুদ্ধিকব জটিলতা দূব করিতে গিয়া তদ্রুপ আর এক 
অভিনব জটিলতা স্কাষ্টি হইতেছে দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয় যে আমরা যে 
মূল পৃত্বপক্ষগুলি (19:61781565) লইয বিচার আবন্ত করিয়াছিলাম তাহাতে 
কোখা ও অসম্পূণতা কিছু আছে, হযতো৷ তাহা ঠিক ভুল নহে, তবে তাহাতে 
একটা প্রখম বণনা এবং অপরিহাষ্য ভিত্তিভূমি শুধু আছে, বোধহয় তাহা 
আবও গতীব ও সুক্ষ্রভাবে দেখা দরকাব | আমরা দেখিতে আরম্ভ করি যে 
সভাবস্ত্ব শাশুত অদ্বতা, নিক্ষিযতা শুদ্ধ সংস্বরূপেব নিশ্চল স্থিতিরপেই নিত্য 
কালের জনা গতি ও ক্রিয়ার, নিজের অনস্ত বহুত্ব বৈচিত্র্যের আধার ও আশ্রয় 
হইযা বর্তমান আছে । অদ্ধব তত্বের অক্ষর স্থিতিই নিজের মধ্য হইতে গতি 
ক্রিয়া এবং বহুত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতেছে, আবার গতি ক্রিয়া এবং বহুত্ব 
শাশুত অনন্ত ও অদ্ধব তত্বের বিলোপ সাধন করিতেছে না বরং তাহাকে আরও 
স্পট কবিণা তুলিতেছে। যদি বৃদ্নচৈতন্য তাহার স্থিতিতে বা গতিতে ছৈত 
এমন কি বহুভাবাপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে এমন কোন কারণ বা যুক্তি 
আছে বলিষা বোধ হয় না, যাহান জন্য বলিতে হইবে ব্রদ্মের দ্বৈত স্থিতি 
খাকিতে পাবে না বা তাহাব সম্ভার আক্ান্ভূতিতে সত্যরূপেই বহুত্ব দেখা 


২৬ 


সবপ্্র এবং বিশ্বভান্তি 


দিতে পারে না। তাহা হইলে বিশবচেতনা ' স্থষ্টিশীল একটা ভ্রম থাকিবে 
না. কিন্ত চরম ও পরম বস্তর কোন সত্যেরই অনুভূতি হইয়া দাঁড়াইবে। 
এই সুত্র ধরিয়া আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কবিলে নামরা একটা 
উদারতর পরিবেশের সাক্ষাৎ পাইব, যাহা আমাদের অধ্যাত্স ক্ষেত্রে উব্বরতা 
বৃদ্ধি করিবে এবং আমাদের আত্মানুভবেন দুইটি কোটিব মধ্যে অধিকতর 
ভাবে মিলন ও সামঞ্স্য স্থাপন কবিবে : এই মতে যুক্তি তকেব সমর্থন কোন 
ক্রমে অপর মত হইতে কম নহে, যে মত বলে যে এক নিত্যসত্য বস্তু এক 
নিত্য ভ্রমকে চিরকাল আশ্‌য় দিতেছে, যে ভ্রম তাহাব মণ্যস্থিত অগণিত বনু 
অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং দূঃখতপ্ত সম্ভার পক্ষে কেবল সত্য এবং যে মাযায় অন্ধকার 
এবং জ্বালা হইতে এক এক জন কবিয়া মুক্তি পাইবে, প্রতোকে তাহার 
ভেদতাবেব অস্তিত্ব পৃথকরূপে বিসর্জন দিবে। 

মায়াবাদকে ভিত্তি করিয়া বিশ্ব রহস্য সমাধানেন দ্বিতীব আর একটা চেষ্টা 
দেখিতে পাই শঙ্করদশনে,--যে দশনকে বিশুদ্ধ মাষাবাদ না বলিযা নিশিষ্ট 
মাযাবাদ নামে অভিহিত করা যায়। এন্সপ ব্যাপকভাবে তীক্ষবৃদ্ধি সহকারে 
এবং জোরের সহিত সে মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে তাহার অসাধাবণ 
প্রভাবকে অস্বীকার কর! কঠিন : শঙ্করের মত আমরা উপবে যে মত দিয়াছি 
তাহার দিকে আসিবার প্রখম সোপান। এই দর্শনে মায়াব একটা সীমিত 
বাস্তবত। স্বীকার কবা হইয়াছে; অবশ্য মাযাষ রহম্যকে অশিন্বচনীয়, 
বলা হইয়াছে, সে রহস্য বুঝা বা বুঝান যায় না, কিন্থু সেই সঙ্গে তন্ববিচারে 
মনকে যে বন্দ পীড়িত এবং অভিভূত করে তাহার একটা যুক্তিপূর্ণ সনাধানও 
আমাদিগকে দিয়াছে এবং প্রখম দৃষ্টিতে মনে হয যে সমাধানটি পৃণবপে 
সন্তোঘজনক | বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধো একটী দ্বন্দ আছে, একদিকে 
মনে হয় যে বিশ্ব সতা, এ বোধ কিছুতেই যাইতে চাহে না, বা অতিক্রম করা 
যায় না, অপরপক্ষে যেন দেখিতে পাই এখানে সবই অনিশ্চিত, 'অপধ্যাপ্ত, 
তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং জীবনের ঘটনা যেন কততকটা মিখ্যা, মনের 
এই দ্বন্দের একটা সমাধান আছে শঙ্কর-দশনে | কারণ সে দশনে পাবমাথিক 
এবং ব্যবহারিক, চরম এবং প্রাতিভাসিক, শাশৃত এবং কালিক, সত্যের এই 
দুইটি বিভাবকে পৃথক করা হইয়াছে; প্রথমটি বিশ্বাতীত নিব্বিশেষ শাশ্বত 
বন্গের শুদ্ধ সত্তার সত্য, খ্িতীয়টি মায়োপহিত বন্ধের বিশুগত কালিক এবং 
আপেক্ষিক সত্য । এখাঁনে জীব এবং বিশ্বের একটা সত্য স্বীকৃত হইয়াছে ; 
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কারণ বাষ্টিজীব স্বরূপতঃ ব্রন, বন্দই মায়ার ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া প্রাতিভাসিক 
ব্যাষ্ট জীবরূপে মাার অধীন হইযাছেন বলিয়া বোধ হয় এবং অবশেঘে বন্ধিই 
আবাব জীবের আপেক্ষিক এবং প্রাতিভীসিক সত্তাকে তাহার নিজের শাশৃতি 
সত্য স্বরূপের মধ্যে মৃক্তি দেন। কালেব ক্ষেত্রে সবিশেঘ ভাবের মধ্যে যিনি 
সব্বসত্তা হইযাছেন, যে শাশ্বতসন্তা বিশ্ব এবং ব্যক্তিকব্রপে নিজেকে রূপায়িত 
করিয়াছেন সেই বৃন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভূতি তাহা ও প্রামাণিক তাহাকেও 
সত্য বলিব ; বস্ততঃ মায়া হইতে মুক্তির পখে মায়ান মধ্যস্থিত এই গতি 
একটি মধ্যবত্তী অবস্থা । কালের মধ্যে অবস্থিত চেতনার পক্ষে বিশ্ব এবং 
তাহাব অনুভব সত্য এবং সে চেতনা নিজেও সতা। কিন্ত তখনই প্রশ উঠে 
এই সত্যেৰ প্রকৃতি কি এব: পরিমাণ কত; কাবণ জীব এবং জগৎ এক 
নিন তন প্রকানেব সভ্য হইতে পাবে অখবা তাহারা আংশিক সত্য এবং আংশিক 
মিখ্যা হইতে পারে অখবা তাহারা! একটা অসত্য সতা বা অবাস্তব বস্ত 
( 000163] 19911 ) হইতে পাবে । যদি তাহার! প্রন্টতপক্ষে সতা হব 
তাহা হইলে মায়াবাদের কোন স্থান খাকে না ; তখন ভ্রম স্্টি থাকে না । যদি 
তাহ। অংশতঃ বাস্তব অংশতঃ অবাস্তব হয় তবে তাহা হইবে বিশ্বগত সম্ভান 
আক্রজ্ঞানে অথবা আমাদের আত্বদশন ও বিশ্বদর্নে কোনপ্রকান ক্রটি বিচ্যুতি 
বা ন্যুনতা আছে-_যাহার ফলে সন্ভায ভ্রম, জ্ঞানে ভ্রম অশনা জীবনের গতি- 
বৃত্তিতে ভ্রম দেখা দিয়াছে । কিন্ত তাহা শুধু অবিদ্যাজশিত অথবা জ্ঞান ও 
অজ্ঞানের মিশবণজনিত ভ্রম হইবে ; তাহা হইলে আদি বিশ্ত্রান্তিব তত্ব নিরূপণের 
প্রয়োজন আমাদের থাকিবে না, কিন্ত শাশ্বত অনস্তের স্থষ্টিশীল চৈতন্য 
বা তাহার গতি ও ক্রিয়ার মব্যে অবিদ্যা কোখা হইতে কিরূপে আসিয়া পড়িল, 
প্রয়োজন হইবে তাহারি মীমাংসা কবা। কিন্তু জীব ও ভরগং যদি অসত্য 
সংব! অবাস্তব বস্থ হয়, বিশ্বাতীত চেতনায় তাভাদেব অস্তিত্বের কোন সত্য যদি 
না থাকে, মায়ার নিজ ক্ষেত্র হইতে বাহিরে গেলেই সত্য বলিয়া যাহা বোধ 
হইতেছে তাহা যদি লোপ পায়, তাহা হইলে এক হস্তে যাহা দেওয়া হইয়াছিল 
'অন্য হস্তে তাহা কাড়িয়া নেওয়া হয়; কেননা যাহাকে সত্য বস্ত বলিয়া 
দেওয়া হঈগ্রাছিল, এখন দেখিতেছি তাহা আগাগোড়াই ছিল একটা মিথ্যা, 
একটা ভ্রম । মায়া, বিশ্ব ও জীব সভা এবং অসত্য এ দূইই ; ইহা অসত্য 
সং বা অবাস্তব বস্তু অথাৎ অবিদ্যাচ্ছন্র দৃষ্টিতে ইহারা সত্য, প্রকৃত জ্ঞানে 
অসত্য । ৃ 
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জীব ও জগতের কোন সত্য আছে তাহা' একবাব যদি স্বীকার কবি তবে 
তাহার সীমার মধ্যে তাহা খাটি সত্য কেন হইবে না ইহা বুঝা শক্ত। একথা 
স্বীকার কর! যায় যে যাহার প্রকাশ হইতেছে তাহা অপেক্ষা সীমিত সতা যাহা 
বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, জগৎকে বলিতে পাবি বৃল্নোৰ একটা চন্দপীলা. তাই 
তাহার স্বরূপ সত্তায় ছাড়া জগখকে পবিপূণ বা সমগ্র সত্য বস্ত বলিতে পারিনা) 
কিন্তু সে জন্য তাহা অসত্য বলিষা অগ্রাহ্য কবিবাৰ কোন কাত্রণ দেখিনা । 
যে মন নিজের নিকট এবং নিজের গড়া রপরাজি হইতে অন্তবে অনপ্রবিষ্ট 
হইতেছে মে মনেব নিকট জীবজগৎ মিখ্যা বোধ হইতে পাবে বটে, কিন্ত 
তাহার কাবণ মন অবিদ্যাবই একটী যন্ত্র, এবং খন সে নিজের গড়া বপবাজি, 
অবিদ্যাচ্ছন্ু অপূর্ণ বিশ্বের হবি হইতে সখিয়া দাড়াম তখন তাহাদিগকে নিজেব 
গড়া মিখ্যা কিছু, যাগার কোন ভিত্তি নাই এমন অসত্য কিছু মনে কবিতে 
বাধা হয় , সে একদিকে পবম সত্য ও জ্ঞান এবং অন্যদিকে নিজেন অবিদ্যা এ 
দুয়ের মধ্যে বিবাট ব্যবধান দেখে, বিশ্বাতীত সত্য এবং বিশবগত সত্যেব মধ্যে 
যে খাটি যোগসূত্র আছে তাহা দেখিতে দেয় না| চেতণার আরও উচচতর 
তমিতে পৌ'ছিলে দৃষ্টির এ অক্ষমতা দূৰ হয় যোগসূত্র আবিহৃত হয় , তখন 
ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রান্তিবাদের পয়োজন খাকে না, তাহাবা অগ্রযোজ্য হইয়া পড়ে । 
বন্ধের পরাচেতনা বিশ্বকে দেখেনা অথবা কালেব মধ্যে অবস্থিত তাহান আত্মা 
বাহাকে সত্য বলিয়া জানে তাহাকে মিখা। বালিয়াই দেখে ইছা চবম সভ্য হইতে 
পাবেনা | বিশ্ব গত সন্তা বিশ্বাতীত সত্তার উপর নিভব করিয়াই বর্তমান খাকিতে 
পারে, কার্লের মধ্যস্থিত বন্ধে কালাতীত শাশ্বত বুদ্ধের কোন তাখপধ্য নিশ্চয়ই 
নিহিত আছে * তাহা না হইলে বস্তর মধ্যে কোন আত্মা এবং চিংসভ্তা খাকিতে 
পারিতন। এবং ফলে কালিক সত্তারও কোন দাঁড়াইবার ভিন্তি খাকিতনা । 

বিশ্ব অচিরকালস্থায়ী, শাশ্বত নয়, যাহা অবিনাশী এবং অরূপ তাহাৰ উপর 
আরোপিত এক নশৃর রূপ বলিয়া বিশ পরিণামে সত্য নয় বলা হর । বৃক্ষের 
সঙ্গে বিশে সন্বন্ধের দৃষ্টান্ত মৃত্তিকা এবং মুত্তিকা-নিন্মিত ঘটের সন্বন্ধরূশে দেওয়া 
হয়, ঘট এবং মুত্তিকা-নিন্সিত অন্য সব বস্ত তাহাদের মূল সত্য মৃত্তিকাতেই 
আবার পরিণত হয়, এ সমস্ত কেবল ক্ষণস্থায়ী রূপ, যখন তাহাদের লোপ হয় 
তখন অনুপ মুল সত্য মুন্তিকা অবশিষ্ট খাকে অন্য কিছু গাকেনা। কিন্ত এই 
দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তকেই আরও ভালভাবে প্রমাণ কর! যায়. 
বলা চলে যে উপাদানে ষট প্রস্তৃত সেই মূল উপাদান মুক্তিকা সত্য বলিয়া ঘট ও 
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সত্য, ঘট একটা ভ্রম নহে, এমন কি যখন ঘা পুনরায তাহার আদি মুল মাটিতে 
মিশিয়া যায় তখন ও তাহার অতীত অস্তিত্ব অসত্য অবস্ত ব৷ ভ্রম ছিল ইহা বলিতে 
পারিনা । একটি আদি সত্য বস্তু এবং আর একটি প্রাতিভাসিক অসত্যের 
সম্বন্ধ ইহা নয় ; মাটিকে ছাড়িয়া যদি ঘটেব আব ও মুূলীভূত অদৃশ্য সত্য উপাদান 
আকাশ তত্বে যাই এবং তাহার সহিত ঘটের জম্বন্ধের বিচাব কবি তবে বুঝি 
যে প্রকৃত সম্বন্ধ হইবে আদি অব্যক্ত নিত্য বস্তর সত্যের সহিত তাহা হইতে 
কালেব ক্ষেত্রে ব্যক্ত ও প্রকাশিত তাহাতে আশিত এবং তাহার অধীন এক সত্য 
বস্তর সম্বন্ধ । তাড়া ছাড়া মৃত্তিকা অখবা আকাশের মধ্যে ঘটের দ্দপ নিত্য 
সল্লাবনারপে বর্তমান আছে এবং যতক্ষণ উপাদান আছে ততক্ষণ মে রূপেবও 
প্রকাশ যে কোন মুহুত্তে হইতে পাবে । বূপেব তিরোভাব শুধু ব্যক্ত অবস্থা 
হইতে অবাক্তে পৌছা ছাডা আর কিছু নয়; একটা জগতের ধ্বংস বা প্রলয় 
হইতে পাবে কিন্ত জগদ্বস্থব সন্ভাও যে ক্ষণিক প্রতিভাস মাত্র এমন কোন 
প্রমাণ নাই : বরং আমবা ধবিধা লইতে পাবি যে প্রকাশশীলতা বল্লেন একটা 
স্বাভাবিক শক্তি বে শক্তি নিত্যকালেন অবিচ্চ্ছনপ্রবাহে অথবা নিত্য পুনবা- 
বৃত্তিব ছন্দে সব্রদা ক্রিয়া কবে। বিশখ্বাতীত পরম সতা এবং বিখুগত সত্যের 
মধ্যে প্রকাৰ ভেদ আছে ইহা সত্য কিন্ত তাহা বলিধা বিশুগত সত্য বিশ্বাতীত 
সতোব নিকট কোন ভাবে অসৎ বা অসভ্য একথা বলিবাব কোন প্রযোজন 
দেখিনা । কারণ, শুদ্ধ বুদ্ধিব ধাবণার কাছে যাহ নিত্য কেবল তাহাই সত্য ; 
অর্থাৎ তাহাবৰ নিকট কালপ্রবাহের মধ্যে যাহা চিরকাল বর্তমান থাকে তাহা 
সত্য মখব! কালাতীত তন্বই একমাত্র সন্য. এইভাবে ভেদ-দশন মনে ধাবণা 
হইতে জাতি, মনের গড়া একটা সংস্কাব ; কিন্তু বৃহ একটা পৃণ অনুভূতি আছে 
যাহাকে মনেৰ এ সংস্কাব দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না । কালাতীত শাশ্বত বস্ত 
যে কালগত সন্তাকে অবশ্য মুছিয়া ফেলিবে একখা সত্য নভে ; তাহাদের 
মধ্যে অত্যন্ত বিবোধেব সম্বন্ধ শুধু ব্যবহাবিক ভাঘায়ই আছে, বস্তত: তাহাদের, 
সম্বন্ধ একের অন্যের উপব নির্ভরতার সম্বন্ধ হওয়াই অধিকতর শন্তভব। 
তেমনি যে যুক্তি নিতাবস্র সক্রিমঘতাকে অস্বীকাব করে, বাবহারিক 
বলিয়াই খ্যবহারিক সতোব উপর অবাস্তব বস্তরূপ কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়৷ 
দেয় তাহাকে স্বীকার করা শক্ত ; সন দিক দেখিলে বলা চলেনা যে ব্যবহারিক 
সত্য আধ্যাত্বিক সতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু কিম্বা তাহার সঙ্গে একেবারে 
সম্পর্ক শূন্য ; তাহা৷ চিদ্বস্তরই শক্তির পরিণাম অখবা তাহার ক্রিয়াশক্তির 
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একটা গতি একটা বৃত্তি। দৃ'এব মধ্যে পার্থক্য নিশ্চযই আছে কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে একান্ত বিরোধ রহিয়াছে তাহা বলিতে গেলে ধনিয়া লইতে হয় যে নিত্য 
বস্তবর নিশ্চল নৈঃশব্দ্যস্থিতিই কেবলমাত্র সত্য এবং তাহাব সমগ্র সত্তা কিন্তু 
তাহা হইলে নিত্যবস্ততে কোন ক্রিয়া! বা গতি নাই, সক্রিয়তা দিব্য নিতা সত্তার 
পর! প্রকৃতির একান্ত বিবোধী বস্তব ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদি 
কোনপ্রকার কালিক এবং বিশ্বগত সত্য থাকে, তাহা হইলে ভাঙা ফ্টাইযা৷ 
তুলিবার একটা শক্তি একট সক্রিয় বীর্ধ্য স্বাভাবিকভাবেই নিত্যবস্ততে আছে, 
বৃদ্ধের শক্তি রম স্থা্টি করা ছাড়া অন্য কিছু কবিতে সমথ নহে ইহা ভাবিবার 
কোন কারণ নাই । বরং বলা উচিত যে যাহা স্থষ্টি করে তাচা সব্জ্ঞ সব্বশক্তি- 
মান এক চৈতন্যেরই শক্তি ; যাহা পরম সত্যস্বরূপ তাহার স্থষ্টিও হইবে সত্য, 
ভ্রম নহে ; সেই অয় তত্বই একমাত্র সত বলিযা বিস্্টি হইবে তাহাবই আত্ম- 
নূপাষণ, নিত্যবস্ব প্রকাশ-মুত্তি, তাহা আদি এক মহাশূন্যতা হইতে_সে 
শৃনাতা সন্তাব শুন্যতা বা চৈতনোোব শুন্যতা যাহাই হউক না কেন-_ মায়ার 
দ্বাবা কষ্ট মিথ্যার কোন রূপ নছে। 

সব্বপবিবর্তনশূন্য, অলক্ষণ, নিষ্ক্রিয় এক সত্যবস্থ আছে এবং চেতনা নিজে 
বৃত্তিহীন নৈ:ব্দ্য স্থিতিতি অবস্থিত হইলে সে সত্যবস্র উপলদ্ধি হয, জগৎ 
মতা বলিষা স্বীকাৰ না করিবাব মূলে এই ধাবণা 'এবং অনুভব রহিয়াছে । 
কিন্ত জগৎ ক্রিয়া 'ও গতির পবিণাম, ইহাতে সন্তাব শক্তি ক্রিয়ার ভিভবে নিজেকে 
গলিয়া দিক্লাছে, এখানে শক্তি ক্রিয়াশীল, সে শক্তি পবিকল্পনাময় বা যন্ত্রভাবা- 
পনু যাহা হউক, তাহাতে আধ্যাত্বিক বা মানসিক, গ্রাণময় বা জডময যে কোন 
ক্রিয়৷ বা গতি থাকক না কেন ; তাই মনে হইতে পারে যে ইহা নিশ্চল নিক্ষিয় 
নিত্য সত্যনস্থব একান্ত বিবোধী সুতরাং মিথ্যা, অখবা ইহা আত্বস্বরূপ 
হইতে বিচ্যুত কিছু, দার নিক বিচাবে এবং ধারণায় এই মত গ্রহণ কবিতেই 
হইবে এমন কথা কিছু নাই ; বৃদ্ধ যুগপৎ নিক্ষিয এবং সক্রিয় কেন হইতে 
পাবেন ন৷ তাহার কোন যুক্তি বা কারণ নাই। সত্যবস্থর নিত্য নিশ্চল স্থিতির 
মধ্যে তাহার এক নিত্য শক্তি বর্তমান আছে এবং সে শক্তি ক্রিয়া এবং গতিনূপে 
অবশ্যই নিজেকে ফটাইয়া তুলিতে পাবে ইহা স্বীকার কৰা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ; 
সত্তার নিশ্চল স্থিতি এবং সচল ক্রিযাশীলতা এ উভযই সত হইতে পাবে। 
আবার এই দুই ভাব যুগপৎ বর্তমান খাকিতে পারেনা ইসা মনে করিবারও কোন 
কারণ নাই, বরং যুগপৎ বর্তমান থাক! স্বাতাবিক এবং প্রয়োজন, কেনন৷ স্থিতিকে 
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' আশ্ম করিয়া বা স্থিতি দ্বারা চালিত হইয়াই সকল ক্রিয়া সকল গতিকে বর্তমান 
থাকিতে হব, নৈলে তাহা স্থষ্টিশীল বা ফলপ্রসূ হইতে পারেনা ; স্থিতি না 
থাকিলে কোন কষ্ট বস্ত জমাট বাঁধিতে পারেনা, শুধ এক নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন 
বা গতি থাকিতে পাবে কিন্তু কোন কিছু ব্ূপায়িত হইয়া উঠেন৷ ; তাই সত্তাব 
সক্রিয়তার জন্য তাহার স্থিতি ও রূপের প্রয়োজন আছে। যেখানে জড় 
জগতে শক্তিই আদি সত্য বস্তু, সেখানেও নিজেরই ক্রিয়া আশ্য়রূপে শক্তিকে 
নিজেবই একটা স্থিতিবপ বা একটা স্থায়ী আকার গড়িতে হয়, একটা বস্ত- 
ভাবকে কালের মধ্যে বাপ্ত করিয়৷ ধবিতে হয় । স্থিতি সাময়িক হইতে পাবে, 
তাহা মিববচিন্ভন গতির দ্বাৰা স্ষ্ট এবং বক্ষিত একটা সাম্য বা স্থিরতী৷ মাত্র 
হইতে পনে কিস্থ যতক্ষণ তাহা খাকে ততক্ষণ তাহা সভ্য এবং তাহা নষ্ট হইয়। 
যাইবান পবও অতীতে তাহা সত্য ছিল ইহ] আমবা মনে কবিতে পারি | ক্রিয়ার 
'আধান নপে যে স্থিভিবন্মী একটা তত্ব প্রযোজন ইভা বিশ্বেব একটা শাঁশৃভ 
বিধান, এবং কালেব নিত্য প্রবাহেন মধ্যে এ বিধান সব্বদাই ক্রিয়াশীল | 
যখন আমন শক্তির এই সমস্ত গতি এবং রূপ স্প্টৰ পশ্চাতে অবস্থিত আধানভৃত 
স্থিতিব তন্বকে আবিষ্ষার করি তখন আমর! বুঝিতে পারি বটে যে কষ্ট পদার্থের 
স্থিতি সাময়িক মাত্র : একই ক্রিনাব পুনঃ পুনঃ আবন্তনে, একই ভঙ্গীতে শক্তির 
ক্রিষা পুনঃ পুনঃ ফিবিযা আগাতে বস্তব একই স্থিতিণন্মী রূপায়ণ থাকে : কিন্ত 
এ হ্থিতি একটা স্থ্ট বস্তু: আপনাতে আপনি বন্তমান নিত্য স্থিতি, যাহাব 
শক্তিই রূপ ক্ষার্ট কবে, মেই শাশ্বত সন্তাতে শুধু আছে। কিন্তু সেই জন্য অচিব- 
স্বায়ী রূপ অসত্য এ সিদ্ধান্তে আমবা পৌ ছিতে পানি না, কেনন। সত্তার শক্তি 
সত্য বস্থ এবং সেই শক্তি ছাবা ত্ষ্ট রূপ হইবে সন্ভারই বপ। যাহাই হউক, 
সত্তার স্থিতিব অবস্থা এবং তাহার নিত্য গতি এ উভয়ই সত্য এবং উভয়ই যুগপৎ 
বর্তমান * স্থিতিভাব ক্রিয়া ও গতিকে স্বীকাব কবে আবাব গতি ও ক্রিয়। 
স্থিতিভীবের বিলোপ সাধন কবে না । অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে 
যাহা গতি ও স্থিতি এ উভষকে অতিক্রম করিয়া নুশ্তমান আছে সেই সত্যবস্তর 
নিতা স্থিতি এবং নিতা গতি এ উভয়ই সভা: সচল বা ক্ষর এবং নিশ্চল বা 
অক্ষর বুধ উভযই এক তন্ব। 

কিন্ত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে সাধাবণ অবস্থায় নিশ্চলতা এবৎ 
নৈঃশব্দোর মধ্য দিয়া শাশুত এবং অনন্ত সত্তার স্থাধী অনুভূতি আমরা লাভ করি ; 
আমাদের মন এবং ইন্ড্রিব আমাদিগকে যে জগৎ দেখাইতেছে তাহার পশ্চাতে 
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যে কিছু আছে তাহা আমর! প্রশান্ত নীরবতার মধ্যেই সব্্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং 
নিশ্চিতরূপে অনুভব করি। আমাদের জ্ঞানাত্বক ভাবনা আমাদের প্রাণের 
আমাদের সম্তার সকল ক্রিয়াই সত্য ব৷ সত্য বস্তবকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়া দেয় ; 
তাহার৷ সাস্তকেই শুধু ধরিতে পারে অনন্তকে নয়, কালাবচ্ছিন্ন বস্তব লইয়াই 
তাহাদের কারবার শাশ্বত সত্য বস্তকে লইয়া নয়। এই যুক্তি দেখান হয় যে 
এরূপ হওয়ার কারণ সকল ক্রিয়া সকল স্থ্টি সকল বিশেষ অনুভূতির কাজই 
সীমিত করা ; ইহারা সত্যকে ধরিতে পারে না ; তাই যখন আমরা সত্যবস্থর 
অবিভাজ্য অনির্দেশ্য চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই সমস্তেব দ্বারা গড়া রূপ 
তিরোহিত হইয়া যাঁয় , এ সমস্ত রূপ কালের ক্ষেত্রে যতই সত্য হউক বা সত্য- 
বোধ হউক না কেন নিত্যের ভূমিতে অসত্য ; কর্ম অবিদ্যায়, স্থা্টিতে এবং সান্ত- 
ভাবের মধ্যে লইয়া যায় ; গতি এবং স্পষ্ট নিক্ষিয় সত্যের, অজ শুদ্ধ নিশ্চল 
সংস্বরূপের একান্ত বিরোধী | কিন্তু এই যুক্তিধারাকে আমরা পূণ প্রামাণিক 
রূপে গ্রহণ করিতে পারি না, কেননা তাহাতে জগৎ এবং তাহার গতিবৃত্তিকে 
আমাদের মনোময় জ্ঞান যে ভাবে দেখে, আমাদের অনুভূতি এবং কর্মকে সেই 
দৃষ্টিতেই দেখা হইয়াছে ; কিন্তু ইহ শুধু সেই দৃষ্টি দিয়া অনুতব যাহা কালের 
প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের বহিশ্চব সম্ভাব সদ পরিবস্তনশীল অবস্থাই 
দেখে, যে দৃষ্টি নিজেই বাহিবের বিষয়ে আবদ্ধ, যাহার পৃণরূপে দেখিবার শক্তি 
নাই, যাহা বস্তর গভীরে ডুবিয়া দেখিতে শিখে নাই, যাহা বস্তব একদেশ শুধু 
দেখে সুতব্ুং যাহা সীমিত। কিন্তু যখন আমবা ক্ষণিক প্রত্যয় বা ক্ষণিক 
জ্ঞানের হাত হইতে মৃক্ত হইয়া খতচিং বা সত্যচেতনায় যাহা স্বাভাবিক সেই 
নিত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করি তখন বস্ততঃই দেখিতে পা কর্ম বন্ধন করে না 
সীমা বা সঙ্কোচও 'মানে না| কর মুক্তপূরুঘকে বদ্ধ বা সীমিত করে না; 
কর্ম নিত্য সদ্বস্তকেও বদ্ধ বা সীমিত করে না; আমরা আরও 'অগ্রসর হইরা 
বলিতে পারি যে কর্ম আমাদেরও পত্য সত্তাকে একটুও বদ্ধ ও সীমিত কনে ন1। 
কর্ম অধ্যাত্ব বা চিন্ময়পুরুঘ অথবা আমাদের অন্তবস্থিত চৈত্যপুরুঘেব উপর 
সেরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; বাহিবেব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিপুরুঘ 
বা কামময় পুকঘ গঠিত হইয়াছে কর্ম শুধু তাহাকেই বদ্ধ ও সীমিত কবে। 
এই কামময় পুরুষ বা অহং কালের ক্ষেত্রে আমাদের আদপত্ভার একটা প্রকাশ, 
তাহারি সদ পরিবর্তনশীল একনপ, তাহারি দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, 
সেই ইহাকে বর্তমান রাখিয়াছে, ইহা নিজেন অস্তিত্ব ও উপাদানের জন্য তাহারি 
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উপর নির্ভব করিয়া আছে,__-এ পুরুষ অচিরস্বায়ী বটে কিস্তু অসত্য নয়। 
আমাদের চিন্তা এবং কর্মী আমাদের এইভাবে প্রকাশের উপায়, কিন্তু এই প্রকাশ 
অপূর্ণ, কিন্তু পরিণতিশীল, কালের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃত সস্তা ক্রমশ: এইরূপে 
ফুটিয়৷ উঠিতেছে বলিয়া ভাবনা এবং ক্রিয়৷ ইহার ক্রমস্ফুরণে সহায়তা করে, 
ইহাকে পরিবন্তিত ইহার সীমাকে প্রসারিত করিতে অথচ সেই সঙ্গে আবাব 
সীমাকে বজায় রাখিতেও চায়, এই অথেই তাহারা সঙ্কোচ ও বন্ধনের কারণ : 
তাহারা নিজেবাই আত্মার অভিব্যক্তির একটা অপূর্ণ অবস্থা । কিন্তু যখন 
আমবা আমাদের আত্বস্বর্ূপে ফিরিয়া আসি যখন আমবা আমাদের সত্য আত্মা 
বা সত্য ব্যক্তিত্বে অনুপ্রবিঞ্ হই তখন কর্ন বা অনুভুতির সীম! দ্বাৰা আর আমরা 
বদ্ধ বা সীমিত হই না ; তখন অনুভূতি এবং কর্ম উভয়ই হয়, যিনি স্বয়ংক্রিয় 
তাহার চেতনার ও শক্তির অভিব্যক্তি ব৷ বিভৃতি, তখন তাহার! প্রাকৃত সত্তার 
স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণেব, আত্মার স্বত:প্রকাশের, যাহা নিজে অসীম কালের ক্ষেত্রে 
তাহার সন্ভৃতির উপায় হইয়৷ দাঁড়ায় । পরিণতিব ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে 
একটা অবস্থায সীমাব বন্ধন প্রয়োজনীয় , তাহাতে আত্মার বিলোপসাধন 
অথবা সত্য বা আত্মস্বরূপ হইতে চ্যুতি ঘটে সুতরাং তাহা নিজে মিথ্যা-_এমন 
কথা বল৷ চলিত যদি তাহাতে সন্তার স্বরূপ বিকৃত ব! তাহার সমগ্রত৷ ক্ষণু হইত ; 
তাহা চিৎসন্তাব বন্ধনের কারণ সুতরাং অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত হইত, যদি তাহা 
যে চৈতন্য জগতেব স্ষ্টা এবং অন্তবতম দ্রষ্টী ভাহাকে অনাত্বা হইতে 
আগত কোন ভিন্ন জাতীয় শক্তির আরোপ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত অথবা 
যদি তাহা সন্ভাব আত্বচেতনা ব৷ তাহার সন্তৃতিব ইচছার বিরোধী কোন উপসঙ্গ 
স্য্টি করিত। কিন্তু সকল কর্ম এবং রূপায়ণের মধ্যেও সত্তার স্বরূপ যাহ 
ছিল তাহাই থাকিয়া যায়, এবং স্বাধীন ভাবে সীমাগ্রহণে সত্তার সমগ্রতার কোনও 
হানি হয না : সীমাকে ইচছা। কবিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, নিজেই নিজের 
উপর আরোপ কব হইয়াছে, বাহির হইতে আরোপিত হয় লাই-_-আমাদের 
সমগ্রতাকে কালের গতিপ্রবাহের মধ্যে কুটাইয়া তৃলিবাব উপায়প্ধপেই সীমা 
গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমাদের অন্তরস্থিত চিনময সন্তা ছারা আমাদের বাহ্য 
প্রাকৃত সন্তার উপর আরোপিত বস্তর একট৷ ধাব৷, চিরস্বতন্ব চিন্ময় সত্তার উপর 
কোন বন্ধনের আরোপ নয়। স্তরাং এমন কোন যুক্তি পাইতেছি না যাহাতে 
বলিতে পারি যে অনুভূতি এবং কর্মের সীমা দেখিযা আমাদিগকে সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে যে এ গতি অসত্য, অখব! চিন্ময় বস্তর প্রকাশ, বরূপায়ণ ব৷ 
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আত্ম-বিস্যষ্টি অসত্য । ইহা সত্য যে ইহা কালের মধ্যে প্রফাশিত সত্যের এক 
রুপ ; কিন্তু ইহা৷ সত্যবস্তর একটা সত্য রূপ, তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। 
এই প্রস্ফুরণে, এই গতিতে এই ক্রিয়ায় এই স্থ্টিতে যাহা কিছু আছে তাহ। 
বন্দ ; সন্ভৃতি সত্তারই একটা গতি ও ক্রিয়া ;) কাল শাশ্বত বস্তরই একটা 
প্রকাশ । সমস্তই এক সস্তা, এক চৈতন্য ; অনন্ত বহত্বের মধ্যেও এক : 
বিশ্বাতীত সতা এবং অসত্য বিশ্বমায়া এই দূই রূপে সেই পবম একত্বকে 
দ্বিখণ্ডিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

শঙ্করের দর্শন পড়িলে মনে হয যে একদিকে তিনি বোহিদ্বানা জগদ ভীত 
চবমতত্ত এবং অন্তরতম সত্য বস্ক সম্বন্ধে গভীরক্ঞান লাভ করিয়াছেন, অপবদিকে 
এক অতি তীক্ষ বুদ্ধি এবং প্রবল যুক্তিধাবার মধ্য দিযা জগংকে দেখিবাছেন 
কিন্তু এই দুইভাবের মধ্যে একটা বিবোধ রহিয়া গিযাছে তাভান মহাঁমনীঘা 
দই বিরোধের পূর্ণ ভাবে কোন সমাধান ন৷ দিয়া ববং তাহা জোরেন্ন সহিত চমৎকার 
তাবে সাজাইয়৷ গছাইয়া বর্ণনা কবিয়াছে। এ মনীঘীর দার্শনিকবৃদ্ধি 
প্রাতিভাসিক জগৎকে যুক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়াই দেখিয়াছে ; যেখানে যুক্তিই 
বিচারক এবং মীমাংসক ; যুক্তির অতীত ক্ষেত্র হইতে লব্ধ প্রমাণের উপবে 
তাহাব প্রামাণিকতা নির্ভর করেনা ; কিন্ত প্রাভিতাসিক জগতেন পন্চাতে 
এক জগদতীত সত্য বস্তু আছে শুধু বোধিই তাহা ভ্রানিতে পারে ; সেখানে 
বোধিব অনুভবের মূল্য যুক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী-_অন্ততঃ সান্ত ভেদাত্বক 
যুক্তি অপেক্ষা যে বেশী সে বিঘবে সন্দেহ নাই ; বুদ্ধি জগৎ এবং 'সখদনতীত 
সন্তার মঞ্চে যোগসাধন কবিতে পারেনা, সুতরাং বিশববহুস্য সমাধান তার 
পক্ষে অসম্ভব। যুক্তি প্রাতিভাসিক সন্ভাকে সত্য এবং ভাহান সত্যকে 
প্রামাণিক বলিয়া স্বীকাব কবে কিন্ত তাহ শুপু প্রাতিভাসক সন্তান মধ্যে 
প্রামাণিক । প্রাতিভাসিক সন্ত সত্য কেননা তাহ নিত্য সত্য বস্তনই কালের 
ক্ষেত্রে প্রতিভাস ; কিন্তু তাহ। স্বর্ূপতঃ সেই সত্যবস্থ নহে, এবং আমরা 
যখন প্রতিভাসকে অতিক্রম করিয়া পরম সত্যে পৌ ছি, তখন প্রতিভাস খাকে 
বটে কিন্তু আমাদের চেতনায় তাহার প্রামাণিকতা আর খাকেনা ; সুতরাং 
তাহা অপত্য। আমাদের মনশ্চেতনা যখন সত্তার এই উভয় দিক সম্বন্ধে 
সচেতন হয় এবং তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়া তখন তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি 
অনুসারে তাহাদের একটা বিরোধ দর্শন করে, শঙ্কব এ বিরোধকে স্বীকার করিযা 
নিয়া একটা মীমাংসা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; যুক্তিকে স্বীকার করিতে 
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বাধা করিয়াছেন যে তাহার শির সীমা আছে; অবশ্য সেই সীমার মধ্যে তাহার 
নিজের রাজত্ব, বিশ্বলোকে সে একচ্ছত্র সমাট, সেই সঙ্গে মনকে স্বীকার 
করাইয়াছেন যে বিশ্বাতীত সত্য বস্ত সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আত্মার 
বোধিবৃত্তিরই শুধু আছে; এবং মনের ।উপর আরোপিত মায়াকন্পিত সীমার 
বাধন কাটিয়া আত্মাকে পলায়নের পথ দেখিতে হইবে ইহা সমর্থন করিতে 
তর্কশাস্বানুমোদিত পথেই মনকে বাধ্য করিয়াছেন ; অবশ্য ইহা করিতে গিয়া 
প্রাতিভাসিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারিক জগতের সমগ্র সৌধকে অবশেষে 
তিনি চূর্ণ করিয় দিয়াছেন। শঙ্করের সক্ষম ও গভীর দর্শনের নানা ব্যাখ্য। 
থাকিলেও আমাদের মনে হয় যে তাহার জগৎ-রহস্যের সমাধান তঁহার মতে 
এই যে একদিকে এক বিশ্বাতীত বস্তব আছে যাহা আপনাতে আপনি বর্তমান 
তাহা নিিবশেঘষ, তাহার কোন পরিবর্তন নাই আর একদিকে এক জগৎ আছে 
যাহা প্রাতিভাসিক এবং কালাবচ্ছিন । নিত্য সত্য বস্ত প্রাতিভাসিক জগতে 
নিজেকে আত্বা ও ঈশুররূপে প্রকাশ করেন। মায় ঈশুরের প্রাতিতাসিক 
স্থা্টির শক্তি, এই মারা দ্বারা ঈশুর কালের ক্ষেত্রে প্রতিভাসরূপে এই স্্টি করেন, 
যাহা চরম এবং পরম সত্য তাহাতে এই প্রাতিভাসিক জগতের কোন অস্তিত্ব 
নাই-__-আমাদের ইন্ড্রি ও মনগত চেতনার মধ্য দিয়া মায়া অতিচেতন বা শুদ্ধ 
আত্মচেতন বৃল্নে এই প্রতিভাস আরোপিত করে । সত্যবস্ত ব্দকেই প্রাতিভামিক 
জগতের মধ্যে সজীব ব্যষ্টির আস্বা রূপে বোধ হয়, কিন্তু বোধিজাত জ্ঞানে বা 
অপরোক্ষানুভূতিতে যখন বাষ্টিসত্তা গলিযা যায় তখন প্রাতিভাসিক সত্তার 
আত্মসন্তাতে মুক্তি হয়, সে আর তখন মায়ার অধীন থাকেনা, ব্যষ্টিসত্তার ব। 
জীবত্বের প্রতিভাস হইতে যুক্ত হইয়া বন্ধের মধ্যে লয় বা নিব্ধাণ হয়; 
কিন্তু আদি-অন্তহীন জগৎ্প্রবাহ ঈশ্ববেব মায়িক কষষ্টিবপে চলিতে থাকে । 

এই ব্যবস্থায় অধ্যাত্ব অনতবেৰ তখ্যের সঙ্গে যুক্তি এবং ইন্দ্িয়জ্ঞান-্লদ্ধ 
তথ্যের একটা পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বটে এবং বিরোধের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার একটি আধ্যাত্ত্িক কার্যকরী পণ্থাও দেখা দেয় কিন্ত সমস্যার সমাধান 
তাহাতে হয়না, বিবোধ দূর হর না| মায়া সংও বটে অসংও বটে ; জগৎ 
একান্ত ভ্রম নয, কারণ ইহার অস্তিত্ব আছে এবং কালের ক্ষেত্রে ইহা সত্য : 
কিন্ত তাহা হইলেও শেঘ পর্যন্ত তুরীয় বা জগদতীত ভূমিতে জগৎ মিথ্যা 
হইয়া যায়|! ইহা এই যে দ্বিধা বা দ্বযখ স্যষ্টি করে তাহ। নিজেকে অতিক্রম 
করিয়া বিস্তারিত হইয়া কেবল শুদ্ধ আত্মসত্তা ছাড়া আর যাহা কিছু আছে 
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তাহাদের সকলকেই স্পর্শ করিয়া যায়। যেমম ঈশৃর ; তিনি মায়া দ্বারা আবৃত 
হন না বরং তিনি মায়ার স্রষ্টা, কিন্ত তবু তিনি বন্ধের একটা প্রতিভাস, চরম 
"সত্য নহেন, তিনি যে কালিক জগৎ স্থ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কেই শুধু 
তিনি সত্য ; ব্যট্টি আত্বার প্রকৃতিতেও এই দ্বার্থই দেখিতে পাই । মায়ার 
ক্রিয়া যদি একেবারে বন্ধ হইযা যায় তবে ঈশুর. জগৎ বা ব্যষ্টসস্তা কিছুই 
থাকিবেনা, কিন্তু মায়া নিত্য, ঈশুর এবং জগৎ কালেব ক্ষেত্রে নিত্য : ব্াষ্টিসতা 
ততদিন থাকিবে যতদিন জ্ঞানদ্বারা তাহার আত্ববিলুপ্তি না ঘটে। এই সমস্ত 
তথোন ভাবনাকে স্বীকাব কবিতে গেলে বুদ্ধি যাহার সমাধানে অক্ষম যুক্তির 
অতীত তেমন অনিববঢচনীয় বহস্যময় এক ধারণাব আশ্য় নিতে হয়। কিন্তু 
এই দ্বিধার সন্ুখীন হইয়া স্থাষ্টির আদিতে এবং বিচার শেঘে উভয়ত্রই অসমাধেয় 
বহস্য খাকিয়৷ যায় দখিয়া সংশষ আসে যে বিচাবরূপ শিকলের একট কড়া 
বোধহয় হারাইয়া গিয়াছে | ঈশুর তো মায়াজাত প্রতিতাস নছেন ভিনি সত্য 
বস্ত, তাহা হইলে তিনি তুরীয় বা জগদতীত সত্ভাব এক সত্যেরই পুকাশ অখব৷ 
তিনি নিজেই সেই জগদতীত তত্ব যাহা নিজের সত্তার মধে। এক বিশুকে প্রকাশ 
কবিযা তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন ; জগতের কোখাও কোন বাস্তবতা 
যদি থাকে তাহা হইলে তাহাও সেই তুবীয় তত্বের কোন তাই হইবে কাবণ 
একমাত্র তাহাতভেই কোন বাস্তবতা থাকিতে পাবে । যদি বাট্টিসম্ভার নিজ 
স্ববপকে আবিষ্কার কবিবার কোন শক্তি থাকে, যদি সে জগদতাীত নিত্য সত্তীয় 
প্রবেশাধিকার লাভ কবিতে পারে এবং যদি মুক্তি তাচাঁৰ পবম পুকঘাথ হয তবে 
তাহাবও করিণ এই যে সে জগদতীত তত্বেবই এক সত্য । শাহাকে ব্যক্তিগত 
ভাবে নিজেকে আবিষ্াৰ করিতে হইবে কাবণ তৃবীষ তত্বেব মধ্যে তাহার 
ব্য্টসম্তারও কোন সত্য আছে, যাহা আজ তাহাব কাছে আবৃত এবং যাহা 
তাহাকে লাভ করিতে হইবে । আত্মা এবং জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিদ্যাকে 
বিদূবিত করিতে হইবে, ভ্রম বা মিখ্যাবস্ত নাম দিয়া জীবজগংকে নহে | 
ইহা স্পষ্ট যে জগদতীত বন্দ অপ্রতর্ক্য বা বিচারবুদ্ধির অগম্য, একমাত্র 
বোধির অনুভূতি এবং উপলব্ধিতে তাহাতে পৌ'ছা৷ যায, ঠিক তেমনি জগৎ- 
রহস্যও অপ্রতর্কয। তাহাই ত হইবে, কেননা জগৎ তো সেই জগদতীত 
সত্যেরই প্রৃতিভাস ; যদি তাহা না হইত তবে বিচাববৃদ্ধির কাছে সে রহস্য 
অসমাধেষ থাকিষা যাইত না । কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে সে রহস্যের মর্ম 
জানিয়৷ জগতের সহিত জগদতীতের যোগসূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য আমা- 
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'দিগকে বৃদ্ধির পরপারে যাইতে হইবে ; সমাধান না করিয়। বিরোধকে রাখিয়া 
দেওয়াকে শেষ সমাধান বলিতে পারা যায় না। বিচারবুদ্ধিই ব্রন্ন, আত্মা, 
ঈশ্বর, ব্যক্তিসত্তা, পবাচেতনা বা অতিচেতনা এবং মায়িক জগৎচেতনার 
ধারণার মধ্যে বিরোবৰ এবং বিভাগ স্য্টি করিয়া আপাতবিরোধকে চিরন্তন- 
ভাবে বজায় রাখিতে চায় । একমাত্র বরই যদি থাকেন, তাহা হইলে এ সমস্তই 
বন্ধ, এবং ব্রন্গচৈতন্যে এক সমন্বয়কারী আত্মদৃষ্টির মধ্যে এই সমস্ত ধারণার 
বিভেদ ও বিভাগ লয় পাইয়াই যাইবে ; কোথায় এ সমস্ত আসিয়া মিলিত 
এবং একীভূত হয় এবং তাহাদের আপাত বহুমুখীনতার সাথক চিন্ময় সত্য কি, 
যুক্তি বুদ্ধিব সীমা পার হইনা আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানিতে পারিলে 
আমর! ইহাদের প্রকৃত একত্ব দেখিতে পাই । বস্ততঃ ব্রাহ্নলীচেতনায় বিভেদ 
থাকিতে পাবেন! , আমরা সেখানে পৌ ছিলে দেখিতে পাই যে তাহারা একতে 
আসিয়া মিলিত হইয়া গিয়াছে; আমাদের বিচার-বুদ্ধি-কৃত বিভাগের মধ কিছু 
সত্য থাকিতে পাবে কিন্তু তাহা বহু বিচিত্র একেরই সত্য ।. আমরা মন এবং 
ইন্দ্িয়ানুভূতি দ্বারা জগৎকে যেভাবে দেখি বুদ্ধ তাহার উপর তীক্ষ মর্তেদী 
যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সম্বোধির দিব্যদৃষ্টি ফেলিয়া জগতেব গঠনতত্ব এবং গঠিত 
সব কিছু হইতে মুক্তির উপাষ আবিষ্কার কবিয়৷ ছিলেন কিন্ত তিনি আর অগ্রসর 
হইতে চাহিলেন না । বুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির অতীত সত্যকে যবনিকাব অন্তরালে 
রাখিয' গিযাছিলেন এবং বলিযাছিলেন চেতনার গড়া সমস্ত রূপের লয় করিয়া 
তথাষ পৌছিতে হইবে, তাহা চিরকাল যুক্তিবুদ্ধির অতীত থাকিয়াই যাইবে, 
শঙ্কর আসিষা আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়। সেই সত্যকে দেখিতে পাইলেন। 
জাগতিক সত্য এবং নিত্যসত্যের মধ্যবর্তী স্বানে দাঁড়াইয়। তিশি দেখিলেন 
যে জগখ্রহস্য শেঘ পর্য্যন্ত অপ্রুতক্য থাকিয়াই যাইবে, আমাদের যুক্তিবৃদ্ধি 
তাহা ধাবণা বা! প্রকাশ কবিতে পারিবে না, তাহা অনিব্বচনীয় ; তিনি বুদ্ধি 
এবং ইন্দ্রিরগ্রাহ্য জগতেব প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেন কিন্তু আরও 'এক 
ধাপ অগ্রসন হইতে অস্বীকার করিলেন বলিয়া জগৎকে অবাস্তব বস্ত বলিতে 
বাধ্য হইলেন। কারণ জগতেব খাটি তত্ব জানিতে হইলে তাহার প্রকৃত 
সত্য বৃঝিতে গেলে তাহাকে যুক্তি বুদ্ধির অতীত জ্ঞানের ভূমি হইতে, যাহা 
জগৎকে ধারণ করিয। অথচ ভাহাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে এবং 
যাহা অতিত্রম করিয়াছে বলিয়াই জগতের সত্য জানে সেই অতিচেতনার 
শক্ত! দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে ; অতিচেতনার দ্বারা ধৃত বা রক্ষিত এবং 
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অতিক্রান্ত যে প্রাকৃত চেতনা, সুতরাং যাহা জগতকে জানে না অখবা তাহার 
বাহ্য রূপ বা প্রতিভাসকে মাত্র জানে মে চেতনার দ্বার দেখিলে জগ ব্লহস্য 
জানা যাইতে পারে না। যে পরাচেতনা নিজেকেই নানারপে স্থাষ্ট করিতেছে 
তাহার কাছে জগৎ অবোধ্য বা অনিব্বচনীয় রহস্য অথবা যাহা একেবারে 
ভ্রম নয় তেমন একটা বিভ্রম যাহা অসত্য তখাপি সভ্য, ইহা হইতে পারে না : 
দিব্যপুরঘের কাছে জগৎ রহস্যের একটা দিব্য তাতপধয আছে ; বিশৃসভ্তার 
কোন অথ কোন সত্য নিশ্চয়ই আছে এবং যে সত্যবস্ত তাহার বিশ্বাতীত অথচ 
বিশ্বাত্বক অতিচেতনা দ্বারা জগৎ বারণ করিয়া আছেন তাহার কাছে তাহ 
জ্যোতিশ্্বয় বরূপেই স্পষ্ট। 

যদি একমাত্র মত্যবস্ত খাকে এবং সবই যদি সেই সত্য নস্ত হয, তাহা হইলে 
জগংকে সে সত্যবস্ত হইতে বাদ দেওয়া যায় না, জগৎও সত্যবস্ত হইয়া পড়ে । 
জগতেব রূপরাজি এবং শক্তিসমূহ আমাদের কাছে যেভাবে দেখা দেয় তাহাতে 
জগত স্বর্ূপত১ যে সত্যবস্ত তাহা যদি আমাদের কাছে প্রকাশ ন। পায় আমাদের 
যদি মনে হয় দেশ ও কালের ক্ষেত্রে তাহা শিয়ত বর্তমান অথচ সদা পরিবর্ত ন- 
শীল একটা গতি মাত্র, তবে তাহার কারণ এ নয় যে ইহা অসত্য অএবা কারণ 
ইহাঁও নয় যে সেই সত্যবস্তই তাহার স্বরূপ নয় ; তাহাব কারণ এই যে ইহা 
একটা ক্রমবদ্ধমান আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিস্থাষ্ট, যাহা কালের ক্ষেত্রে ক্রমপন্বিণতিরর 
মব্যে সেই পরম সত্যবস্তবই আপনাকে আপনি ফুটাইয়া তোল ; আমাদের 
চেতনা ইহর পৃ বা মূল অথ এখনও বরিতে পাবে নাই। এই এক 
অথে আমরা বলিতে পারি যে ইহা সেই সত্য বস্ত বটে আবার সেই সত্যবস্ত 
নয়ও বটে--কেননা তাহার আত্মপ্রকাশের কোন রূপ, বা কোন বরূপসমাষ্টর 
মধ্যে তাহার সকল বা পৃধ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি 
তাহার সকল রূপই সেই সত্যের সন্তা হইতে সেই সত্যের উপাদানেউ 
গঠিত। সকল সান্তই তাহাদের চিন্ময় স্বরূপে অনন্ত, এবং যদি আমরা 
তাহাদের গভীরে দৃষ্টি দিতে পারি তবে প্রত্যেকেই বোধিতে আমাদের কাছে 
একই অদ্বয় অনন্তকে প্রকাশ কবে। ইহা বলা হয় বিশ্ব তাহার প্রকাশ 
হইতে পারে না যেহেতু তাহার প্রকাশের কোন প্রমোজন নাই, মেহেতু 
তিনি স্বপ্রকাশ, সব্বদা নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত; ঠিক তেমনিভাবে 
বল! যাইতে পারে যে সত্যবস্তর আত্মবিভ্রম বা কোন প্রকার ত্রমেব, মায়িক 
জগ্রতস্থা্টর কোন প্রয়োজন নাই। বর্গের কিছুরই প্রয়োজন খাকিতে পারে 


২৯৩ 


দিবা জীবন বাসী 


না, কিন্ত তথাপি তাহার মধ্যে আপনা আপনি কার্যকরী এক পরাশক্তির অবশ্য- 
স্তাবী প্রবেগে কালের ক্ষেত্রে নিজেকে দেখিবার জন্য আত্মশক্তি হইতে জান 
হানি হয় না, তাহাতে 'কোন বন্ধনের আরোপ করে না,_-ইহ] তাহার আত্বশক্তির 
প্রকাশ, সম্ভৃতিরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার ইচছার ফল। এই অলফ্ধনীয় 
প্রবেগকে আমবা দেখি স্থষ্টির বা নিজের আত্মপ্রকাশের বা আত্মবিভাবনার 
ইচছারূপে ; ইহাকে নিত্যবস্তবর আত্বসত্তার সেই শক্তি বলিলে আরো ভাল হয, 
যাহা আত্মবীর্ষেতর উচচছলনে নিজেকে কৃটাইয়া তোলে ক্রিয়াশক্তির আকাবে। 
নিত্যবস্ত যদি নিত্য কালাতীতি অবস্থায় নিজেকে নিজে জানিতে পরেন তাহ। 
হইলে কালেব নিত্য গতির মধ্যেও নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত খাকিতে 
পারেন। বিশ্বের যদি কেবল প্রাতিভাসিক সত্যই খাকে তথাপি তাহা ত বৃল্লেব 
প্রতিতাস বা প্রকাশ, কারণ সকলই যখন বন্ধ তখন প্রতিভাস এবং প্রকাশ ও 
আসলে সেই এক বস্থ : অবাস্তবতাব আবোপ অনাবশ্যক এবং অসাথক ইহা 
কেবল বৃখাই জটিলতা স্যটটি করে--কেনন৷ উভয়ের মধ্যে যেটুক্‌ ভেদ রাখা 
প্রযোজন তাহ। কালগত এবং কালাতীত শাশ্বতৈর এবং বিস্থাষ্টিবা প্রকাশের 
ধাবণার মধ্যেই আছে। 

ব্য্টিভাবে আমরা যে বিবিক্ত সত্তা এই বোধ এবং সান্তকে অনস্তের মধো 
স্বয়ংসম্পূণ বস্ত ($616-619161)0 0909)০1) বলিয়া যে ধারণ। তাহাকেই 
শবু অবাস্তব বস্ত বলিয়া বণনা করা যায়। বহিশ্চর ব্যক্তিচেতনাব 
ক্রিয়াধাবাব জন্য এই ধারণা এই বোধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং 
কাধাকবী এবং তাহা তাহাদের ফল দ্বারা সমথিত ও বটে ; সেইজন্য সান্ত বিচাব 
বৃদ্ধিতে এবং সাস্তের আত্বানূভবে তাহা সত্য ; কিন্তু একবার যদি আমরা সান্দ 
চেতনা হইতে অনন্ত এবং স্ব্ূপ চেতনাতে, আপাত প্রতীয়মান বিবিক্তপুরুঘেব 
ক্ষেত্র হইীতে সত্যপুরুঘের ক্ষেত্রে অনুপ্র বিষ্ট হই, তখনও সাস্ত বা ব্যষ্ট্সত্ত। থাকে 
কিন্ক তাহার মধ্য হইতে ভেদবুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়--সে তখন অনস্তেরই 
শক্তি এবং প্রকাশরূপে বর্তমান থাকে ; তখন তাহ৷ স্বতন্ত্র ব৷ বিবিক্ত সত্য থাকে 
না। ব্যষ্ট-সত্তার বাস্তবতা তাহাব স্বাতন্ত্য এবং একান্ত বিবিক্ততা দ্বারা গঠিত 
নয়, সে বাস্তবতার পক্ষে তাহারা অবশ্য স্বীকার্ষ্য বস্ত ও নয়। পক্ষান্তরে প্রকাশের 
এই সমস্ত সান্ত রূপের তিরোভাব সমস্যার একটা স্পষ্ট অঙ্গ হইলেও, ইহ। 
দ্বারাই তাহাদিগকে মিখা৷ বলা যায়না ; কারণ তিরোভাব ব্যক্ত হইতে অব্যভে 


স১৪ 


সদবস্তব এবং বিশ্বত্রান্তি 


ফিরিয়া যাওয়া মাত্র হইতে পারে। কালের ক্ষণপরম্পরাকে অবলম্বন করিয়'ই 
কালাতীতের প্রকাশ হয় ; তাই ইহাদের রূপগুলি বাহিরে যাহা প্রতীত হইতেছে 
সেদিক দিয়া শুধু দেখিলে অচিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইতে বাব্য, কিন্তু প্রকাশের 
স্বরূপযোগ্যত৷। বা স্বর্ূপশক্তিতে তাহারা নিত্য , কেননা তাহার সব্বদ। 
বস্তর স্বরূপ সততায়, যে চৈতন্য হইতে তাহার প্রকাশ পায় সেই স্বরূপ চৈতন্যে 
প্রচ্ছন্ুভাবে অব্যক্ত শক্তিরূপে সব্বদা অবস্থিত থাকে ; কালাতীত চেতনা 
সব্বদাই সেই স্থায়ী অব্যক্ত শক্তিকে কোন বাস্তব রূপে কালের ক্ষেত্রে রপা়িত 
কবিয়া তুলিতে পারে । জগত এবং তাহার রূপবাজি যদি সন্তাব কোন উপাদান 
শন্য ছায়ামাত্র হইত, তাহারা চৈতন্যেব একটা মিখ্যা জ্ঞান, নিছক মিখ্যারূপেই 
সতাস্বরূপের দ্বারা নিজের কাছে উপস্থাপিত করা হইত এবং তাহার পর যদি 
চিবতরে তাহা লয় পাইয়৷ যাইত কেবল তখনই জগৎকে মিথ্যা বলা যাইত। কিন্ত 
প্রকাশ ব৷ প্রকাশের শক্তি যদি নিত্য হয়, সত্যবস্ত বা ব্নের সত্তাই যদি সকল 
বস্তু হয় তাহা হইলে বিশ্বস্ত সকলের বা যাহার মধে) ভাহাদের আবিভাব হয় 
সেই বিশ্বের মূল স্বতাবে তাহাবা এই বিভ্রম অথব৷ অবাস্তবতা হইতে পারে না। 
মায়া যদি ভ্রম হয যদি তাহার অথ হয় যে জগত মিখ্যা তবে মায়াবাদ বিশ্ব- 
সমস্যার সমাধান যতট। করে তদপেক্ষা অধিকতর জট্লিতা বা সমসার স্থটি 
করে--বস্ততঃ ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না বরং সমস্যাকে চিরতরে 
এসমাধেয় কবিয়া তোলে । কারণ মায়া অসত্যই হউক বা অবাস্তব বস্তই 
হউক, ইচ্ভার চরম ফল হয় সোজাসুজি সৰ কিছুকেই উড়াইয়া দেওয়া । 
আমাদের এবং জগতের অস্তিত্ব মহাশুন্যে মিলাইয়া যায়, অখব৷ কিছুক্ষণের জন্য 
তাহার মধ্যে যে একটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয় তাহাও কল্পনা ভিন 
মন্য কিছু নহে । মায়াকে যাহারা একান্ত ভ্রম বলেন, তাহাদের মতে জগৎকে 
গুহণ এবং জগংকে বর্জন অথবা সকল অনুভূতি, সকল বিদ্যা এবং সকল অবিদ্যা, 
-যেজ্ঞান অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত করে এবং যে অবিদ্যা আমাদিগকে বদ্ধ 
করে সমস্তই-_একই ভ্রমের দূই দিক মাত্র ; কেননা কাহাকে গ্রহণ বা বর্জন 
করা হইবে কেই বা গ্রহণ বা বর্জন করিবে? সেরূপ কিছু যে নাই। অনন্য 
কাল ধরিয়া এক অতিচেতন অক্ষর বল্ল মাত্র ছিলেন বা আছেন ; বন্ধন এবং 
মুক্তি দুই-ই প্রতিভা বা বোধমাত্র, কোনটাই সত্য নহে । সংসারাসক্তি মায়া 
বটে কিন্তু মুক্তির ডাকও ত একটা মায়িক ঘটনা ; এডাক এমন একটা কিছু 
যাহা মায়াতেই স্থ্ট হইয়াছে এবং মক্তিতে ইহা মায়ার মধ্যেই লয় পাইবে। 


২১৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


কিন্ত মায়াবাদ এই যে সবকে মুছিয়া ফেলিয়া সকলকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছ্ে, 
মাবাবাদেরই আধ্যাত্িকতাতে তাহার গতিব যে সীমা-নির্দেশ করিয়া দিয়াছে 
তাহাকে সেখানে থামিয়া খাকিতে ত বাধ্য কবা যাইবেনা । কেননা জগতে 
ব্যক্তিচেতনার অন্য সব অনুভূতি যদি ভ্রম হয় তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্ধিক 
অনুভূতি এবং এমন কি যাহাকে বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে সেই পরমাত্বার 
মধ্যে নিব্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গিযা যে আত্মানুভব হয় তাহাও যে ভ্রম নয় 
ইহা বলিবার আমাদের কি অধিকার থাকে ? কেননা বিশ্ব যদি মিথ্যা হয় তবে 
বিশবুচেতনা, বিশ্বাস্্রা, এই সমস্ত সত্তারপে বা তাহাদের আত্বারূপে অবস্থিত 
বধ, সব্রেব মধ্যে যিনি এক, একের মধ্যে যাহা সব ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের 
কোন অনুভূতিবই কোন নিবাপদ ভিত্তি আব থাকেনা, কেননা যে দুইটি বস্থৰ 
মিলনে সে ভিত্তি গঠিত হয তাহাব একটি ত মিথ্যা এবং মার। ছারা গড়া ভ্রম । 
যেটি এইভাবে মিথ্যা হা জগত্বস্ত কেননা যাহাদিগকে আমরা বৃদ্ধ বলিয। 
মনে করিযাছিলাম দ্রগতেব সেই সকল সন্ভাই ত ভ্রম; তাহা হইলে যে বস্তন 
অনুভব বা ধাবণা আমবা পাইতেছি মায়াদ্ারা গঠিত দেহ মধ্যস্থ লমের ছাচে 
ঢালা মন দ্বাবা সেই শুদ্ধ আত্মা বা অশব্দ, নিক্ছিয় পবম সংস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তাটির 
অনুভব যে সত্য হইবে তাহা কেমন করিয়া বলি? স্বতঃ প্রামাণ্যের পরম 
নিশ্চযাপ্রক প্রত্যয অখবা এ তস্বেব নিঃসংশয়িত একান্ত অনুভূতি ব। উপলব্ধি 
হইতেও এমন অখগুনীয় প্রমাণ পাওযা যায়না যাহার জোরে বলিতে পাবি 
যে ইহাই একমাত্র সত্য বা একমাত্র চরম তত্ব ; কেননা অন্য আধ্যাত্তবিক অনুভূতিও 
--যেমন যিনি সত্য বিশ্বেব ঈশুর সেই পর্বব্যাপা দিব্যপুরুঘের অনুভবে-_ 
তেমনি নিশ্চরাত্বক প্রত্যয় জাগায় তাহাঁও তেমনি একান্ত বলিয়া অনুভূত হয 
সেখানেও সেই ত্বকে শেঘ তত্ব বলিয়া বোধে দেখা দেয়। যে বৃদ্ধি 
অন্য সকল পদাখ মিথ্যা এই প্রত্যয়ে পৌ'ছিয়াছে সেআর এক পদ অগ্রসর 
হইয়া আত্মা বা অন্য কোন সত্তা যে সত্য ইহা অস্বীকাব করিয়াও বসিতে পারে । 
বৌদ্ধেবা এই শেঘ পদক্ষেপ কবিয়াছিলেন, অন্য সব পদাথের মত আত্বাকেও 
একটা মনগড়া পদাথ বলিয়া , আত্মা যে সত্য তাহা তাহার! স্বীকার করেন 
নাই : তাহার! ওধু ঈশ্বরকে নষ, শাশৃত আত্মা এবং নৈর্দক্তিক নিপু ণ বৃদ্ধকেও 
সত্যবস্তর তালিকা হইতে বাদ দিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

খাটি মায়াবাদে আমাদের জীধনের কোন সমস্যারই সমাধান হয় না; 
ইহ কেবল বাট্টিজীবকে পলায়নেব পথ দেখাইয়া সমস্যা এড়াইয়া যাইতে বলে; 


১৬ 
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ইহার চরম আকারে ও পরিণামে এই ফল দেখা দেয় যে আমাদের সত্তা এবং 
তাহার সকল ক্রিয়৷ মিথ্যা হইয়া যাষ, তাহাদের অস্তিত্বের কোন সমর্থন থাকে 
না; আমাদের অনুভব, অভীপ্সা, সাধনা সবই নিবর্ঘক হয়; তাহাতে 
যাহাব সঙ্গে কোন প্রকার যোগস্থাপন করা যায় না সব্ব-সন্বন্ব-পবিশুন্য তেমন 
এক সত্য এবং ভাহাব দিকে ফিবিয়া দাঁড়ান ছাড়া আব সব কিছু হইয়া! পড়ে 
সত্তাব বিভ্রম, সব কিছু এক বিরাট বিশৃত্রমেৰ অংশ এবং সমস্ত ভ্রম । উঈশুন এবং 
জীবজগণ্সবই মারার কল্পনা : কেননা ঈশুব মামাতে ব্রেন প্রতি 
নিষ্ব মাত্র, মিথ্য। ব্যষ্টিসন্তারূপে আমবাও বল্দেন এক প্রতিবিম্ব মাত্র, জগৎ 
বন্ধের অনিক্বচনীষ আত্মসভ্ভাতে একটা মিখ)াব আবোপ মাত্র । মতটা 
ইহাপেক্ষা একট কম পর্বনাশা হন, মদি ভ্রমেব মধ্যে অবস্থিত সন্তান কিছু বাস্ত- 
বতা, এবং যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানেব দ্বানা আমরা চিৎস্বন্ধপের মধ্যে করিয়া 
উঠি তাহার কিছু প্রামাণিকতা স্বীকাব কবি ; কিন্ত তাহা সম্ভব হয যদি কালিক 
সন্তার থাকে পৃমাণসিদ্ধ বাস্তবতা এবং তন্মধ্যস্থ অভিজ্ঞতার থাকে বাস্তব প্রামা- 
ণিকতা ; কিন্ত তাহা হইলে আমবা যাহা অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে কবিতেছে 
এমন ভ্রমের সন্মুখে দাঁড়াইয়া আছি ইহা বলা চলে না, বলিতে হয় আমাদের 
সনুখে আছে এক অবিদ্যা যাহা সত্যকে বিকৃত করিয়া দেখাইঈতেছে । তাহ 
না হইলে, বন্ধ যাহাদেব আত্বা তাহারা যদি মিখ্যা হয ভবে নেব আশস্রাত্ব 
(বা আত্মভাব) সিদ্ধ বা প্রামাণা হয় না, তাহা হম এক ভ্রমেবই অংশ ; আত্মাব 
অনুভবও ভ্রম হইয়া পড়ে, 'অহং বঙ্গাস্মি' 'আমি হই সেই বল্ল এ অনুভূতিও 
এক ভ্রান্তধারণা দ্বাবা বিকৃত ও দুষ্ট হইয়া যায় : কারণ আমি তো নাই কেবল 
“সেই বুন্ধই' আছে ; বলিতে হয়-_“আমিই তিনি" (সোহহং) এই অনুভূতিতে 
দই তাবে অবিদ্যা আছে, কারণ ইহাতে ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে এক নিন্য 
চেতন বিশ্ব পুরুঘ আছেন তিনি জগত্প্রভু, কিন্তু জগৎই যদি না থাকে তবে 
জগতপ্রভু থাকে কি করিয়া? জগৎসত্তার খাটি সমাধানে ভিত্তি কেবল সেই 
সত্যই হইতে পারে, যে সত্যের মধ্যে আমাদের এবং জগতেব অথ খুজিয়া 
পাওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের সতোর সামঞ্জস্য বিপান হয়, তাহাদের খাটি সম্বন্ধ 
নিত হয় এবং যাহা, সব্ববস্ত যথা হইতে আসিষাছে “ই তুবীয় সত্যবস্ত্র 
সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের তত্বকে মিলাইয়া দিতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে 
ব্যষ্ট জীব এবং বিশ্বের কিছু সত্য আছে; অদ্ধব সত্তা এবং সকল 
জাগতিক সত্তার অথবা সবিশেষ ভাবের অনুভব এবং নির্ণ বঙ্গের 
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অনুভবের মধ্যে একট! খাটি সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। 

মায়াবাদে জগৎসমস্যার গ্রন্থিমোচন হয় না, হয় গ্রন্থিছেদন : ইহা এক 
পলায়ন- সমাধান নহে : জগৎসন্ভতির মধাস্য দেহধারী সত্তার বা জীবেন 
ইহাতে পূর্ণ বিজয় লাভ হয় না, হয় তন্মধ্যস্থ চিৎসত্তার বণে তঙ্গ দিয়া পলায়ন : 
ইহা আমাদিগকে প্রকৃতি হইতে পৃথক করে বটে কিন্তু মুক্তি দেয় না ঝ৷ 
আমাদের প্রকৃতিকে সার্থক এবং পরিপূর্ণ করিয়া তোলে না। ইহার চরম 
ফলে আমাদেব মধ্যস্থিত একটা উপাদান মাত্র তৃপ্ত হয আমাদের সত্তা 
একটা আবেগ বা একটা বৃত্তিরই ঘটে উদ্ধায়ন ; আমাদের অন্য সব 
বৃত্তি অবহেলিত হইয়া মাযার অবাস্তব বাস্তবতার আলো-আধারির মধ্যে 
বিনাশ প্রাপ্ত হয। বিজ্ঞানে মত তন্ববিদ্যা বা দাশনিক চিন্তায়ও, সেই 
উদার এবং চবম সমাধানই সব্বোতম যাহার মধ্যে সকল সতা এবং অনুতবের 
সমাহার ও সমন্ৃয় আছে এবং যাহা তাহাদেৰ প্রতোযোকের সার্থকতা দেখাইয়া 
দেয়, প্রতিটি বস্ত সমগ্রতাৰ মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হয় বা হইতে 
পারে। সেই জ্ঞানই সব্বোচচ জ্ঞান পদবাচ্য হ'ওয়া উচিত যাহা পকল জ্ঞানের 
তাত্পর্যা এবং অথকে আলোকিত ও উ্ভ্জল করিয়া তোলে তাহাদের এক 
একত্বে এবং পৃণণাঙ্গতায় আনিয়া মিশায় এবং এক পরম সামঞ্জস্যে গ্রথিত করে ; 
যে জ্ঞান অবিদ্যা এবং ভ্রমকে যেমন দূৰ করে তেমনি তাহাদের অর্থ বুঝাইযা 
দেয়, তাহাদের মূল হেতু কি এবং এমন কি তাহাদের প্রবর্তনার সমর্থক হেতু 
কি তাহাও বুঝাইয৷ দেয় : ইহা একটা পবম অনুভূতি যাহা সকল অনুভবকে 
একটা সব্বসমনৃয়কাবী পরম অদ্ধয় তখ্েব মধ্যে আনিযা মিলিত করে । মায়া- 
বাদ সকলকে বর্জন কবিয়৷ একটা একত্ব আনে ; যাহার মধ্যে সব্বতত্বের 
সকল অথের বিলোপসাধন হয় তেমন একটা প্রত্যয় ভিন অন্য সকল জ্ঞান 
এবং অনুভূতির সত্য বা তাৎপর্য লোপ করিয়া দেয়। 

কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধিই 'এসমস্ত বাদানুবাদের ক্ষেত্র অথচ এ ধরণের সত্যের চরম 
সমাধান তর্কবৃদ্ধি দ্বাবা হয় না, তাহার জন্য চাই আপ্যাক্মিক অনুভবের জ্ঞানালোক,; 
চিন্ময বস্ত্বব স্বাধী তখ্যের সমথন ; সংশয়োচেছদী একটি মাত্র আধ্যান্বিক 
অনুভূতি তর্কবুদ্ধির দ্বারা বিগব এবং সিদ্ধান্তের উপাদানে গঠিত একটা সমগ্র 
সৌধকে চুরণ্ণ করিতে পারে। মায়াবাদের পিছনে এইরূপ একটা অতিবড় 
আধ্যাত্মিক অনুভূতিব প্রবল শক্তি আছে ; কারণ যদিও ইহা মন দিয়া পড়া 
একটা মতবাদ মাত্র, কিস্ত যে অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া এ দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, 


১৮, 


ঈদ্বস্ত এবং বিশ্বস্রাস্তি 


পৃভৃত শক্তিশালী এবং আপাতদৃষ্টিতে চরম আধ্যাত্বিক এক উপলব্ধিতে শুধু 
তাহা লাভ হয়। চিত্তে যখন কোন ভাবন৷ নাই, মন যখন আপন গড়া বিধয় 
হইতে উপরত হইয়াছে, যখন সকল ব্যাষ্টিবোব তিরোহিত হইয়। শুদ্ধ আত্মপ্রত্যয় 
বা আত্মভাব মাত্র বর্তমান আছে, যখন চিত্তে জাগতিক কোন বস্তর লেশমাত্র 
জ্ঞান নাই তখন সত্যে জাগরণেব দুদ্ধর্ধ প্রবেগ লইযা এ অনুভূতি আমাদের মধ্যে 
নামিয়া আসে । তখন সেই চিন্ময় মন যদি ব্যষ্টি জীব এবং জগতে দিকে 
দৃষ্টিপাত কবে তবে তাহা! ভ্রম বলিয়৷ বোব বা নাম রূপ ও গতি, স্বয়ন্তু সত্যবস্তর 
উপর মিথ্যা আরোপ বলিয়া তাহাৰ মনে হওয়া স্বাভাবিক । সে অবস্থাকে 
আত্বমবোধ বলাও যেন অপ্রচুব ; তখন বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয এক শুদ্ধ 
চেতনার মধ্যে তিরোহিত্ত হইয়া যায় এবং চেতনা ও সমাপিমগ হইয়া অতিচেতন 
শুদ্ধ সত্তার গভীরে ডুবিয়া যায়। এই একমাত্র নিত্য বর্তমান তত্ব সম্বন্ধে 
'তাহা সং' বা “তাহা আছে' এ কথাও হয় তবলা যায় না কাবর্ণ ইহাতে ও যেন 
একট সীমার গন্ধ আসিয়৷ পড়ে ; সেখানে আছে শুধু কালহীন এক নিত্যত, 
দেশশৃন্য এক অনন্ত, কেবল মাত্র এক শুদ্ধ চরম বস্ত, যাহাৰ কোন নাম দেওয়া 
যায় না এমন এক শাস্তি, যাহা অন্য সকলকে ডুবাইয়। ভাসাইয়া দিযাঠে এমন 
অহেতুক এক পবম আনন্দ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এই অনুভব 
নিজের যধ্যে' নিজেই পূণ এবং প্রামাণিক ; ইহার 'একাত্বপ্র তায়সার' তীৰ্‌ 
অনুভূতি যখন সাধকের কাছে উপস্থিত হয় তখন তাহার নিশ্চয়াত্বক জ্ঞানে ও 
বিশ্বাসে জহাকে আচছনু ও অভিভূত করিয়া দেয়। কিন্তু তবু আধ্যাত্তিক অনুভব 
মাত্রই অনস্তের অনুতব, এবং সে অনুভব লাভের ধারাও অনেক ; শুধু এই 
অনুতব নয. অনুভবসমূহের মব্যে অন্য কোন কোন অনুতবও দিব্যপুকঘ বা 
চরম সত্যস্বরপের এত নিকটে লইয়া যায়, তাহার সানিধোর সত্য এবং যাহ। 
তাহা হইতে ন্যন তাহার বন্ধন হইতে মুক্তিব এমন অনির্বচনীয় শান্তি ও 
শক্তি সে অনুভবের মধ্যে দেখ! দেয় যে তাহাও নিশ্চিত পূণ এবং চরম, এ বোধ 
আসিয়া তেমনিভাবেই সাধককে আচ্ছন্ন এবং অভিভূত করে । নিত্য সত্য- 
বস্ততে পৌছিবার শতপখ বিদামান, যাহা অনিব্্বচনীয় যাহার কোন খবর মন 
দিতে বা বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না সেই পরম "স্তর চরম অনুভূতিতে 
পৌ'ছিবার পথ হয় যে প্রকৃতির, অনুভূতিও হয় সেই প্রকৃতির । এই সমস্ত 
বিশিষ্ট পরম অনুভূতিকে একমাত্র শেঘ বা চরম অনুভূতির উপান্ত্য বা ঠিক 
পৃৰর্ববস্তী অনুভূতি বলা যাইতে পারে ; ইহারা সেই সমস্ত সোপান যাহা অবলম্বন 


৮ 


দিব্য জীবন বার্তা 


করিয়৷ আত্বা মনের সীমা পার হইয়া চরমতত্বে পৌছে । এখন প্রশ এই যে 
এই ওদ্ধ অক্ষর আত্বসত্তা - এই যাহ ব্যষ্টি এবং বিশ্বের লয় বা নিব্বাণ স্থান 
ইহা কি উপান্ত্য অনুভূতিসমূছেৰ অন্যতম অথবা যাহা সকল পখেরই শেষ 
যাহা নিমৃতর সকল অনুভূতিকে অতিক্রম এবং বর্জন করিয়া বর্তমান আছে, 
ইহা কি সেই শেষ বা চরম ও পবম অনুভূতি? দাবি করা হয়--ইহা। 
সকল অনুভূতিৰ পিছনে এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্য সকল 
জ্ঞানকে অস্বীকাব 'ও বর্ন করিযা বর্তমান আছে; সত্যই যদি তাহা 
হয় তবে ইহাকেই শেঘ পয্যস্ত চবম বলিয়৷ স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত 
এই দাবিব উপনেও আর এক দাবি করা হন যে ইহা পার হইর৷ 
আরও অগ্রসর হইয়া এক বৃহত্তর নেতি বা মহত্তর ইতিতে পৌছা৷ 
যায়, ইহার পরপারস্থিত এক অসতেন মধ্যে আত্মনিব্বান লাভ ঝরা যাঁ 
অথবা বে বিশ্বচেতনা এবং যে অদ্বয় সংস্বরূপের মধ্যে জগতচেতনার নিব্বাণ 
হর সেই উভয়ের অনুভূতির মব্য দিয় এক বৃহত্তর দিব্য মিলন ও একত্রে যাওয়া 
যায় বাহার বিশাল অখণ্ড ও পূণাক্গ সতোর মধ্যে এ উভয় অনুভূতিই বর্তমান 
থাকে । তাইভো বলা হয় মে দ্বেত এবং অত এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া 
এক 'তিখ' বা তত্ব আছে--যাহা এ উভবকে ধারণ কবিবা আছে এবং তাহাদের 
অতীত সেই চরম সত্যের মধ্যে উভযেরই নিজ নিদ্দ সত্য দেখিতে পায়। 
যে পরম অনুভব অন্য সকল সন্তাবিত কিন্ত নিমৃতর অনুভবকে নিরাকৃত 
এবং অতিক্রম করিয়া চরম সত্যে পৌ ছিতে অগ্রসর হয় তাহাকে একটা ধাপরূপ 
স্বীকাব কবা বায । কিন্তু যে চবম এবং পরম অনুভব সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
সত্যকে স্বীকার করে এবং নিজের অন্তভুক্ত করিয়া নেয়, প্রত্যেক অনুভবকে 
তাহার চরন সীমায় পৌছিতে দেয় ও পরম এবং চরম সত্যের মধ্যে সকল জ্ঞান 
সকল অনুভূভিকে আনিরা মিলাইয়া৷ এক ও পূণাঙ্গ কবিনা তোলে তাহা আবও 
অগ্রব ্তী ধাপ হইতে পারে ; তাভাব মধো যাহা সবকে আলোকিত ও বূপান্তারিত 
কবিতে সক্ষম, সব্বপদাখের তেমন বৃহত্তম সত্য এবং বিশ্বাতীতি অনস্তের উচচতম 
মহিমা যুগপৎ বর্তমান আছে। উপনিঘদে আছে পরম সত্যবস্ত বুনন তাহাই 
যাহাকে জানিলে সব জান] হয় : কিন্ত মাাবাদের সমাধানে বন্ধ তাহাই যাহাকে 
জানিলে সকলই অসত্য এবং অবোধ্য প্রহেলিকা হইয়া পড়ে; এই যে অন্য 
অনুভূতির কখা হইল তাহাতে সত্য বস্তকে জানিলে সব কিছু সত্য তাখপধ্য লা 
করে এবং নিত্য ও চরম সত্যবস্ততে তাহাদের যে সত্য আছে তাহ! প্রকাশ পায়। 


২৯০ 


সন্ধম্ত এবং বিশ্বপ্তান্তি 


সকল সত্যেরই, এমন কি সত্যে সত্যে আপাতবিনোধ থাক সত্ত্বেও, একটা 
পামাণিকতা আছে ; এসমস্ত সত্যের পক্ষেই প্রয়োজন আছে এমন কোন 
বৃহত্তম সত্য, যাহা৷ সকল সত্যকে নিজের অন্তভুক্ত করিয়া নিয়া সকলের সামঞ্জস্য 
সাধন করে ; প্রত্যেক দর্শনের একটা সার্থকতা আছে, অন্য কিছু না হউক 
তাহারা প্রত্যেকে আত্মা এবং জগৎকে ব্রত্নের যে বহুমুখী প্রকাশ আছে তাহার 
এক একট! অনুভবের দিক হইতে এক এক দৃষ্টিতলীতে দেখে এবং সেইরূপ 
দেখিতে গিয়া অনন্তের মধ্যস্থিত এমন কিছুব উপব আলোকপাত করে যাহা 
আমাদিগকে জানিতে হইবে । তেমনি সাধকেব প্রতিটি আধ্যাত্বিক উপলদ্ধি 
সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলেই, যাহা সকল সত্যকে স্বীকার কনে অথচ সকলকে 
'অতিক্রম কবিয়া বন্তমান আছে এমন এক উদাবতম এবং উচচতম সত্যবস্তকে 
ইশারা বা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেয। 'আমনা বলিতে পারি--সকল সত্য এবং 
সকল অভিজ্ঞতা যে আপেক্ষিক ইহা তাহাবই চিহ্ন, কাবণ জ্ঞাতার বা অনুভব- 
কাবীব মন ও সন্তার প্রকৃতি এবং অন্তর্মুখী 'ও বহির্নুখী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসাবে সত্য 
এবং তাহার শ্বনুভবে বৈচিত্র্য দেখা দেব ; ইহা বল! হয় যে নিজ প্রকৃতি অনু- 
সারে প্রত্যেকের নিজস্ব ধন্ম আছে ; তেমনিভাবে বলা যায় যে জীবন বা জগৎ 
সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভখ অনুসাবে প্রত্যেক লোকের একটা নিজস্ব 
দশন আছে যদিও খুব অল্প লোকেবই নিজের দরশশনকে রূপ দেওয়ার সামথ্য 
আছে। কিন্ক আব একদিক দিযা দেখিতে গেলে এই বৈচিত্র্য অনন্তের 
অনন্ত বিভাবের সাক্ষা দেব ' প্রত্যেক সাধক সেই অনন্তের এক বা একাধিক 
বিভাবের বাঁ স্পর্শের আংশিক বা পূণ আভাস পা অথবা তাহার মানসিক বা 
আধ্যান্বিক অনভবে তাহা মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সাধনার একটা বিশেষ 
ভূমিতে, একট! বৃহৎ উদাবতার বা পরমতসহিঞ্ জটিল অনিশ্চযতার মধ্যে, এই 
সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদেব নিজ বৈশিষ্ট্য হাবাইযা ফেলিতে খাকে অখবা৷ একটী৷ 
সে চরম সত্য ব৷ যাহাতে ভুবিয়া থাকা যায এমন একটি মাত্র অনুভবকে স্থান 
দেয় বাকী সকল অনুভব যেন খসিয়া পড়ে । এই শবস্থাব সাবকের মশে হইতে 
পাবে যে এতকাল ধরিয়া সে যাহা দেখিরাছে বা ভাবিয়াছে অথবা নিজের বা 
জগতের অংশ বলিয়া মনে করিযাঁচে তাহা সবই অসত)। তাহার নিজের 
এই 'সব' মিথ্যা বলিয়া দেখা অবশেঘে বিশুভ্রান্তি রূপে দেখ। দেয় অথব। মনে হয় 
এ সমস্ত নানামুখী খণ্ড খণ্ড সতা, এমন কোন সত্য বা তত্ব নাই যাহা৷ তাহাদিগকে 
যক্ত করিয়।৷ এক করিতে পাবে ; তখন সে নিত্যবস্তর শুদ্ধ নেতিবাদের অনু- 


২১ 


দিবা জীবন বত 


ভবের মধ্যে প্রবেশ করে, সবর্ব তাহা হইতে খসিয়া পড়ে, এবং একমাত্র 
নিঃশব্দ নিক্ষ্িয় নিবিবশেষ বস্ত্র অবশিষ্ট থাকে । কিন্ত সাধকের চেতনাকে আরও 
'অগ্রসব হইবার জন্য এবং এক নূতন অধ্যাত্ দিব্যদৃষ্টির আলোকে যাহা সে 
ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহাকে পুনরায় দেখিতে আহ্বান করা যাইতে পারে ; তখন 
সে চরম:সত্যবস্তরর সত্যের মধ্যে সব্্ববস্তর সত্যকে আবার ফিরিয়া পাইতে পারে ; 
নিব্বাণের নেতি প্রত্যয় এবং বিশচেতনার ইতি প্রতায়, এ উভয়ই যাহার আত্ম- 
প্রকাশ সেই তৎস্বূপের একই দৃষ্টিব নীচে আসিয়া এ উভয়ই পরম সময 
'ও সামগ্তস্যে মিলিত হইতে পারে । মানস হইতে অধিমানস জ্ঞানের ভূমিতে 
'আবোহণেব পখে এই বহুমুখী একত্ববোধই সাধকের মুখ্য অনুভব ; সমস্থ 
বিক্ট্টি সমস্য প্রকাশ তখন পবম এক স্তবসক্গতি এবং সামঞ্জস্যরূপে দেখা দেখ 
এবং যখন শাত্বা অধিমানস এবং অতিমানসেব মধ্যবশ্তী পান্তরেখায় দাড়াইয। 
একটা সমগ্র দৃট্টি দিযা সকল অস্তিত্বকে দেখে তখনই এ স্তবসঙ্গতি চরম চমৎকান 
তাবে বৃহত্তম পৃণতা প্রাপ্ত হয়। 

অন্ততপক্ষে ইহাও যখন একটা সম্ভাবনা তখন ভালভাবে অনসন্ধান কবিয়া 
ইহাব শেঘ পবিণাম পর্য্যন্ত দেখা উচিত। সন্তাৰ সমস্যা সমাধানেব জন্য একটা 
বিবাট বিশৃত্রাত্তিবাদ লইয়া বিচাৰ করিতে হইয়াছে, কেননা মন যে চক্রাবর্তনে 
উপবে উঠিতেছে তাহাব শেষ সীমায়, যে বিন্দুতে গিযা মন ভাঙ্গিয়৷ পড়িতে 
বা বিলুপ্ত হইতে চায় সেই সময একটা অতি প্রবল অনুভুতির মধ্য দিয়া এ মত 
আসিযা উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্ত চবম সত্যের অপক্ষপাত আলোচনার শেছে 
একবান যখন স্থিন হইল যে এ মত গ্রহণ অপবিহার্যা নয়, তখন এ মতকে এক 
পাশে রাখিরা দিতে পাবি---অখবা আরও উদার এবং সাবলীল বা নমনীয় ভাবনা 
এবং বিচাবের প্রসঙ্গে ঘদি প্রয়োজন হয় তবে কেবল তখনই ভ্রান্তিবাদের কথা 
আঁবাব তুলিতে পাবি । মাযাবাদ যাহাকে বজন করিয়। গিয়াছে স্বৃতরাং যাহার 
সমাধান হয নাই আমাদেব দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ কবা যাক, সেই বিদ্যা এবং অবিদ্যার 
সমস্যার উপর | 

স্বত্ব কি? এই প্রশের উত্তরের উপবই সব কিছু নির্ভর করে। যে 
চেতনা দি! আমবা সত্যকে জানি তাহা সীমিত অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং জাস্ত , 
আবাব আমাদের এই সীমিত চেতনা যে বিশেষ ধাবায় বস্তুর সংস্পর্শে আসে 
তাহার উপর আমাদেব সত্যেব ধারণ নির্ভর করে এবং অনাদি ও চরম চেতনা 
যে ভাবে দেখে তাহা হইতে আমাদের দেখ! খুবই ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । 
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সন্বস্তব এবং বিশ্বভাস্তি 


স্ববপ সত্য, তাহা হইতে জাতি এবং তাহার আশ্রিত প্রাতিভাসিক সত্য, এবং 
এ উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের সীমিত এবং অনেক সময় ত্রাস্ত অনুভব বা! 
ধারণা আছে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং বিচার বুদ্ধিদ্বারা আমরা লাত করিয়াছি, 
এই তিনের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা বঝা দরকার। আমাদের 
ইন্দ্রিয়বোধে পৃথিবীকে সমতল বোধ হয়, এবং একটা সীমার মধ্যে দৈনন্দিন 
ব্যবহারের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়ের দেওয়া এই বোধ অনুসাবেই আমাদিগকে 
চলিতে হয়, ধরিয়া লইতে হয় যে পৃথিবীটা সমতল : কিন্তু প্রতিভাসেরই খাটি 
সত্য এই যে পৃথিবী সমতল নয় ; এবং যে বিজ্ঞান প্রাতিভাসিক সত্যকেই 
শুধ খোজে সেও পৃথিবীকে প্রায় গোলাকার ধরিয়া লইয়া কাজ করে। প্রতি- 
তাসের খাটি সত্য সম্বন্ধে ইন্জ্িয়েব দেওয়া সাক্ষ্য বনুস্থানেই বিজ্ঞান বিশ্বাস 
করে না অথবা উলটাইনা দেয়, কিন্তু তবু ইন্দ্রিয়েব দেওয়া কাঠামো বা ব্যবস্থা 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কেনন৷ বস্তর ব্যবহাবিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় 
ভামাদেব উপবে যে বোধ আরোপ কবে, সত্যের পৰিণামরূপে তাহার একটা 
প্রামাণিকতা। আছে যাহা উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের যুক্তি বৃদ্ধি ইন্দ্রিয় 
গণের দেওযা তথ্যের উপর নির্ভৰ করিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম কবিয়া যায়, 
সত্য এবং অসত্য সম্বন্ধে নিজের বিধান বা ধারণা গড়িযা তোলে, কিস্ত যে সেই 
যুক্তি দিয়া পর্যবেক্ষণ এবং বিচার করে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই সমস্ত 
বিধান এবং ধাবণ! ভিন প্রকাবের হয। জড়বিজ্ঞানী প্রাতিভাসিক জগৎকে 
পবীক্ষা করিয়া বুঝিতে গিয়া বাহ্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এবং ক্রিযাধারার 
উপর ভিত্তি করিয়া কতকগুলি সুত্র, এবং মান বা আদর্শ খাড়া করেন ; তাহার 
মনে হইতে পারে যে জড়ই অন্থন্বুখীন পরিণামে মন হইয়া দাডাইযাছে, আত্মা 
এবং চিদ্বস্ত অসত্য ; যাহা। মন হইতে স্বতন্ত্ররপে অবস্থিত, মনের কোন ক্রিয়া- 
ধাবা* বা বিশ্বগত কোন চেতনার আবির্ভাব বা হস্তক্ষেপ যাহার উপবকোন 
পৃতাৰ বিস্তার করিতে পারে না এমন জড় এবং জড়শক্তি মাত্র আছে, মন 
যেন সেই স্বতন্ত্র জড়বস্্র পর্যবেক্ষক মাত্র : অন্ততঃ ইহাই মনে করিয়া 
বিজ্ঞানীকে ক্রিয়া করিতে হয়। মনোবিজ্ঞানী মনেৰ চেতনা এবং অচেতনা 


*আপেক্ষিক তাঁবাদ (0১60 ০ 701901515) এ ধারণার ভিত্তিকে নাড়াই$। দিয়াছে, কিন্ত পরীক্ষা 
(962796) এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে, ব্যবভারিক ভিত্তিরপে ইনছাকে রাখিবার 
প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিয়াছে । 
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দিব্য জীবন বার্তা 


স্বতস্ত্রভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া সত্যের আর এক প্রদেশ আবিফ্ষার করেন ' 
সে সত্যেব প্রকৃতি অস্তর্খুখীন, তাহাদের নিজস্ব বিধান এবং ক্রিয়াধারা আছে ; 
তাহার মনে হইতে পারে যে সত্যের রহস্যের চাবিকাঠি মনের কাছে আছে, 
মনই সত্য বস্ত, জড় মনের ক্রিয়াক্ষেত্র মাত্র ; এবং মন হইতে স্বতন্ব কোন চিদৃ- 
বস্ত এমন কিছু যাহা অসত্য | কিন্ত আরও গতীরে গিয়া অনুসন্ধান করিলে আত্বা 
এবং চিদৃ-বস্তর সত্য ভাসিয়া উঠে, সত্যের একটা! বৃহত্তর ভূমির বা লোকের সন্ধান 
পাওয়া যায় যাহাতে আমাদেৰ অন্তন্ুখী মনোময় এবংবহিশ্মুখী জড়ময় সত্যসমূহের 
রূপ বদল হইয়। যায় এবং দেখা যায় তাহাব! প্রাতিভাসিক এবং গৌণ সত্য, 
আত্মার ব৷ চিদ্বস্তর সত্যেক উপব নির্ভৰ কবিষ তাহাব৷ বর্তমান আছে। এই 
গভীবতব অনুসন্ধানে ফলে মনোময় ও জডময় বস্তরাজি একটা নিম তর ভুমির 
সত্য বপিয়৷ বোধ হয়, এমন কি সহজে তাহাদিগকে অশত্য বলিয়াও মনে হইতে 
পাবে। 

কিন্ত সান্তকে লইয়াই কারবাবে যে অভ্যস্ত সেই বিচারবুদ্ধিই এইতাবে 
বিভাগ এবং বর্জন কৰে ; ইহা সমগ্রকে খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলে এবং সমগ্রের 
এক খণ্ডকে বাচিযা লইয়া তাহাঁকে সমগ্র বলিয়াই গ্রহণ কবে। নিক্ছের ক্রিয়াব 
জন্য ইহ মনের পক্ষে প্রযোজন, কেননা সাস্তকে সান্ত বলিয়া গ্রহণ কবিয়াই 
তাহাকে কাজ কবিতে হয় : আমাদিগকেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং সাস্তকে 
লইঘা বিচাববুদ্ধির কাজে মনেব দেওবা এই ব্যবস্থা মানিষা চলিতে হয় কারণ 
সত্যে পবিণামন্ূপে ইহাৰ একটা প্রামাণিকতা আছে, সুতরাং তাহা উপেক্ষা 
করা যার না। যাহা নিজে পূর্ণ অথবা নিজের মধ্যে পূর্ণকে ধারণ করিয়া 
আছে সেই আধ্যাত্মিক সতোর অনুভবের ক্ষেত্রে আসিয়াও মন তাহার খণ্ডন- 
কাবী বিচাববুদ্ধিব ক্রিয়া চালা এবং সাস্তকে যেমন সংজ্ঞা দিয়া সীমা নির্ধারণ 
করিরা জানিতে বা! দেখিতে হয় তেমনিভাবেব সংজ্ঞা এবং সীমানির্দেশ এখানেও 
করিতে চাষ , সে অনন্ত এবং সান্তের, চিদ্বস্ত এবং তাহার প্রতিভাস ব৷ 
প্রকাশের মধ্যে একটা সীমাবেখা টানে এবং বলিয়া বসে যে এ সমস্ত সত্য এই 
সমন্ত মিখ্য' | কিন্ত আদি এবং পরম চেতনান 'এক জম্যক্‌ পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে 
সমগ্রেব এমন এক বূপ ভাসিয। উঠে যাহার মধে সত্তার সকল অস্তিত্বই বর্তমান 
থাকে, সেই চিন্মর অদ্বয় অণও স্বরূপ সত্যের সমগ্রত্তার মধ্যে প্রতিভাসকে 
দেখা যায সেই সত্যবন্থর প্রতিভাস বা প্রকাশ রূপে । এই বৃহত্তর চিন্ময় 
চেতনা সকল বস্ততে যদি শুধু অসত্য দেখিতে পাইত, চিদ্ৃবস্তর সত্যের সহিত 


২২৪ 
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যদি তাহারা একান্তভাবে সন্বন্ধশূন্য হইত, তাহা হইলে-_স্বয়ং খতচিৎ বা 
সত্য চেতন! হইয়া-_অনস্তকাল ধরিয়া যাহা বর্তমান আছে বা পুনরানৃত্থ হইতেছে 
এপ সেই অসতাকে পোষণ করিয়া রাখিবার কোন কাবণ তাহাতে খাকিতে 
পারিত না ; কিস্তু তবুও যে এইভাবে পোষণ কনিতেছে, তাহার কারণ চিদৃ- 
বস্বর সতাই রহিয়াছে তাহাদের ভিত্তিতে । কিন্ত এইবপ পণাঙ্গ দৃষ্টিতে 
দেখিবার ফলে সান্ত সত্তার বিচারবৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিবক্ঞানে প্রাতিভাগিক সত্য যে 
বূপে দেখা দেয় তাহাকে অন্য আকাবে দেখ! দিতেই হইবে ; ইচাব অন্য এক 
গতীরতর সত্য ভাসিযা অন্য এক বৃহন্তব তাখপধ্য ফাটা উঠিবে, সন্তান গতি 
পৃন্তিতে অন্য এক মুক্মতর এবং নিচিত্রতর ক্রিষ।পানা গ্রুকাশ পাইবে । সান্ত 
বিচাব-বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়বোধ সত্যেব যে সমস্ত বিধান এবং মনোময ঝপ গরিব 
ভলিরাছিল এই বৃহত্তব চেতনা তাহা সত্য এবং ভ্রম এই উভমেন উদ্বাদানে গড়া 
ম্াংশিক বূপারণ বলিয়৷ দেখিবে ; স্থৃতরাং এই সমস্ত গড়া দপকে যুগপৎ সত্য 
এবং মিখ্যা বলা যাইতে পাবে কিন্ত তাহাতে প্রাতিভাষিক ভরত মিখ্য। বা অবাস্তব 
বস্্ হইয়া পড়িবে না; তখন এই জগতেরই ফুটিয়া উঠিবে অন্য এক চিমময 
বপ : সান্ত অনন্তেরই শক্তি গতি বা ক্রিষাবারা বূপে আত্মপ্রকাশ ববিবে। 
নাদি এবং চবম চেতনা অনস্তেরই চেতনা, তাই স্বভাবত তাহা বখাবে 
অদ্বৈতানুভবের মধ্যেই দেখিবে, তাহাব দৃষ্টি হইবে সমাক এন: পৃণাঙ্গ দৃষ্টি; 
সে দট্টিতে সবই গৃহীত হইবে, সে দৃষ্টিন আলিঙগন-পাশে সনই বদ খাকিবে 
শাবাব তাছ। সুবর্বনিয়ামক বলিয়া সকল বৈশিষ্ট্যকেও দন কনিবে * তাচা হানে 
এক অবিভক্ত এবং অবিভাঙ্ত্য পূণ দিব্যদশন। তা বস্তব কূপ দোখতে 
পাইবে এব: সকল দ্ধপ সকল গতিকে স্বরূপ সত্যেবই প্রতিভাস এবং পনিণাম 
রূপে তাহার আব্নশক্তিরই বূপারণ এবং গতিবৃভিজপে দেখিবে । নিচাব- 
বৃদ্ধি বলে সত্যের মধ্যে পরস্পর একান্তবিরোবী বস্তুসমুছেন স্থান খাকিতে 
পাবেনা ; তাই যখন প্রাতিভাসিক জগৎ এবং মূল বুঙ্গবস্তৰ সঙ্গে নিনোধ 
রহিয়াছে অথবা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইতেছে তখন জণাং নিখাা হইতে 
বাধ্য , আবার যেহেতু ব্যষ্টিসত্তার সঙ্গে বিশ্বাভীত এব* বিশখুগত এ উভয়েন 
বিরোধ আছে স্ুতরাঃ ব্যষ্টিসত্ভা বা জীবও মিথ্যা । কিন্ত সান্তকে ভিত্তি 
করিয়৷ যে বিচার-বৃদ্ধি গঠিয়া উঠ্িরাছে তাহার কাছে যাহাগা একান্তবিরোী 
বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারা অনন্তের উপব প্রতিষ্ঠিত বৃহন্ুন বুদ্ধি এন” দিনা- 
দৃষ্টির কাছে বিরুদ্ধ ধর্্ীক্রান্ত না হইতেও পারে । আমাদের মন যেখানে বিরোধ 
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দেখে অনন্ত চেতনার কাছে তাহ। হয়ত বিরোধ ময়--একে অন্যের পরিপূরক । 
মূল ভন্ব এবং সেই তহ্কের প্রতিভা পরম্পরের পরিপূরক, বিরোধী নহে-_ 
প্রতিভাস তত্বকেই প্রকাশ করে ; সান্ত অনস্তের একটি ঘটনা বা ক্রিয়াফল. 
অনন্তের বিরোধী নয় ; ব্যষ্টিসত্তা বা জীব বিশবগত এবং বিশ্বাতীতি সত্তারই 
আত্মপ্রকাশ, তাহা হইতে একেবাবে স্বতন্ত্র বা তাহার বিরুদ্ধ একটা কিছু নয় : 
বিশ্রগত সন্তাই কেন্দ্রীভূত হইযা বিশেষত্ব গ্রহণ করিয়। জীব হইয়াছেন, আবাব 
তাহার সত্তা এবং প্রকৃতির স্বরূপে সে বিশ্বাতীত সত্তার সহিত এক। এই 
সব্বগ্রাহী 'অই্বৈতদর্শন যখন দেখে অরূপ এক মূল সত্তার মধ্যে অগণিত বূপরাছ্ি 
রহিয়াছে, অনন্তেন এক স্থিতি-ধর্ম অনন্তের অনন্ত প্রকার গতি-ধর্মের আশবয়ী- 
ভূত হইমা আছে অথবা অনন্ত এক অদ্ধব বস্ত বহু সন্তা বহু বিভাব বনুশক্তি এব: 
বহু গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তখন সে ত বিবোধ দেখেনা; 'কেননা সে 
দেখে এ সমস্ত এক অন্বয-বস্তুরই নানা সম্ভা, বিভাঁব, শক্তি এবং গতি। এই 
ভিত্তিতে জগ্ংস্থাষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ক্রিমা, তাহা মিজে কোন 
সমস্যা স্ষার্ট করেনা কেননা অনন্তের ক্রিয়াব মধ্যে ঠিক ইহাই দেখিতে আশা 
করা যাইতে পাবে | মানসিকক্ষেত্রেব যত সমস্যা যত বিরোধ তাহা সাশ্ত 
বিচার-বুদ্ধিই স্যষ্টি কবে, অনস্তেব শক্তি এবং তাহাব সন্ভাকে তাহাব গতি এবং 
স্থিতিকে ইহাব স্বাতানিক বন্ব এবং মুল একত্বকে সে-ই কাটিয়া পৃথক করিযা 
তাভাদের মধ্যে বিবোধ আনিয়া ফেলে, যে আত্বা স্বরূপত্ু* এক তাভাকেও খু 
করিম। দেখে, প্রকৃতিকে চিদ্বস্ব বিনোনীরূপে স্থাপন করে। কি করিয়া অনন্ত 
জগংন্পে পরিণত হইলেন, কালাতীত নিত্যবস্ত কি করিয়া কালের ক্ষেত্রে আতু- 
প্রনাশ করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে চেতনাকে সান্ত বিচার-বুদ্ধি, সীমিত ইন্ডির- 
বোধকে ছাড়াঈয। উর্ছে স্থিত এক বৃহন্ভব বৃদ্ধি এবং চিন্ময় বোধের ক্ষেত্রে পৌ- 
ছিতে হইবে ; এই উচচতর বুদ্ধি ও চিন্ময বোধ অনন্তের চেতনার সংস্পর্শে আছে, 
-অনন্তেব ন্যায়-যুক্তিব বহস্য ইহাদেশ নিকট উন্মোচিত ; সে ন্যায় শুদ্ধসত্তার 
নিজেরই ন্যার এবং ভাহার বিধান তাহাব নিজেরই সত্যসমূহের আক্রিয়া হইতে 
'অনিবাধ্যভাবে স্বভাবত জাত ভয় ; এ ন্যারে প্রাকৃত ন্যায়ের মত মননের ধাব। বা 
সোপান সাজান থাকেনা, তাচাব মধ্যে থাকে সৎস্বর্ূপেবই আত্মপ্রকাশেব ধার! । 

কিন্ত ইহা বলা যাইতে পংবে যে এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা বিশ্ব- 
চেতনাব বিবনণ কিন্ত তাহার পরেও এক চবম ও পরম বস্ত আছে , এই পরম 
বস্তৃকে সীমিত করা যায়না, কিন্ত জগৎ এবং জীব তাহাকে যখন সীমিত বা৷ 
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খণ্ডিত করে তখন তাহারা অবশ্যই মিথ্যা! পরম বস্তকে যে সীমিত করা 
মানা ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটেইত ; শরূপ বা রূপ, একত্ব বা বহুত্ব, নিদ্ধিয় স্থিতি 
এবং সক্র্রিয় গতি কিছু হারাই তাহাকে সীমিত করা যাযনা । তিনি বূপ স্ষ্টি 
করিলেও রূপ তাহাকে সীমিত কবিতে পারেনা, বহুত্ব প্রকাশ করিলে ও বন্ত্ব 
তাহাকে বিভক্ত করিতে পারেনা, গতি এবং সম্ভুতিও তাহা হইতে প্রকাশিত 
হয় কিন্ত গতি তাহাকে স্বানচ্যুত বা বিচলিত করেনা, সন্ভৃতিও তাহাতে কোন 
পবিবর্তন আনে না৷ ; যেমন আত্মবিস্যা্টতে তিনি বিক্ত হন না বা ফুরাইয়া মাননা 
তেমনি কোন কিছু দ্বারা তিনি সীমিত হননা | প্রকাশে, ফাতা হইতে বা যাহাশ 
পৃকাশ হয় তাহা নিঃশেষ হয় না ইহা জড়েও দেখ। যাব : ধট শিল্মাণে যু্ডিকা 
সীমিত হয় না, প্রবাহ দ্বারা বাযু নিঃশেষ হইয়া যাযলা, ভবঙ্গে উদ্ফ্াসেও 
সমুদ্র সীমিত বা নিঃশেষ হইয়া পড়েনা | সীমার ধারণ শুধু মন এব উন্দ্িয় 
বোধেব, কাবণ তাহারা দেখে সান্ত যেন একটা পখক সন্ভা, অনন্ত হইতে কিছু 
নিজেকে পৃখক করিয়। নিযাই সান্তে পবিণত হইয়াছে অশপা সান্ত এমন কিছু 
যাভাকে সীমার ছ্বাবা অনন্ত হইতে কাটিযা ফেল! হইযাছে , প্রাকৃত বুদ্ধি এই 
ধানণাই ভ্রান্ত, কিন্ত অনস্তও ভ্রম নহে সান্তও ভ্রম নহে ; কাবণশ অনন্ত ব। পাস 
কিছুই মন বা ইন্ত্রিয়ের ধাবণার উপব নিভব করে না ; তাহাদের মন্তার জন্য 
তাহারা শুধু পরব্রন্দেব উপব নির্ভর কবে। 

বিচাব-বৃদ্ধি বন্ধের কোন সংজ্ঞা দিতে পাবে ন।, বাক্য তাহাকে প্রকাশ 
করিতে পাবেনা, অন্ভবেব মধ্য দিষা শুধু তাহাতে পৌ চা যায । রাহা যেন 
এক পরম অসৎ, রহস্যপৃণ অনিবর্বচনীয় অনন্থ এক মহাশুন্য, তাই অস্থিভাবের 
একান্ত বিলয সাধনের মধা দিযা তাহাতে পৌ ঢা যায । আবান আমাদের 
অস্তিভাবের যে সকল মূল বিভাব আছে তাহাদেব ৮বম বা পরম প্রিষ্ঠার দাবা! 
পবমজ্ঞান ও আলোকের, পরম প্রেম এবং সৌন্দরযেব, পবমশক্তি এব: বীযোর, 
পবম শান্তি এবং নৈ:শব্দ্যের মধ্য দিয়াও তাহাতে পৌছা যায়। শুদ্ধ সৎ, 
শুদ্ধ চিৎ, শুদ্ধ শক্তি বা! শুদ্ধ আনন্দের অনিব্বচনীয় পবম বহস্যের মধাদিয়া 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, আবার এমন এক পবম অনুভূতির মধ্য দিরা সেখানে 
পৌছা যায় যাহাতে সৎ, চিৎ, শক্তি এবং আনন্দ অনিব্ব»নীল দূপে এক হইয! 
গিয়াছে : কারণ ইহাতে আমরা যাহার বণনা দেওয়া অসম্ভব তেমন এক পরম 
চমৎকার অবস্থা লাত করি যেন অস্তিত্বের জ্যোতিন্্নয় এক অন্তল গভীরে ডুবিয়া 
গিয়া এমন এক অতিচেতনায় প্রবেশ করি যাহাকে চরম তত্বের দ্বার স্বরূপ 


২২৭ 


দিষা জীষন বার্তা 


বলা যায়। প্রচলিত ধারণ এই যে কেবল মাত্র ব্যাট জীবভাব এবং জগৎ 
ভাবের বিলয় সাধন দ্বারাই আমরা বে প্রবিষ্ট হইতে পারি। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
ব্যা্ট জীবকে তাহার ভেদগত অহং সন্ভাই শুধু বিসর্জন দিতে হইবে ১ তাহাব 
চিন্ময় ব্যষ্টি সম্ভীকে উদ্ধেতুলিয়া বিশ্বকে আত্মসাৎ এবং অতিক্রম করিয়া 
সে নিত্য বস্ততে পৌ' ছিতে পারে, অথবা সে নিজেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে 
পারে কিন্ত তখনও ব্যষ্ট সম্তাই নিজেকে অতিক্রম করিয়া বন্ধে অনুপ্রবিষ্ট হয়। 
অখব৷ উত্তরায়ণের সাধনায় তাহার আত্মসত্তাকে পরম সত্তা বা অতিসভ্ভায 
( 9১010101776 631561)06 01: 9]901-6519061)00 ) তাহার আক্র- 
টৈতন্যকে পরা-চেতনা বা 'অতিচেতনায়, তাহার নিজের এবং সম্ভার সকল 
আনন্দকে পবম আনন্দে অথবা আনন্দেন অতিভূমিতে উন্নীত কবিয়। সে ব্র্গলাভ 
কনিতে পানে । আবার ব্রল্দে পৌঁছিবাব আর এক পখ আছে, বাষ্টচেতনা 
উপরে উঠিয৷ বিশ্বচেতনাম অনুপ্রবিষ্ট হইতে পাবে, নিজের মধ্যে বিশ্ব চেতনাকে 
ধারণ কনিতে পারে এবং নিজেকে এবং বিশ্বচেতনাকে এমন এক অবস্থাম 
উন্নীত কবিতে পারে যেখানে এক পবম প্রুকাশময অবস্থাব মধ্যে একত্ব ও 
বহুত্ব পৃণ সামগ্জগ্যে এবং এক্যতানে মিলিত হইয গিয়াছে, যেখানে প্রত্যেক 
ব্যট্টির মধ্যে সর্দ বা সমষ্টি এবং সবের্বব মধ্যে প্রত্যেক বাষ্টি আহ্ছে, আবার সর্ব 
আছে এমন এক একের মধ্যে যাহা সকল বিশেঘ ভাবের অতীত, যেখানে 
একহ এবং পরস্পবেৰ মব্যে অন্তর্ভুক্তি সক্রিয়ভাবে পৃণতা লাভ কবিয়া্ডে ; 
ইতিভাবের সাধনায় প্রকাশের এই পরমা স্থিতি চরমতত্বের সক্বাপেক্ষা নিকটে 
অবস্থিত! প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে যে বন্দ এক প্রহেলিকা তাহাৰ উপলব্ধি 
এবং অনুভব নেতিভাবেব চবম প্রত্যব অথবা ইতিভাবের চরম জ্ঞান দ্বারা কত 
বিচিত্র উপায়ে হইতে পারে ; কেন যে হইতে পারে সে রহস্য কিছু বুঝা যাম 
যদি বুঝি যে অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা এবং অনুভূতি আছে তাহা হইতে 
বন্ধের পরম অস্তিত্ব বা পবম সদৃভাব 'এত দূরে এবং উপরে যে আমরা যাহাকে 
অস্তিত্বের নেতিভাব বলি, অর্থাৎ আমাদের ধারণা ও অনুভবে যাহা অসৎ বা 
অস্তিত্বশূনা তাহাও ব্রন্ম, আবার বিশ্বে যাহা কিছু আছে, প্রকাশের তারতমা 
সত্বেও সবই স্বরূপতঃ 'তৎ স্বরূপ, ব্রন্নই সব্ববস্তুর পরাৎপর-তত্ব , তাই চরম 
নেতিবাদ বা চবম ইতিবাদ এ উভয়ভাবের মধ্য দিয়াই বন্দে পৌছা যায়! 
আমরা যাহাকে সৎ বলি এবং যাহাকে অসৎ বলি তাহাদের সকলের যাহা মুলীভূত 
এবং সকলের মধ্যে অনুস্যৃত যাহা সকলের তিত্তিরপে সকলকে ঘিরিয়া সকলকে 


৭ 


সদ্বপ্ব এবং বিশ্বত্রাস্তি 


অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে তাহাই সেই 'অজ্ঞেয নিত্যবস্ত তাহাই বঙ্গ । 

আমাদের প্রথম বা মূল সিদ্ধান্ত এই যে বন্ধই পবম সত্য বস্ত্র; কিন্ত প্রশ 
হয় 'আর যাহা কিছু আমরা অনুভব কৰি ভাহা সত্য লা মিখ্যা ? সময় সময় সদৃ- 
ভাব বা সত্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে একটী৷ ভেদ করা হয়, বলা হয় সত্তা সত্য কিন্তু 
অস্তিত্ব বা যাহা অস্তিত্বরূপে প্রকাশ হয় তাহা অসত্য ; কিন্ত একথা সত্য হইতে 
পারে যদি অঙ্গ বা অজাত নিত্যবস্থ এবং জাত অস্তিত্বের বা বস্তনাজিন মধ্যে 
একটা আতান্তিক এবং একান্তিক ভেদ বা বিচ্ছেদ খাকে : তখন অজাতি 
নন্তাকে কেবলমাত্র সত্যবস্তব বলা যাইতে পারে । কিন্ যাহ। কিছু আছে যাহা 
কিছু 'অস্তি' তাহা সৃবস্তবই আক্বোপাদানে গড়া আত্মর্ূপাষণ যদি হয় তাহা 
হইলে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না; “অস্তি যদি অসতেদই একটা কপ, মহাশূন্য 
হইতে জাত বা ব্যক্ত কোন কিছু হইত কেবল তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যা 
বলা যাইত। অস্তিত্বেব যে বিভিন্ন ভূমিব মধ্য দিয়া আমবা ব্র্নের দিকে অগ্মসব 
এবং তাভাতে অনুপ্রবিষ্ট হই তাহাবাও অবশ্য সত্য হইবে কেননা অসতা এবং 
অবস্থ কখনও সতাবন্ততে লইয়া যাইতে পাবে না, বা সতা বস্বতে পৌ ছিবাৰ 
পখ হইতে পারে না : তেমনি বুধ হইতে যাহা নিঃকত, বঙ্দই যাভাকে ধাবণ 
কবিযা রহিয়াভেন, যাহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন অখবা নিজেৰ মধ্যে 
প্রকাশ করিতেছেন তাহাতেও একটা সত্য খাকিবেই | যেশ্বন অব্যক্ত বা 
অপ্রকাশ বস্ত্ত আছে তেমনি গ্রকাশ বা ব্যক্ত অবস্থা আছে কিন্ত যাহা সত্যবস্থু 
তাহাব প্রকাশ নিজেও সত্য হইবে , কালাতীত যেমন আছে তেমনি কালেব মধ্যে 
একটা বস্তপ্পবাহ আছে, কালাতীত সত্যবস্তরতে যাহার মুল নিছিত নাই এমন 
বিচু কালস ক্ষেতে শাসিত প17ব লা। মামার গান্ু। এব তাহাব চিতস্বভাব যদি 
গতা হর তবে বাহবা সই আস্বারই .প্রকাশ আমাব দেই সকল ভাবনা, -শন- 
ভূতি, সকল প্রকাৰ শক্তি মিখ্যা হইতে পাবে না ; 'এযন কি আমান যে দেহ, 
আতস্্াই বাহিবে বপায়িত করিয়া তুলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাভাৰ মধ্যে 
আত্মা নিজেই বাস করিতেছে, তাভা'ও অসৎ বা অবাস্তব মাযাল ছানা হইতে 
পাবে না। একমাত্র সুসঙ্গত ব্যাখা এই যে কালাতীত নিত্যতা এবং 
কালেৰ মব্যে প্রকাশিত নিত্যতা একই মিতা এবং চনমতহ্বেব দুইটি 
বিতাঘ এবং উভয়হইী সত্য, বদিও উভবের আব্যে শতোব প্রকাবভেদ 
আছে: কাত অবশ্য হাহা অব্যক্ত কাত্রেক মধ্যে ভাই নিজেবো 
বাজ . করিতেছে ; বাহ কিছু বর্তমান -আট্হে -তীহ:. ভাহার -্বাপন 


নি 


দিব্য জীবম বার্ত। 


প্রকাশের প্রকারে সত্য এবং অনন্ত চেতনা দ্বারা সেই ভাবেই দৃষ্ট হয়। 
সকল প্রকাশ বা সকল স্যষ্টি যেমন সত্তার তেমনি চৈতন্যের এবং চৈতন্যের 
শক্তি বা পরিণামের উপর নির্ভর করে ; কেননা চেতনার ভূমি যেমন, সত্তার 
ভূমিও তদনুরূপ হয়। এমন কি নিশ্চেতনাও সংবৃত চেতনার একটা শক্তি, 
একটা ভূমি বা স্থিতি, যাহার মব্যে সত্তা, যাহাকে অসৎ মনে হয় এমন 
অপ্রকাশ অবস্থাব ভিন্ন বা বিপরীত প্রান্তে গিয়া ডুবিয়া গিবাছে, যাহাতে 
তাহার মধ্য হইতে জড় বিশেের সব কিছু 'অভিব্যক্ত হইতে পারে ; তেমনি 
আবাব চেতনা যখন চরম সন্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয তখন তাহাকে অতিচেতনা 
বলা হম। কেননা একটা অতিচেতন স্থিতি (52005) আছে যাহার মধ্যে 
চেতন। যেন জ্যোতিব গভীরে মন্তাতে সংবৃত বা অব্যক্ত হইয়া যায়, যেন তাহার 
আত্ম-্ঞান আব খাকে না ; আবার সেই অবস্থা হইতে বা তাহারই মধ্যে জতাঁব 
সকল চেতনা, সকল জ্ঞান, সকল 'আত্মদৃষ্টি, সকল শক্তি যেন ফুটিয়া উঠে; এই 
উন্মেষে আমাদের মনে হইতে পাবে যে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা একটা নিমুতন 
সত্য, কিন্ত বস্তত; অতিচেতনা এবং চেতনা একই সত্যবস্ত এবং একই সত্য 
বস্তকে দেখে । আবার এমন পরম ভূমিও আছে যেখানে সন্ভা এবং চৈতন্যেব 
মধ্যে কোন ভেদ করা যাব না, কেননা, তাহাবা এমন গভীর ভাবে এক যে 
তাহাদের কাহারও কোন বিশেঘন্ব আবিফ্ষার কনা যায় না; কিন্ত সত্তার এই পনম 
অবস্থী সত্তার শক্তির, সুতবাঁং চেতন্যের শক্তিরও পরম অবস্থা ; কেননা সেখানে 
সত্তার শক্তি এবং চৈতন্যেব শক্তি এক ও অন্বর এবং তাহাদিগকে পুথক বরা 
বায় না ; শাশুতি সমতা এবং শাশ্ুত চিতশক্তি যেখানে এইরূপ পৃ্ণবূপে একীভূত 
তাহাই মা ঈশৃররাপে স্থিতি এব তাহার সম্ভার একি চরম তত্বেরই গতি 
সক্রিয়তা | এই স্থিছিতে বিশবের প্রতিঘেধ নাই, ইহার যধ্যে বিশ্বসতঁস 
মূল এবং শি নিহিত আছে। 
কিন্ত তবুও তো অসত্য বা অবাস্তব বলিয়া জগতে কিছু বর্তমান আছে, 
এবং সকলই যদি বল্ল ব৷ সতাবস্ত হয়, তবে সত্যের মধ্যে এই যে অসত্যের 
একটা উপাদান দেখা যায় ভাহাবও তে ব্যাখ/ দিতে হইবে । অবাস্তবত। 
যদি সত্তার কোন তখ্য বা বিভাব নাও হয়, তবু তো ইহা চেতনার একটা ক্রিয়া 
বা রূপ, তাহা হইলে চেতনান এনন একটা অবস্থ। বা পরিণাম কি নাই যেখানে 
ক্রিয়া এব: প্‌ পৃনরূপে বা অংশতঃ অবাস্তব ? এই অবাস্তবতা যদি আদি কোন 
বিশৃত্রার্তির বা মায়ার বন্ধু না হয়, তবৃও বিশে অবিদ্যাজনিত একটা ভ্রম তো 
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আছে। দেখিতে পাই যে মনের শক্তি আছে যাহার বলে যাহা সত) নয় তাভাকে 
সে কল্পনা করিতে পারে, এমন কি যাহা সত্য নয় অথবা পুরাপুরি সত্য নয় 
এমন কিছু স্যষ্টি করিবার শক্তি তাহার আছে ; নিজেকে এবং জগতকে সে যে 
ভাবে দেখে তাহাও ত একটা গড়া রূপ, যাহা পূর্ণ সত্য নয়, পূর্ণ অসত্য ও নয়। 
অবাস্তবতার এই উপাদান কোথা হইতে আবন্ত হইল কোখায তাব শেষ, ভাহার 
কারণ কিঃ কারণ এবং তাহার ফল উভয়েরই উচ্ছেদ হইলে কি হইবে? 
যদি সকল বিশৃসত্তা শ্রম নাও হয় তবুও যে অজ্ঞানেব জগতেব মধ্যে আমলা 
বাস করি, যাহার মধ্যে জনম ও মৃত্যু, ব্যখতা ও দঃখ, নানা পবিবর্তন 
সদা বর্তমান, তাহাঁও কি অবাস্তব নয়? অশিদ্যা দূব হইলে সেই অবিদ্যা-স্থ্ট 
জগতেব বাস্তবতাও .ক আমাদের পক্ষে লোপ পাইবে না £ তাহা হইলে জগৎ 
হইতে পলায়নই কি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং একমাত্র কর্তব্য হইবে না ? 
একথ। সত্য হইত বদি অবিদ্যা নিছক অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইত, যদি তাহার 
মধ্যে সত্য বা জ্ঞানেব কোন উপাদান না খাকিত। কিন্ত বস্তঃ আমাদের 
চেতনায় সতা এবং মিথ্যাৰ একী সংমিশ্বণ বহিয়াছে ; তাভাব ক্রিয়। এবং 
স্থ্টিকে নিছক কল্পনা! বা একেবাবে ভিন্তিশুন্য বপাযণ বল। যাব না। গে 
থাহা স্থা্ট করিয়াছে বস্তুর ব! বিশ্বের যে ৰপ দিষ|ছে তাহাকে সঠা এবং মিখ্যাব 
মিখণ না বলিয়া বরং তাহাতে সত্যেব অর্ধবোব বা অদ্ধপ্ুকাশ আছে ইহা 
বলিলেই তাল হয় ; আবার সব চেতনাই শক্তি, স্ৃতবাং কট্টিসমথ বলিবা 
অবিদ্যা-চেতনার ফলে বিকৃত স্থষ্টি, বিকৃত প্রকাশ, বিকৃত ক্রিবা বা ভ্রাপ্ত ধারণ 
সত এব, বিপধে চালিত সত্তার শক্তি দেখা দিয়াছে! সকল বিশুগত্ত। একটা 
“কাশ, কিত আহার অধ্যে আমাদের অবিদঢা আশিক, পামিত এবং অজ্ঞ" 
লোপহত প্রক'শেরই প্রঞ়োদ্রক ১ ভিহা অনাদি সভা, চেতন। এবং আনন্দকে 
খানিকট। প্রকাশ করে আবার খানিকটা ঢাকিয়াও বাখে। এই অবস্থাই যাদি 
চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ভনীয় হয়, এই ভাবেই যদি জগতেন চক্রাবর্তন সব্বদা 
চলিতে থাকে, এবং একটা অবস্থা বা পনিবেশ না হইয়া কোন পকাৰ অবিদ্যা 
শদি এখানকার বস্ত ও সব্বক্রিয়ার কাৰণ হয় তাহা হইলে নিশ হইতে বাক্তি- 
শত্তার পলায়ণই ব্যক্তিগণ অবিদ্যা এবং বিশ্ৃসন্তান বিলোপ সাধনাৰ দ্বারা বিশ্ব 
1৩ অবিদ্য। দূর ববি, একমাত্র পন্থা হউখা পড়ে। 'কন্ক এউ জগতেল 
নূলে যদি ক্রমবিকাশেক কোন তন্থ থাকে, শামাদের অবিদ্যা যদি জ্ঞানকে 
ক্টাইয়া তুলিবার পথে অদ্ধজ্ঞান মাত্র হয়, তাহা হইলে জড়প্রকৃতির মধ্যে 
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আমাদেব অস্তিত্বের আব একটা সার্থকতা আর একটা ফল আর একটা 
আধ্যাত্মিক পরিণাম আছে তাহা বুঝা যায় এবং এখানেই মহত্তর এবং বৃহত্তর 
একটা প্রকাশেৰ সন্তাবনা দেখা দেষ। 

অবিদ্যার সমস্যা বিবেচনা করিতে গিয়া আমরা যে গোলযোগের মধো 
পড়িতে পারি তাহা এড়াইবাব জন্য অবাস্তবতাব আমাদের যে ধারণা আছে 
তাহার সম্বন্ধে আর একটা কপা ভাবিতে হইবে । আমাদের মন অস্তত: তাহার 
এক অংশ, সতাকে ব্যবহারিক মাপকাঠি দিয়া পরিমাপ করে, সে তথ্য বা বাস্তব- 
তাকে বড় কবিরা দেখে এবং সেই দিক দিয়া সত্যকে বিচাব করে | যাহা 
সন্তার তথ্য (19০6) তাহাই তাহার কাছে সত্য ; কিন্তু তাহার কাছে এই 
এই তথ্য বা বাস্তবতার সত্য জড়বিশে জড় সত্তার প্রতিভা রূপে যাহা দেখ 
যাব তাহাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ | কিন্ত পাখিব জীবন বা জড়জগৎ প্রকাশ ব৷ 
বিস্ষ্টির এক অংশ মাত্র ; সন্তার কতকগুলি সম্ভাবনা বাস্তব হইয়া এই সংস্থিতি 
গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা এখনও বাস্তব হইয়া উঠে নাই বা এখানে বাস্তব হয় নাই 
এমন অন্য সমস্ত সন্ভাবন। তাহাতে নিনাকৃত হর না । কালের ক্ষেত্রের প্রকাশে 
নৃতন সত্যে উদ্মেঘ হইতে পাবে; সন্তাৰব যে সমস্ত সত্য এখনও মূত্ত 
হয় নাই তাহাদের সম্ভাবনা সকল দেখা দিতে পারে এবং জড়জগতে 
বা পৃগিবীতে বাস্তব হইয়া উঠিতে পাবে ; আবাব এমন জড়াতীত সত্য সকল 
খাকিতে পাবে যাহাদের প্রকাশের ভূমি এ জগৎ নয, অন্য জগৎ; তাহার। 
এখানে প্রকাশ পায় নাই, তবু তাহারা সত্য । এমন কি যাহা কোন জগতে 
বাস্তবপে প্রকাশ পার নাই সত্তীব এমন সত্য ও থাকিতে পারে তাহা অন্তার 
মধ্যে অব্যক্ত বা সম্ভাবনা রূপে মাছে এবং তাহা কোন পের মল্যে এখন "। 
ফুটিয়া উঠে নাই বলিসাই ভাহানে মিথ্য। ধলিতে পানি না। কিন্তু সত। 
সম্বন্ধে আমাদেব ব্যবহারিক সংস্কার ও ধারণাব বশে আমাদের মন বা মনেন 
এই অংশ, যাহা তখ্য বা ভূত বা যাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে কেবল মাত্র 
তাহাকেই সত্য বলিতে অভ্যস্ত, অন্য স্লকে সে অসত্য বলিতে চায়। এই 
5257 585 প্রকৃতির বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
একটা অবাস্তবতা আছে ; এই মনের মতে কোন বিস্ষ্ট্র বস্তত: অসতা না 
হইলেও যদি তাহা রা 
কাছে মূর্ত হইর! না উঠিয়া থাকে বা উঠিতে না পারে তবে তাহা অবাস্তব, কি 
এুকৃতপক্ষে ইৎ! অসভ্য নহে, ই: কবল আমাদের কাছে কূপপরিনুহ কছে 
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নাই, ইহাতে সন্তাব অসত্য নাই, তাহা শুধু আমাদের বর্তমান বা জানা জ্ঞানের 
কাছে এক প্রকার অবাস্তব । ইহা ছাড়। আর এক ধবণের অবাস্তবতা আছে 
যাহা সত্যবস্তরর ভুল অনুভব বা ধাবণ৷ হইতে জাত হয় ; ইহ্নাও প্রকৃত অসত্য 
নছে, এখানে অবিদ্যার সীমা ও সক্কোচের ফলে চেতনাতে একটা মিখ্যা মনগড়া 
রূপ দেখা দেয়। এই সমস্ত অথবা অবিদ্যার ক্রিয়ার ফলে এইন্প যে সমস্থ 
গৌণ বা ছোট ছোট ভ্রম দেখা দেষ তাহা তত গুরুতর সমস্যা নয কেনন। 
সাধারণভাবে এখানে আমাদের চেতনা এবং বিশ্বচেতনা যেভাবে অজ্ঞানতা 
দ্বারা পীড়িত হয় এসমস্ত তাহাবই ফল ; কিন্তু আসল সমস্যা অবিদ্যাব ফলকে 
লইয়া নয়-_মুূল অবিদ্যাকে লইযাই। কারণ আমাদেব কল অনুভূতি 
সমগ্র দট্টি চেতনার একটা সীমা 'ও সঙ্কোচেব মধ্যেই ক্রিরা কবে, ইহা যে কেবল 
আমাদের জীবধন্মের বৈশিষ্ট্য তাহা নহে, মনে হয় সমস্ত জডবিস্ষ্টির মুলে ইা 
বহিয়াছে। যে অনাদি এবং পরম চৈতন্য সত্যকে সমগ্ররূপে দশন করে 
তাহাব স্থানে দেখা যায় যে, একটা সীমিত চেতনা মাত্র সক্রিয় ভাবে বর্ভমান 
আছে ; একটা অসমাপ্ত এবং আংশিক কষ্ট অখবা বিশ্বগতিব মধো অখহীন 
পবিবর্তনেব একটা চক্রাবর্তন নিয়ত চলিতেছে. ইহাই মনে হয। বিশ্বকে 
একটা প্রকাশ বা বিস্ষ্টি বলিযা মানিলেও আমাদের চেতনা সে প্রকাশের এক 
দেশ বা তাহার খণ্ড খণ্ড অকে শুধু দেখে এবং তাহাকে বা তাহাদিগকে বিবিক্ত 
পন্তা বলিবা মনে করে ; আমাদের সকল ভ্রম প্রমাদেব মুলে এই ভেদভাবাজ্বক 
সীমিত জ্ঞান, তাহাই অবাস্তবতাৰ স্থাষ্টি করিতেছে অথবা সত্যকে বিকৃত করিয়া 
দেখাইতেছে সমস্যা আরও জটিল হইঘা ওঠে যখন আমরা অনুভখ কনি 
যে আমাদের ছু&জণত “কান আণাদি পভ্ভা। এবং 'চতনা হইন্তে ঘাল্াত্ভাবে 
জাত হয় নাই, |কন্ত নিন্চতলান এক অবস্থা এবং মাপাত-প্রজীয়মান এক 
অসৎ হইতে আসিয়াছে; এমন কি আমাদের অবিদ্যাও যেন এমন কিছু 
যাহা নিশ্চেতনা হইতে বহু ক্চ্ছীধনান ফলে আত্মপ্রকাশ করিযাছে 
তাহা হইলে সমস্যা হইল এই : অখণ্ড ও পবিপূরণ সত্তার অসীম জ্ঞান 
ও শক্তি, সীমা এবং ভেদের মধ্যে কি করিয়া প্রবিট হইল? কি করিয়া ইহা 
সম্ভব হইতে পারে, আবার যদিই বা সম্ভব হয় তবে সত্যবন্তব মধ্যে ইহাৰ কি 
কোন সার্থকতা বা সমর্থন দাঁছে ? অনাদি ভ্রমই সমস্যা মা সমস্যা হইতেছে 
অবিদ্যা এবং নিশ্চেতল! কোখা হইত কি ভাবে আসিল, এবং অনাদি চেতন 
ব পর ০তনার সহিত জ্ঞান এবং অভ্গুন ব: বিদ্যা এবং অধিদ্যার স্মব্থ কি: 


২৩০ 


সপ্তম অধ্যায় 
বিচ্য। ও অবিষ্ঠ। 


যিনি বিদ্বান, যিনি জানেন তিনি চিত্তি ঝা বিগ্তা এবং জুচিত্তি ব' অবিদ্ভাকে পুথক করিয়। 
দেখুন। 


খখ্বেদ ( ১২১১) 


বিচ্ঞ। এবং অবিদ্ত! এ ছুইই অনন্তের মধ্যে গোপন ভাবে নিহিত আছে, কিন্ত অবিদ্যা ক্ষ 
স্বভাব বা নরণধর্থ্া আর বিদ্যা! অসু 5 স্বরূপ ; আবার ইহা তন্ন আর এক জন আছেন, !ঠনে বিগ্ঠ 
এবং অবিচ্ভা। এ উভয়ের প্রভু । 
শ্বেতঃশ্বয় উপনিষদ (৫1১) 


জন্মরহিত ছুই জন আছেন, একজন জ্ঞ (জানেন ) অপরজন অজ্ঞ (ভনেন ন| ); ইহাদের 
একজন ঈশ্বর এবং অপরজন অনীশ্বর ; অঙ্গ! বা জন্মবহিতা একজন আছেন তাহার নখ্যে আছে 
ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তু । 


খেতাখতর উপনিষদ (১1৯) 


খতায়নী ব। সতোর শ্তি এবং মারিনী ব! মায়ার শক্তি এই দুটা যুক্ত হইয়া আছে, 
তাহারা শিশুকে নিশ্বাণ করিগংনে, তাহার জন্ম দিয়।ছে এবং তাহার বুদ্ধি নাধন করিতেছে। 


ছি? (১5৫5) 


সপ্ততন্রকে সৃঙ্মৃভাবে বুঝিতে গিয়া আমিনা! দোখয়াছি যে মূলত; এন: 
স্ববূপতঃ তাহাঁবা একই সন্য, দেখিয়াছি যে অত্যন্ত স্থল জগতেৰ জড়বস্তবও 
নিত্য সদ্বস্ববই ইক্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশিত বা স্যষ্ট একটা স্থিতি বা বিভাব, 
৮৬ নিজ চেতনা জড়কে নিজ ডা গঠিত নিজেরই কপ বলিয়া 
: ইা যদি স্বীকার করি তবে 9 সহজে আ্রীলান করিতে হর লে, 
টটুগেসও শিড়েতুড ভাবতে রা রি ভরে, বে আনাশ্চতলা প্রা 
রাপে নিজেকে অভিন্যন্ত চলিতেছে, এবং যে এাতিশানস মনকে নিজের এল 
শক্তিরূপে ফ্টাইয়; তুলিতেছে তাহ'নাও স্বরূপতঃ সেই চিএবস্ত, যাহ? মূল 


খখ৩৪ 


বিষ্ঠা ও অবিষ্ঠা 


সন্যন্বব্ূপ রূপে থাকিয়াও আপাত-প্রতিভাসে বস্ত ও ক্রিয়া-শক্তিরপে নিজেকে 
শুকাশিত করিয়াছে । এ সমস্ত একই সত্তার শক্তি, সকল প্রতিভাসের পশ্চাতে 
যাহ৷ খাটি সত্যরূপে আছে সেই সবর্বসৎ, সব্বচৈতন্য, সব্ব-ইচ্ছা!, সব্ব-আনন্দ 
ছাড়া আর কিছু নয়। তাহারা যে স্বূপতঃ এক কেবল তাহাই নয়, তাহাদের 
সপ্তধারামধী ক্রিয়াতে পবমস্পবেব মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যিশিত, সুতরাং 
তাহাদের কোনটিকে অপর হইতে একান্তভাবে পথক কব যায না। তাহাবা 
দিব্য চেতনার আলোকের সপ্তবর্ণ , অনন্তের সপ্তরহ্মি, চিৎসন্তা নিজ- 
চৈতন্যেৰ বহিষ্শুখী আত্মবিস্তার বা দেশরূপ টানা এবং অন্তর্মখী আত্মবিস্তার ব 
কালরূপ পণ্ড়েন দিয়া যে বস্ত্র বরন কবিয়াছেন তাহা এই সাতটি মৌলিক 
বণেের সমবায়ে আন্সত্তার অনন্ত রূপবৈচিত্র্যেব ছোট বড় কত আশ্চর্য্য 
হবি দিয়া ভরিরা তুল্রাছেন , আত্ম-বিস্থ্টুর এই অনি বিশাল চিত্রশট তাহার 
মৌলিক বিধান এবং বৃহ কাঠামোর মধ্যে সঙ্গত ভাবে অবস্থিত, তাহাতে 
বপ ও ক্রিয়ার পরম্পরের মধ্যে নানা জটিল সন্বন্দেব, সমস্ত এবং পতি 
অঙ্গের মধ্যে পবস্পরের উপর প্রভাবেব যে কত মনোবম কত চমখকাব 
কত বিবিধপ্রকার বপবৈচিত্রা আছে তাহার অন্ত খুঁজিবা কে বাহির 
করিবে & প্রাচীন খধিবা এই সাত।টিকে সপ্ত বাকৃ বলিযাছেন ; বে জগ্গং 
আমরা জানি এবং তাহাব পশ্চাতে অবস্থিত যে সমস্ত জগতের সম্বন্ধে 
আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র আছে তাহাদেব মধ্যেব সুসঙ্গতি ও সামগ্জগ্য 
এই সগ্ুতন্ত্ব দ্বারাই, ইহাদের মব্যস্থিত মন্্ানোকে গঠিত হইযা উঠিয়াছে বা 
উঠিতেছে এবং ইহাদের ঘারাই তাহঃদেল ননদুপথিচির পাওয়া যায়! আলোক 
এক, খাঁকু এক, তীখাদের ক্রিয়া অয় স্বাধীর। 

কিছু এশানে দেখিতোছি তর একা ভি সিশ্চেতনবি ভিভিন উপরেই 
পৃতিষঠিত এক জগৎ রহিয়াছে, এখানে চেতনা অবিদ্যারূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়া 
জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে । আমরা দেখিয়াছি 
সৎস্বরূপের প্রকৃতিতে অখব৷ তাহার সপ্ততত্বেৰ আদিম প্রকৃতিতে বা মৌলিক 
সম্বন্ধেব মধ্যে এমন কোন মূল কারণ নাই যাহাতে স্সঙ্গতির মধ্যে এবিদ্যা 
এবং বিরোধ, আলোকেব মধ্যে অন্ধকার, দিব্যস্থট্টির আ'ত্ুসচেতন অনস্তের 
মধ্যে বিভাগ এবং সীম! শাসিয়া অনবিকার প্রবেশ কবি”ত পারে, কারণ 
আমরা একটা বিশৃজনীন স্ুসঙ্গতির ও সামগ্তঘ্যের কলপন। কবিতে পারি 
যাহার মধ্যে এই সমস্ত বিরোধী উপাদান কিছু. নাই ; যখন আমরাই কক্পন। 


1 


দিব্য জীবন বার 


করিতে পাবি তখন দিব্যপুরুঘের কল্পনায় তো আরো বেশী ভাবে তাহা জাগিতে 
পারে , আবার যখন কোন অবস্থা কল্পনায় আছে, কোথাও তাহার সিদ্ধ রূপ 
হয় বাস্তবিক দ্রপে অখবা অভিপ্রেতি বা সংকল্পিত স্ষ্টিব আকারে আছেই। 
এইবূপ একটা দিব্য আত্মপ্রকাশ বা দিব্যস্ট্টিন্ন কখা বৈদিক খঘধিরা জানিতেন, 
তারা জানিতেন যে ক্ষদ্রতর এই জগৎকে অতিক্রম কবিয়া এক বৃহত্তর জগং, 
চেতনার এবং সন্ভার এক বৃহত্তর ভূমি আছে, যাহ; মুক্তির ক্ষেত্র : সৃষ্টার এই 
সতাময স্থষ্টিকে তাহাবা সদনম্‌ খতস্য' 'স্বে দমে খতস্য' 'গতস্য বৃহতে' 
'সতাং খতং বৃহৎ বা 'সত্যেব গৃহ 'সতোর নিজগুহ' বৃহৎ সত্য বা সত্য 
ধাত বৃহ প্রভৃতি নামে মভিহিত করিয়াছেন ; এই লোকের কখাই আবান 
বলিয়াছেন 'সত্যের দ্বারা আবৃত সত্যের এক রূপ আছে যেখানে গ্রিয়া সুধা 
তাহাব গতি শেষ করেন এবং তখায অশ্বগণকে মুক্ত কবেন | যেখানে 
“চেতনার সহমরশ্টি একত্র ব্যহবদ্ধ হইলে “তৎ একং বা সেই এক রূপে 
দিব্যপূরুঘেব পরম প্রকাশ ফুটিযা উঠে . কিন্ত যেখানে জামরা বাস কনি সেখাকুন 
সতা 'অনৃতস্য ভূরেঃ' বা 'প্রভৃত মিথ্যা ছ্বানা' বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই 
জগৎ তাহাদের কাছে 'সত্য এবং মিখ্যা দ্বাবা ববন করা জাল বলিয়া বোধ হই- 
তেছে সেখানে আদিশ অন্ধকার 'অপ্রকেতং সলিলং' বা নিশ্চেতনের সমুদ্র 
হইতে সেই "অদ্বিতীয় জ্যৌতিকে নিজেব বিপুল শক্তিবলে জাত হইতে হইবে, 
মৃত্যু, অবিদ্যা, দুর্বলতা, দুঃখ এবং সীমার বন্ধনের মব্য হইতে অমৃতত্ব এবং 
দেবত্বকে গড়িয়া ভুলিতে হইবে । যাহা দিব্যপুকঘের মধ্যে পূর্ণবূপে 
নিতা অবস্থিত মানুঘেব নিজেব মব্যে সেই জগতের স্যষ্টি, অনন্তের সেই সু 
উচঢ হুসন্ষতিন উদ্বেপনই খ্ািণা যাণ্ঘেব আম্্রাঠানর তপস্য। বলিপা জাণিয়া- 
ছিলেন । এই নিমুতব ভূমি সেই উচচতবে "পাঁছিবাৰ শুখম সোপান, 
অন্ধকার বস্তুতঃ আলোকের অস্বচছ বিগ্রহ ; নিশ্চেতনা নিজেব মধ্যে সমগ্র 
অতিচেতনাকে গোপনে বক্ষা কবিতেচছে ; বি'ভদ এবং মিথ্যার শক্তি তাহাদের 
অবচেতনার গভীব গহনে অদ্বয় তত্তবের সত্য এবং সম্পদ আমাদের নিকটে 
প্রচছন রাখিবাছে এবং তাহাদিগকে জষ করিয়া আমবা যাহাতে সে সত্য ও 
সম্পদ লাভ করিতে পারি তাহাব জনাই রক্ষা করিতেছে । খঘিরা সেই 
আদিমকালশেব অব্যাভবসিক ব। মরনীযাদেৰ পুহেলিকাপূর্ণ আলঙ্কারিকের 
তাঁধার মীনুঘের বাব অন্তত এবং জ্ঞাত লা অভ্রাভলাবে তাহাব ভগবদভিমুঃ 
0: ও পাবলাব অন ও সমন কি বে সন্ধে অহাছের মত বাভুকগ্সিয়াছিলেন 
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এইভাবে এ জগতে এর নর নালি কালার অমৃতত্ব, 
জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, দিব্য অমর সত্ত৷ সম্বন্ধে মানুঘের ধারণা এবং সেই সমস্তে 
পৌ ছিবার জন্য ক্ষণস্থায়ী দুর্বল, অবিদ্যাচ্ছন সীমিত জীবের প্রথম দৃষ্টিতে 
যাহা অসম্ভব মনে হয় এমন যে আকৃতি বহিয়াছে, তাহার কারণ এবং তাহার 
পরিণাম কি তাহা বুঝাইতৈ চাহিয়াছিলেন। ৃঁ 
কারণ বাস্তবিক যেমন এই আদর্শ-স্পষ্টি মূলে আছে অনন্ত আত্বা এবং 
পূর্ণ একত্বের মধ্যে অবস্থিত এক পূর্ণ আত্বচেতনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা তেমনি 
যে যে স্থষ্টির অনুভূতি বর্তমানে আসাদের হইতেছে তাহার মলে 'আছে ইভাব 
ঠিক বিপরীত এক অবস্থা ; এখানে এক আদি নিশ্চেতনা প্রাণেব মধ্যে 
সীমিত এবং খণ্তিত অপ্রচেতনা ফুটাইয়া তুলিতেছে, জীবনেব ক্ষেত্রে আপনাতে 
আপনি বর্তমান আবেগময় এক অন্ধ শক্তিৰ অসাড় বশ্যতাৰ মধা হইতে এক 
আব্রনচেতন সন্ভা নিজেকে এবং সব্ববস্থকে পাইবাব এবং ন্ধিকান ববিবাঁন 
গন্য জন ৪৮ রত আছে এবং এই আপাত-মা যান্ত্রিক শক্তির রাজ্যে প্রবৃদ্ধ 
ও ইচছাশগ্ডির শাসন প্রবন্তিত কনিতে চাহিভেছে। আমাদের মনে 
হয মে এক অন্ধ জড শক্তি-__অবশ্য আমবা এখন জানি যে বস্তর্ত; ইহা তেমন 
কিছু নয়_-সব্বত্র আমাদেৰ সন্পুখীন হইযা রহিযাছে, যাহা আদি সন্বব্যাণু 
বিপুল পূর্ণশক্তি, যাাব বিধান মৌলিক বলিয়াই প্রতিভাত হব ; অপন দিকে 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি ভিয জ্ঞানানোফিত অন্য কোন ইচ্ছা দেখিতে পাইতেছি 
না, যে ইচছ' পরবর্তীকালে জাত একটা খণ্ডিত পৰিণাম বলিয়াই বোধ হয, যাহা 
আংশিক পবাধীন, সীমিত, কেবল মবো মব্যে কোথাও কোথাও দুষ্ট হয় এমন 
একটা শক্তিমাত্র : এই সমস্ত কাবণে আমাদেব বোধ হয় যে, যে সংঘাত 
চলিতেছে তাহাতে ই ইচ্ছার জয়লাভ খুবই অনিশ্চিত এবং সন্দেহসক্কুল। আমাদের 
দৃষ্টিতে নিশ্চেতনাই আমাদের আদি ও অন্ত; আত্মসচেতন আত্মাকে ক্ষণস্থায়ী 
একটা আকস্মিক ব্যাপাব ভিন্ন অন্য কিছু যনে হয় না, তাভা অন্ধকাবমর বিপুল 
এবং করাল বিশ্ববূপ অশ্ব বৃক্ষের একটা পেলব প্রসূন সাত্র। অখবা যদি 
আত্বাকে শাশ্বত বস্ত মনে কবি তাহা হইলেও সে এখানে আগন্ক মাত্র, সে 
বৈদেশিক, নিশ্চেতনার বিশীল রাজত্বে সে যেন অবাঞ্চিত এসং অবজ্ঞাত অতিথি | 
সে যদি অন্ধ নিশ্চেতনাব মধ্যে একটা আকস্মিকতা নাও হয়, তবু হয়ত সে 
এখানে ভুল করিয়া আসিযাছে, অতিচেতন আলোক হইতে নিমের এই ক্ষেত্রে 
দৈবক্রমে খসিয়া পড়িয়াছে। 


২৭ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


ইহাই যদি পৃর্ণরূপে সত্য হয় তবে কোন উচচতর ক্ষেত্র হইতে প্রেরিত, 
নিজের জীবনের বৃত ভুলিতে অশক্ত, দিব্যোন্মাদনাব অদম্য উৎসাহ দ্বারা পবি- 
চালিত, অদৃশ্য ভগবানেব আলোক, শক্তি এবং বাণী দ্বারা উদ্বোধিত এবং স্থির 
অনন্ত ধৈষ্যের আশববে স্থাপিত কোন পূর্ণ আদর্শ বাদী এরূপ অবস্থায় মানুঘের চেষ্টা 
পূর্ণ মফলতা লাভ কবিবে এ আশা হয়ত ধরিযা থাকিতে পাবে, কিন্তু এ জগতের 
সন্দেহপ্রবণ সাধারণলোক এপ বিশ্বাসে কার্য কবিতে পারে না। বাস্তব 
ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই হয়ত এরূপ চেষ্ট৷ প্রথম হইতেই বর্জন করে অথব৷ 
প্রথমে কিছু উৎসাহ দেখাইষা পরিশেঘে ইহা অসন্ভব প্রতিপন্ন হইয়াছে 
বলিষা চেরা ছাড়িফা দেয। মানুঘ যদি তাভার সীমাকে লঙ্ঘন শা কবে, 
মদি প্রকৃতির বিধান মানিবা চলে, প্রকৃতিন নির্মম যান্ত্রিকতা তাহাব আলোকিত 
বুদ্ধিকে এই সমস্ত বিবানেব যতট্ক ব্যবহাব করিতে দেয় যদি তাহার সদৃব্যবহাব 
কবে তবে আত্বসচেতন মানুঘেব চেষ্টা ও সংগ্রামে ফলে প্রকৃতি প্রভাবশালী 
নিশ্চেতন ব্যবস্থা অল্প এবং অন্পকালস্থারী শক্তি, জ্ঞান ব! সখ তাহাকে দেষ, 
যে জড়বাদী নিজে মতের সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষা কবিযা চলিতে চায়, সে তাহাই 
চাষ এবং তাহাতেই তৃপ্ত খাকে। বর্ধবাদী মনে কবে তাহার প্রবুদ্ধ ইচ্ছা, 
প্রেম বা দিবাপভ্তান বাজত্ব এ জগতে নর, ভগবানের কলঙ্কলেশপরিশূন্য 
পনিপৃণ ওভ্র দিবা নিত্য ধামেই শুধু সন্ভব। মরমীমা দার্শনিক মনের ভ্রান্তি 
বলিযা৷ সব কিছু পরিহাব করিয়া! নিব্বাণে আত্মবিলয অখবা অলক্ষণ নিবিব- 
শেঘ এক চবমসভ্ার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিতে চায ; তাহাব মতে ভ্রান্তিছ্বারা 
পবিচালিত ব্যা্টিজীবের আত্মা বা মন, অনিদ্যাচ্ছনা এই ক্ষণবিধ্বংসী জগতে 
যদি দিবা ভাব দেখা! দিবে এই সুখস্বপ্র দেখিয়। খাকে. তাহা হইলে অবশেষে 
তাহাব ভুল ভাঙ্গিমা যাইবে এবং তাহাকে সেই বৃথা চেষ্টা পরিহার কনিতে 
হইবে । কিন্ত তখাপি জগৎসন্তায় প্রকৃতিব মধ্যে অবিদ্যা এবং চিদ্বস্তর আলোক 
এ উভয় যখন আছে এবং এ উভয়ের পশ্চাতে যখন এক দিব্য পত্যবস্ত আছে 
তখন এ দূবেব সমনৃয অখনা অন্ততঃপক্ষে বেদে বহসাময আখ্যায়িকায যাহার 
পৃর্্বাভাম দেওযা আছে উভয়ের মধ্যে সেই সেতুবন্ধন সম্ভব হইতে পাবে । এই 
সম্ভাবনাব একটী দৃঢ় বোধ শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরিয়া নানা আকারে চলিয়া 
আসিতেছে" মানুঘ পূর্ণতা লাভ কবিবে, তাহার সমাজ সব্বাঙগসুন্দর হইবে, 
আলোয়ারগণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে ভগবান বিষ দেবতাগণকে সঙ্গে 
লইয় পৃথিবীতে নামিয়া আসিবেন, 'পাধুনাম রাজ্যং সাধুদেব বাজ্য বা জগন্নাথের 
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পরী প্রতিষ্ঠিত হইবে, ধরাধামে স্বর্ণযুগের সহস্স বখসর রাজত্ব চলিবে, দিব্য 
চেতনার আবির্ভাবে এক নবীন স্ব্গ এবং নবীন পৃথিবীর জন্ম হইবে, এমন 
কত আশা ও আশ্বাসের কথা যুগে যুগে উচচারিত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু 
বোধির এই সমস্ত বাণীতে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তি ছিল না এবং মানুঘের মন 
ভবিধাতের উজ্জ্বল আশা এবং বর্তমানের আধা-আলোক ও আধা-অন্ধকারের 
নিশ্চয়তার মধ্যে দোল খাইয়াই চ।লয়াছে, কিন্তু নিশ্চযতার এই ছায়াময অবস্থা 
যত দিশ্চিত বলিয়া দেখা দেয় তত নিশ্চিত নয় এবং এই পাথিব প্রকৃতির 
মধ্যেই যে এক দিব্যজীবন প্রস্তত ও উন্িমধঘিত হইয়া উঠিতেছে ইহা মিথ্য। 
মরীচিকা নাও হইতে পারে । প্রথমে মূলত হন ব্যক্ত না হয় অব্যক্ত্ূপে 
আমাদেব মধ্যে একটা মূল দ্বৈতবোধ জাগে এবং তাহাব পৰ সেই দূই তত্বের, 
চেতনা এবং নিশ্চেতনাব, স্বর্গ এবং পুথিবীব, ঈশুর ও জগতের, অসীম এক 
এবং সসীম বছর, বিদ্যা এবং অবিদ্যাব মধ্যে একটা অনপনেয় বিরোধ দেখিতে 
পাই-__ইহ্াব জন্যই আমবা পরাভব স্বীকাব করি, সীমার খদ্ধন মানিয়া লই । নানা 
পুকার যুক্তিধাবা দ্বারা আমবা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে এই বিরোধ সত্যেব 
আংশিক অনুভবেব উপর ভিত্তি করিযা আমাদের ইন্জ্রিয়মানস এবং বিচানশীল 
নৃদ্ধিই আনঘন করিযাছে, কিন্ত বস্তৃতঃ পূর্ণ সত্যের উপর তাহ প্রতিষ্ঠিত নহে । 
আমবা দেখিয়াছি যে আমাদেব জয়লাভের আশার পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকিতে 
পারে এবং আছে : কাবণ এ দ্বৈতৈব যে নিমৃতর ক্ষেত্রের মধ্যে আমবা বস্তমানে 
বহিবাছি, তঙ্লোর মধ্যেই নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার তত্ত্ব এবং অভিপ্রায় 
বর্তমান আছে এবং এইতাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজের রূপান্তর-সাধন 
দ্বাবা ইহা নিজের মুল সত্য ব৷ স্বরূপকে পাইতে এবং সেই স্বব্ূপেরই পুণ বূপায়ণ 
গড়িয়া তুলিতে পাবে। 

কিন্তু আমাদের যুক্তিধারায় আমরা একা বিষয়কে এ পধ্যস্ত কতকটা 
অস্পষ্ট রাখিয়া দিয়াছি, সে বিঘয়টি বিদ্যা এবং অবিদ্যাব একত্র অবস্থিতি। 
ই স্বীকাৰ কবি আদর্শ দিব্যসত্যের যাহা বিপরীত তেমন অবস্থা হইতে 
আমাদের যাত্রারন্ত হয়; সে বিরোধের সকল উপাদানের ভিত্তি, আত্বা এবং 
বিশ্বাত্বার সম্বন্ধে জীবেব অজ্ঞতা ; তাহার মূলে আছে এক অনাদি বিশ্বগত 
অবিদা, যাহার ফলে আত্মসক্কোচ বা আত্মাব সীমানির্দেশ আসিয়া পড়িয়াছে 
এবং সস্তার বিভাগ, চেতনার বিভাগ, ইচ্ছা এবং শক্তির বিভাগ, আলোকের 
বা অন্তর্জযোতির বিভাগ, জ্ঞান শক্তি ও প্রেমের বিভাগ ও সঙ্কোচের উপর 


২৩৯ 


দিধ। জীবন বার্তী 


জীবন পরতিটিত হইয়াছে, তাহার ফলে আবার এ সমস্ত বিপরীত ইতিভাবময 
বস্ত সকল, -অহমিকা, আবরণ, অসামধয, জ্ঞান ও ইচচ্াৰ অপব্যবহার, অসাম- 
সা, দক্ধলতা এবং দূঃখতাপ দেখা দিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে জড 
এবং প্রাণে অবিদ্যা খাকিলেও তাহার মূল রহিয়াছে মানসপ্রকৃতিতে, কারণ 
মনের কাজই হইতেছে পবিমিত, সীমিত, বিশেঘিত করিয়া বিভক্ত বা খণ্ডিত 
করা : কিন্ত মনও একটা বিশ্বজনীন তন্তু, সেও ত অদ্য ব্রন্নস্বরূপ, তাই তাহাব 
যেমন পবিমিত, চিহ্নিত এবং বিশেঘিত কবিবাব প্রবৃত্তি আছে, তেমনি জ্ঞানকে 
একহ বা সান্বজনীনত্বে পর্যবসিত রিমা দেখিবার দিকেও আছে একটা 
ঝেঁক বা প্রবণতা | যখন মন যে উচচতব তভ্তেব সে এবটী শক্তি, তাহা হইতে 
নিজেকে পৃথক কবিন! দেখে এবং শুধু নিজের স্বভাবগত বৈশিগ্যের মধ্য 
দিযা ক্রিঝ। না কলিবা অনা সকল ভ্ঞানকে বাদ দেওনাব প্রবণতা লইযা ক্রিবা 
কনে, প্রখমত২, প্রধানত 'এবং সব্বদা বৈশিষ্ট্য ক্ট্িন দিকে নজর দেয এবং 
একত্বকে একটা অস্পষ্ট বাবণানপে বাখিযা দেষ এবং যখন বিশেঘ স্থা্টি কৰা 
শেঘ হইবে তখন বিশেষ সমূহকে যোগ কবিযা একত্বে পৌঁছিব মনে করিযা 
একহে পৌণচা স্থগিত বাখে, তখন মলেব এই বিশেষণী বৃত্তি অবিদ্যা হইযা 
পড়ে। অনাসনকে বাদ দিয়া কোন বিশেঘেন দিকে ঝোক দেওযাই অবিদ্যাব 
পাণ। 

আমাদের সকল অনর্থের মূল চেতনাব এই আশ্চর্যা শক্তি, যাহার ক্রিয়ার তন্তু 
আমাদিগাকে পরীক্ষা করিবা দেখিতে হইবে, কেবল যে তাহাব প্রকৃতি 'ও 
উৎপন্থির কাবণ বুঝিতে হইবে তাহা নন : তাহাব শক্তি, ক্রিযাব ধারা এবং 
শেঘ পরিণাম কি তাভা জানিতে হইবে এবং কি কবিযা তাহাকে উচ্ছেদ করা 
যাষ তাহা আবিক্ষাৰ করিতে হইবে । বিদ্যার অস্তি্থ কি করিয়া সম্ভব 
হইল? অনন্ত আত্রচেতনার কোন্‌ তন্থু বা শক্তি কি কনিয়। তাহাব আত্মক্ঞান 
পশ্চাতে স্থাপিত করিতে এবং তাহার নিজের এই বিশেষ্ণী বৃত্তি ছাড়া 
আব সমস্ত লুকাইয়। ফেলিতে সমথ হইপ £ কোন কোন দাশ নিক*% বলিয়াছেন 


+ বুন্ধ ভগৎ-রহপ্তের তত্বাবচার ক্বিতে অশ্বীকাব করিযাছিলেন ; তাহার মতে কি করিয়া কোন্‌ 
ধর] ধবিঘা] অসত্য আমাদের এই ব্যক্তি চেতনা এবং দু:খনয় এই জগৎ গঠিত হইয়াছে ও বজায় 
রহ্যাছে এবং ইহা! হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি তাহ! জানাই শুধু আমাদের পক্ষে প্রয়োজন । কর্ম যে 
আছে ইহ। একটী তথা ; যাছা বস্ততঃ বর্তমান নাই একপ বন্তত্ব এবং ন্যক্তিজীবস্ব যে গড়িয়া উঠিয়াছে 
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বিষ্ঠা ও অবিদ্যা 


যে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, কেননা ইহা এক অনাদি বহুসা, 
ইহার স্বরূপ প্রকৃতিই এরূপ যে তাহান কোন ব্যাখা দেওযা যায় না; আমরা 
শুধু বলিতে পারি যে ইহা আছে এবং এই তাহাব কর্পুধারা ; অখবা অনাদি 
'পরম সৎ' বা 'অসং' বস্তব প্রকৃতি কি এ প্রশেব উত্তন দেওয়া যায না অথবা 
উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই ; স্ুতবীঃ সাহাবা এ প্রশ্ব ভুলিতেই দেন না। 
কেবল ইহাই বলা যাইতে পাবে যে মাযা তাভার নিজের মুল তন্তু অবিদ্যা বা 
ভ্রমকে লইয়৷ বর্তমান আছে : বৃদ্দেব মধ্যে বিদ্যা বা ভগন এবং অবিদা বা 
অজ্ঞান উভয় শক্তিই স্বভাবতঃ অনুস্যত এব: প্রকাশ সমর্গ হইয়া নন্ভুমান আছে ; 
এই শখ্য স্বীকার কবিয়া অনিদ্যান ভাত হইতে উদ্ধাৰ পাইনান উপায় বাছিব 
কবিতে হইবে ;-_স্ঠীনের দ্বাবা উদ্ধাৰ পাইতে ভইবে কিন্ক মে অবস্থান 
পৌঁছিব তাহা বিদ্য। ৪ অবিদ্াা এ উভযেব পবপাঁনে অবস্থিত সর্ব- 
বস্ত অচিরস্থায়ী জানিয়া এবং বিশুসন্ার অসাবতা উপলনি করিষা জীনন 
সম্যাসই হইল তাহাব উপার। 

সমস্ত বাঁপারের মুলীভূত বিঘষের সমস্যা এ ভাবে এড়াইযা গিরা। 
মানুঘেন মন তৃপ্ত হইতে পাবে না, বৌদ্ধগণেন মন'ও তু হইমা খাকিতে পারে 
শাই, প্রথমতঃ দেখিতে পাই বাহাবা মূল প্রশ্ব মীমাংসা না কবিনা্ট চলিতে 
চাহিযাছেন সে সমস্ত দাশনিকেরাও অবিদ্যারপ ব্যাধিব কোন কোন ক্রিয়াধারা 
কোন কোন লক্ষণ শুধু যে বণনা করিযাছেন তাহা নহে, তাহার মূল প্রকৃতি 
সন্বন্ধে দূরপ্রসারী অনেক সিদ্ধান্তেব অবতারণা কবিষাচছেন এবং তাহা হইতেই 
তাহাবা রোর্গের ওধধ নির্ণয় কবিয়াছেন : অবশ। ইভা স্পট যে এইভাবে 
রোগেব মূল কারণ নিণয় না কবিয়া ওঁঘধেব যে বাবস্থা বা হয় তাহাকে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যায না। রোগের গরকৃ নিদান লা মূলেব খবধ না 
দিলে যে সমস্ত উক্তি বা যে উধধেব ব্যবস্থা কনা হইল তাহা গিক কিনা তাহা 
বিচার করিবার কোন উপায থাকে না : এমনও ত হইতে পাবে যে এ সমস্ত 
উগ্র এবং মুলতঃ ধ্বংসকারী ভীঘণ উপায়ের মবো না থিযা, বেপবোষা ভাবে 
অস্ত্রচালনার ছ্বারা রোগীকে চিববিকলাচ্গ অথবা বোগেব বিনাশ কনিতি গিষা 


তাহাই দুঃখের মূল; কর্ণ, জীবত্ব বোধ এবং ছুঃথকে দুর করাই আম'দের একনান্র উদ্দেশ্তা ভওয়া 
উচিত ; এই সমগ্থের পরিহার দ্বারা, যেখানে এই সমন্তের কোন জধিকার নাই তেমন £ক, সত্য এবং 
নিত্য অবস্থায় আমর! পৌছিতে পারিব , এইভাবে মুক্তির পথ নির্ণ, একগাত প্রয়োজনীয় বনু । 


৯১ ৪১ 


দিবা জীলন বার্তা 


রোগের সঙ্গে রোগীরও বিনাশ না করিয়া অন্য কোন ম্বাভাবিক উপায়ে 
তাহাকে পৃণভাবে নিরাময় করা যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ মননধন্্ী মানুষের 
কাজ সব সময়ই হইল জানা । অবশ্য মানসিক উপায়ে অবিদ্যা বা বিশ্ব- 
স্থিত কোন বস্বব স্বরূপ এমনভাবে জানা সম্ভব না হইতে পারে যাহাতে 
তাহার পূণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাম ; কেননা আমাদের মন বস্তকে তাহার 
লক্ষণ, প্রকৃতি, আকাব, বিশিষ্টধর্শা, ক্রিয়াধারা এবং অপর বস্তুর সহিত তাহাৰ 
সম্বন্ধ, এই সমস্ত দ্বারা ভানে, তাহার অতীন্জরিয় আত্মসত্তাব স্বরূপোঁপলন্ধি দ্বাবা 
নহে। আঅবিদ্যার প্রাতিভাসিক প্রকৃতি এবং ক্রিয়াধাবা অধিকতর গভীর- 
বূপে এবং সুক্মান্সৃক্মাভাবে পর্যবেক্ষণ করিবাব ফলে তাহাব বপ আমাদের 
কাছে ক্রমশঃ অবিকতন ভাবে ফটিযা উঠিতে থাকে এবং এইভাবে অবশেষে এক 
দিন খাটিভাবপ্রকাশক বাক্যটি, বস্থুর স্ববপ নির্দেশক অর্থ বা বোধাটিব আমব। 
সাক্ষাৎ পাই ; তখন বৃদ্ধি দ্বারা নয়, দিব্যদর্ধন এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্যনে 
আমাদেব নিজ নন্তায় উপলব্ধি করিষা অবিদার তত্ব জানিতে পানি । মান- 
ঘের উচচতম মানসিক জ্ঞানে সমগু ধারা এইবপ স্রদক্ষভাবে আলোচনা এবং 
বিচারের মধা দিযা এমন এক স্থানে পৌছে, যেখানে সত্যেন আববণণ সবিয়া 
মাষ এবং সে দিবাদৃর্ি লাভ কবে ; বশেঘে আমরা মাহা দেখি তাহা হইয়া 
উঠিতে, বেখানে কোন অবিদ্না নাই এমন পরম জ্যোতিব মধ্যে প্রবেশ কবিতে 
সাহাযা কবিবার ক্ুন্য আধ্যাত্বিক জ্ঞানের ধারা উপর হইতে নামিয়া আসে | 

ইহা সতা যে অবিদ্যাব প্রথম উতপত্তিব বিঘয় জানা মনোময় জীবের 
সাধ্যাতীত : কেশনা আমাদের বৃদ্ধি অবিদ্যার মধ্যে বাস ও বিচরণ কবে এবং 
ততদব উ।গতে বা মে স্তবে প্রবেশ করিতে পাবে মা যথা হইতে ভেদচেতনান 
প্রথম উন্মেষে ন্যষ্টি মন ক্রষ্টু হইযাছে। কিন্ত সব্বপদাঞ্ধেরই শ্রম উৎপ্তি 
এবং মূল সত্য সম্বন্ধে এ কখা খাটে ; এরূপ ক্ষেত্রে নজ্ঞেয়বাদই একমাত্র সতা 
বলিঘা চুপ কবিযা বসিরা থাকাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয, কিন্তু মানুঘ তাহা পারে 
না এবং বোধ হয় পাবা উচিত নভে | শানুঘকে অবিদ্যার মধেই কাজ করিতে 
হয, তাহাল দেওয়া বিধানকে লইয়া শিখিবার এবং জানিবার চেষ্টা কবিতে 
হয়: যেখানে আঁসিযা তাহা মত্যেব সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার সেই 
উচচতম বিন্দু পর্ধান্ত ভানিষা তাহাকে অবিদ্যাব শেঘ প্রান্তে পৌছিতে হয়, 
সেখানে যে শেব 'চিবণময়পাত্র' বা জ্যোতিন্য় আবরণে সত্যের মুখ আবত 
আছে, তাহাকে স্পশ কবিতে হর এবং এমন শক্তি বা বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হয় 


২২ 


বিষ্টা ও অবিষ্ক 


যাঁছ৷ ছারা অতি দৃঢ় কিন্তু বস্তুত: অলীক বেষ্টনী সে পার হইযা যাইতে পানে। 

অনিদ্যাবূপিণী এই শক্তি বা তত্বের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াবারা লইমা এ পধ্যন্থ 
যে বিচার করিয়া আসিয়াছি তদপেক্ষা গভীবতবন্ূপে বিচাব কবিযা তাহার 
প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পটতন ধাবণা এবাব আমবা গঠিত কবিতে চাই | 
প্রথমে এ শব্দ দ্বাবা আমরা কি বৃঝি তাহা স্পষ্টনপে স্থির কনিযা লইতে হবে | 
গ্রগেদেল স্তোত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যান ভেদ দেখা আবন্ত কবা হঈযাছে 1* 
মনে হয় সেখানে যে চেতনা সতা এবং খাটি 'সত্যং খ্বৃতং' এবং যাহা সেই সত্য 
9খাতেন একই পর্যামে অনস্থিত তাহাই জ্ঞান, চিন্ডি লা লিদ্লা : খাঁর তনিদা। 
হইল সত্য এবং খতেল চেতনা বা 'অচিন্তি, তাছা সভা এব খত ক্রিঘাকে 
সাবা দেয এবং মিথ্যা বা বিকৃত ক্রিয়া ফার্টি কনে । আনুভূতিব মে দিলাদছিতে 
'গামরা অতিমানস সত্যেব সাক্ষাত পাই তাছাব অভাবই ঘবিদ্যা : ভাই বেদিব 
গরঘিব অবিদ্যা বা 'অচিন্তি চেতনাব অসামর্থা বা অননভবেন তন্ধ, আব জ্ঞান 
বা চিনি ভাহান বিপরীত, তাহা হইল সত্যেন অনুভূতি, চিময দষ্টি। বাস্তবিক 
ক্রিয়াধানার মাধ্য এই অননুভূতি কিস্থ পবিপূর্ণ নিশ্চেতনা শয, ইহা সেই 
নিশ্চেতনাৰ সমুদ্রাঁ যাহা হইতে পৃথিবী জাত হইয়ান্ভে, তাভা হম সীমিত হন 
না হয মিথা। ভুগন, তাহা অখ ও বা অবিভাজ্য সন্ভার খণ্ড লা নিভাগেব ভিভিতে 
গঠিত জ্ঞান ; যাহা ভুমা বশালত। এবং পৃণভাব ভ্োণঠিনীয গন ইভা ভাহাণ 
বিপবীভ অল্প লা অংশের জ্ঞান ; ইহা হইল সেই ভ্গান যাছ। ম।মিহ হবার 
ফলে নিখ্যাঙ্ঞানে পবিণত হয এবং সেই অবস্থার অজ্ঞান এবং ভেদেন (দিতিন। 
পূত্রগণ, মানুদেব দিব্য গ্রচেঈটাব শক্রগণ, আক্রমণকানা দশ্তাগণ এব" হাঙাব 
জ্ঞানালোকেব শাববণকানীগণেব দ্বারা পু হয | (সইজ্জযা যাভা মিখা 
মানসরূপ এব প্রতিভাস শ্য্টি কবে ইহাকে সেই 'জদেশী মারা বল! হইয়া : 
মাবা শব্দের প্রাচীন অর্থ মনে হয ছিল জ্ঞানের নপাষণী শক্তি বা ক্ঙ্গনেব 
দিবা প্রতিভা, যাহা দিব্য পরম মারী বা মাবাধীশের সতা মামা, লিন্থ কখন ও 
কখনও বঞ্চনা, ভ্র্ন, রাক্ষসেব চিন্তবিভ্রমকাবী ইন্দ্রজ্ঞাল প্রভৃতি নিমুতনর ভ্ঞানেন 
প্রতিকল স্যক্তনশক্তি অর্থও ব্যবলত হইত। কিন পবেন য্গে মাযা শাব্দের 


* (কত্তবেদে বিদ্যা ও অবিগ্ঞা নাম না দিয়া সাধারণতঃ ঈহ।দিগকে চিওি ও ক্সচিছি নানে 
অভিহিত কর! হইযাছে। 


1 অপ্রকেতং সমলিলং 


১. 


দিধ্য জীবন বার্তী 


অর্থ সঙ্কৃচিত হইয়া বিভ্রম ও প্রতিভাসস্থষ্টিকারিণী অদৈবী শক্তি অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বস্থব স্ববপ সত্যেব, তাহার বিধান এবং ক্রিয়াধারার জ্ঞানই হইল 
দিব্য মায়া; দেবতাদের আছে এই দিব্যমাষা এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়াই 
তাহাদের নিত্যক্রিয়া ও স্বষ্টিধারা, “দেবানামূ অদন্ধ। বতানি' চলে, এবং এই 
মায়াকে আশ্বয় করিয়াই মানুঘের মধ্যে তাহাদের শক্তি নামিয়া আসে । বৈদিক 
অধ্যাত্ব রসিকগণের এই ভাবকে দার্শনিক চিস্তা এবং ভাঘাষ অনুবাদ করিলে 
এই দাড়ায় যে অবিদ্যা মূলে একটা মনোময় জ্ঞান, বিভাগ কবাই তাহার ধর্ম: 
সব্্ব বস্থব স্বরূপ এবং আত্ববিধান যে মূল এক সাব্বতৌম অদ্বয় তত্বে অবস্থিত 
তাহার জ্ঞান তাহার নাই , বরং অন্যদিকে বিতক্ত বৈশিষ্ট্য, বিবিক্ত প্রতিভাস 
এনং আংশিক সন্বন্ধেন উপরই তাহাব দৃষ্টি, ভেদভাবাপন সেই সমস্তই সতা 
বলিযা আমাদিগকে গ্রহণ কবিতে হইবে ইহাই তাহার নির্দেশ : তাঁভাদেব 
পশ্চাতে অবস্থিত একত্বের দিকে দৃষ্টি না কনিযা, সাব্বভৌম বস্ৃকে না৷ পবিরা 
শুধু নিশেঘকে অবলম্বন কবিয়! বস্তুর সতা জ্ঞান হইতে পারে এই বোধ এ বিশ্বাস 
লইয়া চলাই যেন তাহার স্বভাব। জ্ঞানের লক্ষ্য একত্বেব দিকে, সে চায় অভি- 
মানস বৃত্তিতে পৌ ছিতে, একত্ব, বস্বব স্বর্'প এবং সন্তার আত্মবিধান বুঝিতে এবং 
সেই জ্যোতির্মবর ভূমার ভূমি হইতে, দিব্যপুকঘ তাভাব উচচতন স্থানে বসিদা 
জগতকে আলিঙ্গন-পাশে বঙ্গ করিযা যেমনতাবে জগৎ দেখেন এবং জগতে 
ক্রিয়া কবেন, কতকটা সেইরূপে বন্ুত্বকে দেখিতে এবং তাহাদেব সহিত কারবাব 
করিতে । ইহা মনে রাখিতে ঘইনে যে বৈদিক খধিগণের ধারণায অচিত্তি 
বা! অবিদ্যা একপ্রকার জ্ঞন কিন্তু তাহা সীমিত বলিয়া, মিখ্যা এবং ভ্রম যেকোন 
পান হইতে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে , এইভাবে তাহা বস্তব বিকৃত 
ধাবণায পরিণত হয এবং সত্যজ্ঞানের বিরোধী হইয়া দীড়াব। 

উপনিষদের বৈদাস্তিক ভাবনায আমরা। দেখিতে পাই প্রাচীন বৈদিক শব্দ 
চিত্তি এবং অচিভ্তির স্বানে আমাদেব পরিচিও বিদ্যা এব" অবদ্যা পরস্পর- 
বিরোধী এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; শব্দেব এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের মধ্যে নৃতন অও কিছু গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতু জ্ঞানের প্রকৃতিই 
সত্যের আবিষ্কার এবং বিশ্বের মূলগত সত্য যখন সংস্বূপ এক, বেদে যাহাঁৰ 
কথা 'তৎসৎ 'একং তৎ' 'সেই সত্য” "সেই এক' এইভাবে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে, 
তখন বিদ্যা ব৷ জ্ঞান তাহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্বিক অর্থে শুদ্ধ এবং কঠোরভাবে সেই 
একেরই জ্ঞান বলিয়৷ বিবেচিত হইতে লাগিল, তেমনি অবিদ্যা পর্ণ এবং কঠোর- 


চু 


বিদ্ধ! ও অবিষ্ঠা 


ভাবে অদ্বয় সত্যবস্তর অছ্বৈতচেতনা হইতে বিচ্যুত বহুত্বের জ্ঞান-_-যে প্রকাৰ 
বহুত্বের জ্ঞান আমবা জগতে দেখিতে পাই---হইয। দীঁড়াইল | বৈদিক শব্দে 
'গর্থের যে বিচিত্র সমাহার, ব্যপ্তনাব যে অপরূপ এশধধয ছিল তাহাব জ্যোতিশ্শয় 
উপচছাযার ([6151]1018) মধ্ো বহু বিচিত্র ভাব অনুমান এবং সাথ করূপের 
যে প্রাচূধা দেখা যাইত তাহাৰ অধিকাংশ পবনন্তী কালের দাশনিকেব ওজন 
করিয়া বলা অধিকতব সুস্পষ্ট ভাষাৰ মধ্যে ছারাইয়া গেল. বৈদিক ভাঘায় 
যে মনস্ন্ত্ব এবং সাবলীলতা বা নমনীয়তা চ্টিল তাহা ৪ এখানে কতকটা নষ্ট 
হইঈযা গেল, তথাপি আত্ম। এবং চিদ্বস্ব খাঁটি সতা এবং এক আদি মাযা 
কিন্ব। এক স্বপ্ন বা বিভ্রম চেতনান মধো একান্ত শিভেদেব যে তিনজন পর- 
ধন্তী যুগে আসিয়া পড়িবাছিল, বিদ্যা সম্বন্ধে তখনকান বৈদাস্তিক ধাবশাব 
মধ্যে প্রধমে তাহা প্রবেশ কবে নাই । উপনিঘদে যেমন বলা হইমাছে 
'বে লোক অবিদ্যাব মধ্যে বাস 9 বিচরণ কবে সে অন্ধের দ্বাব পবিচালিত 
সন্ধেব মত হোচি খাইয়াই চলে এবং জন্ম ও মৃত্যুব যে খাল পাতা বহিযাছে 
চাভাব মধ্যে আসিষা পড়ে" ; তেমনি উপনিঘদেবই অন্যত্র বলা আছে “মে 
গবিদ্যান পথ অনুসনণ কবে সে যে অন্ধকানে খাকে তদপেক্ষা গভীর তব অন্ধ- 
পারে প্রবেশ কবে যে শুধু বিদ্যাকে ধরিয়াই থাকে, আবাব যে লোক বন্ধকে 
নদযা এবং অবিদ্া, এক এবং বন্ধ, সম্ভতি এবং অসম্ভতুতি এ উভম বলিষাই 
ছানে সে অবিদ্যার দ্বারা বন্তত্বেৰ অনুভূতি ছ্বাবা মুত্তাকে অতিক্রম করে এব" 
বিদ্যাদ্ধার। অয্ঞতহ প্রাপ্ত হর' ; কানণ সেই স্বয়ন্ত একই পলিভূ বা বনু হইযাছেন | 
ভাই ভুল নিদশ দিতেছি না মনে করিমা উপনিপদ দিব্যপুকঘকে গুকগন্ডীব 
ভাবেই বলে "তুমিই ত এই বৃদ্ধপুকঘ ভইযা মষ্টি ভব কবিয়া চপিতেছ, তুমিই 
এ কনার ও কৃমাবী, ভুমিই এই শীলপক্ষ এবং এ নক্তলোচন বিশিষ্ট পক্ষী , 
আস্মবঞ্চনাকাবী অবিদ্যাচ্ছন্ন মনকে এ কখ': ত বলে না "তুমি এই সমস্ত বস্ত 
বলিয়া বোধ হইতেছ"' | সন্ভৃতির স্থিতি সন্তার স্থিতি হইতে নিয়ুন্তরের 
হইতে পার্ল কিন্ত তথাপি সত্ভাই জগতের সব্বসন্ভৃতি হইযাছে | 

কিন্ত বিদ্যায এবং অবিদ্যায় যে ভেদ উপনিঘদ দেখিয়াছে সেখানেই তাহা 
'ামিনা থাকিতে পাবে নাই, তাহাকে যুক্তি যে চনম অবস্থা দেখাব সেখানে 
পৌ'ডিতে হইয়াছে । যেহেতু একেব জ্ঞানই বিদা এবং বছর জ্ঞান অবিদ্যা 
তখন একান্তভাবে বিশেঘণকারী এবং ভেদদশী তর্কবুদ্ধিন কাছে এই দই শব্দ 
দ্বারা যাহাদের কখা৷ বলা হর সে দুই অবস্থার মধ্যে একান্্ বিরোধই দু হয়, 


২৫ 


দিবা জীবন বাত 


ভাহাদেন মধ্যে মৌলিক কোন একত্ব নাই, তাহাদের সমনৃয় সম্ভব নয়। 
সুতরা, বিদা গুধু জ্ঞান, অবিদ্যা শুদ্ধ বা অবিমিশ্ব অজ্ঞান, এই শুদ্ধ অবিদযা 
যদি ইতি না ভাববাচক রূপ নিষা খাকে তবে তাহার কারণ এই যে ইহা কেবল 
সত্যকে না জানা নব, কিন্ত ইহাতে একটা ভ্রম এবং বঞ্চনা স্থার্টি আছে, আছে 
বাস্তব বলিরা বোৰ হইতেছে এমন এক অবাস্তবতা, অস্থাধীভাবে সত্য বলিয়া 
বাধ হইতেছে এমন এক মিখটা | তাহা ভইলে ম্পষ্টত: অবিদ্যার বস্তু বা বিঘযেব 
কোন প্রকৃত এবং স্থাধী সন্তা ধাকিতে পারে না. সু তরাং বহুত্ব এক ভ্রান্তি, জগতেন 
বাস্তব গস্থিষ্থ নাউ । অবশা যতক্ষণ তাহ] বন্তমান ততক্ষণ তাহার এক ধবণেন 
শস্তিত্ব নাছে, কিন্তু সে অস্তিত্ব স্বাপেব অস্তিত্বের মত অখবা বিকাবগ্রস্ত বোগ। 
শা বিক্তিমপ্তিক পাগল যেরূপ দেখে তদ্রপ একটু দীধকাল স্থারী বিভ্রম মাত্র, 
তাহার চেয়ে বেশী কিছু নয । এক বহু হয় নাই, এক বন হইতে পাবে না, 
আাত্বা এই সমস্ত বন্ছ সন্থ। হয নাই, হইতে পাবে না, ব্রল্ধ নিজের মধ্যে বাস্থব 
দ%২ কৃষ্টি ন প্রকাশ কনেন নাই, কবিতে পান্সেন না, মন অথবা মন যাহা 
এক পবিণাম এমন কোন তন্তুই, একমাত্র সত্য বস্তন অলক্ষণ অদ্বয়তত্তেব 
উপব নাম ও রূপের চাষা ফেলিয়াছে ; অদ্বর বস্ত মূলতঃ বৈশিষ্ট্যহীন বলিদা 
বস্থন কোন বিশেষ বা বৈচিত্রা প্রকাশ করিতে পাবে না, অথবা যদি সেই অদ্বব 
তত্তুই এ সমস্তকে প্রকাশ কনিয। খাকে তবে তাহা মাত্র কালের ক্ষেত্রে একট 
ক্ষণস্থায়া বাস্তবতা এবং খাটি ডগনেৰ আলোকে তাহা অন্তহিত হইয়া যাইনে 
এবং দেখা যাইবে বে তাহাদেব কোন বাস্তবতা! নাই । 

চরম সত্যবস্ত এবং মায়ার খাটি প্রকৃতি সম্বন্ধে, পববন্তী কালে তকবুদ্ধি 
তাহাব সূক্ম বিচারে যে আত্যন্তিক ভেদ দর্শন কবিয়াচে আমাদের সিদ্ধান্ত 
তাহ! পরিবর্জন এবং প্রাচীন বৈদান্তিক ধাবা এুহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । 
এই সমস্ত চরম সিদ্ধান্তের মধ্যে যে দূয় সাহস আছে এবং যেভাবে তীন্ধ 
বিচার এবং অতিগ্রবল যুক্তি গ্বার। সে সমস্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা শতমুখে 
প্রশংসা করি, ইহাও মানি যে ইহাদের ব্যাণ্ডি বা পুব্বপক্ষ সকল 131:০101 
569) স্বীকার করিয়া লইলে এ সব সিদ্ধান্তকে মুছিযা ফেলা যায় না, বন্নই 
যে একমাত্র সতা এবং আমাদেন নিজেদেব এব জণতেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদেব 
সাধারণ ধাবণা এবং সংস্কাৰ যে অবিদ্যাচছনু, অপৃণ এবং ভ্রমপৃণ, মায়াবাদীর 
এ দুইটি প্রধান তর্কেব বিষয় সন্বন্ধেত আমরা তাহাদেন সহিত একমত ; তথাপি 
শামবা মনেব উপর মাধাবাদেব এই লোর্দ & প্রভাবের বিরুদ্ধে দাড়াইতে বাবা 
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বিদ্যা ও অবিষ্কা 


হষ্টয়াছি। বহুদিনেব প্রতিষ্ঠিত এই মত আমাদিগকে এমনভাবে আবিষ্ট 
কারয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে পৃণণভাবে দূর করিতে হইলে অবিদ্যার খাটি 
গৃকৃতি এবং বিদ্যার খাঁটি ও পৃ স্বভাব আমাদিগকে একেবানে মুলে গিয়া 
বুঝিতে হইবে । কেননা এই দূহীটি যদি চেতনাব স্বতন্ত্র সমান ও আদিম 
শক্তি বা বুত্তি হয় তাহা হইলে নিশ্ববিভ্রমেন হাত হইতে নিস্তাব পাওযার উপায় 
খাকে না| অবিদ্যাই যদি জগখভাবেন বা বিশ্বসন্তাব মূল প্রকৃতি হয়, তাহা 
হইলে জগৎ না হইলেও জগতেব অনুভবকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার কনিতেই হয়| 
কিন্বা যদি অবিদ্যা আমাদের প্রাকৃতিক সন্তার মুল উপাদান না হইবা আমাদের 
চেতনার এক দাদি ও নিত্য শ্ভি হয, তাহা হইনে জগতের একটা সত্য থাকিতে 
গাবে কিন্ত বিশ্বেব অন্র্ভক্ত খাঁকিয়া বিশ্বেব মধো কাহানও সে সত্য জানিব।ব 
সম্ভাবনা খাকে না ; সত্য জ্ঞান লাভ কবিতে হইলে আমাদিগকে মন ও মননের 
শভীত বিশুসভ্তার পবপাবে কোন বিশ্বাতীত অতিচেতনায অশুপৃবি্ট হইতে 
হব, এবং সেই পবমধাম হইতে, যাহাবা শাশখভ পুক্ুঘেন সহিত সাবন্্্য লাভ 
কবিযা তাহার মধো বাস কবিতেছেন যাহাবা 'স্া্টুতে উপছাত বা প্রুলয়েও 
,5 ভন না'* তাভাদেব মভ, উপর হইতে সন্ববস্থ দেখিতে হয । কিছু 
“ বা ভাবের পরীক্ষা অথবা বিপুল তর্কদাল বিস্ত/র কবিষা ওখু ঠাহাদের 
ভিন্তিতেই এ সমদ্যাৰ স্রমীমাংসা ভইতে পানে ন। ; তাভাব জনা চেওনাশ সকল 
ভূমিতে, চেতনাব যে আশ পহিন্চন ক্েত্রে ব্রহিয়াছে তাহার এনা যে হে 
গে ক্ষেত্রের উপরে নীচে বা প*চাতে রহিয়াছে সেই মমস্ত অংশেন সকল প্রাস- 
দিক তখ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সম্যকৃভাবে পধ্যবেক্ষণ 9 পবিশীলন 
দবানা তাহাদেব হভাত্পর্বয গভীবভাবে উপলধ্ধি কবিতে হইবে । 
কিন্ত বিঢাববৃদ্ধি আব্যান্িক বা স্ব্ূপ সত্যেন খাটি বিচানক হইতে পারে 
না, তাহা ছাড়া বে শল্দ এবং বস্বিচিনা ভাবমমূভকে (8050801 
10625) লইয়া তাহা কারবান, যেন তাহারা অবিচলিত মন্যাবস্থ এই 
ভাবে ধরিয়া লইয়া চলিবার প্রবৃত্তির জন্য, নেক সমর তভারাই সত্তোর 
আবরণ হইয়৷ দীঁড়ায় , তাহাদেব অতীত ক্ষেত্রে আমাদেব অস্তিত্বের যে মুল 
এবং পূর্ণ সত্য আচে বৃদ্ধি তাহাদেব মধ্য দিবা তাভা পূর্ণনূপে দেখিতে পাবে 
না। আমাদের মনে, এেজাজে বা আমাদেব প্রকৃতির “কান প্রবৃত্তির মধ্যে 
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যে ভাবে দেখা পূর্ব হইতে সংস্কারদূপে বর্তমান আছে তাহারই বর্ণনা মন 
অনেক সময় আমাদেব বুদ্ধি কাছে উপস্থিত করে, এবং তর্কবিচার তাহারই 
সমথন কবে. বিচার যাহাকে স্বাপন করিল বলিয়া দাবি করে তাহাই গোপনে 
পূর্ব হইতে মনে অবস্থিত খাকিয়া সে বিচাবধারা কোন পখে চলিনে 
তাহা পুর্ব হইতেই নিরন্ত্রিত করিরা দেয়। বস্ত্র যে অনুভূতি বা দশনের 
উপব বিচারের ভিস্ভি তাহা যদি সত্য এবং সমগ্র দশন হয় তবেই যুক্তি খাটি 
সিদ্ধান্তে পৌ ছিতে পাবিবে। এই প্রসঙ্গে আমাদেব চেতনার প্রকৃতি ও প্রামা- 
ণিকতা এনং আমাদের মনন বধর্শেব উৎপত্তি ও অধিকার খাটি সম্যকৃদৃষ্টিতে 
দেখিতে হইবে ; কেননা কেবল তাহা হইলেই আমাদের ও জগতের অত্তা 
এবং প্রকৃতির সত্য আমবা জানিতে পারিব। আমাদিগকে প্রত্যক্ষ উপলন্ি 
দিয়া দেখিতে এব" জানিতে হইবে. ইহাই হইবে আমাদের অনুসন্ধানের বিধান. 
এই ভাবে আমাদের উপলব্ধ দর্শন এবং জ্ঞানের প্রকাশকে সমর্থন এবং তাহ 
যাহাতে স্পষ্ট হব এমন ভাবে তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া বাখিবার কাজে কেবল 
তকবুদ্ধিকে বাবহার করা যাইতে পারে, কিন্ত ইহা ছাড়া তাহা আমাদের ধার- 
এাকে অন্যবূপে শাসন করিতে পালিবে না, যে সত্য যুক্তির কঠোর কাঠামোর 
মধ্যে পড়ে না তাহাকে ছীটিযা ফেলিবাৰ অধিকার তাহাকে দেওয়া হইবে না। 
্রমই হউক বিদ্যাই হউক আব অবিদ্যাই হউক ইছালা সকলেই চেতনার বিতাব 
বা তাভার পনিণাম , বিদ্যা এবং অবিদ্যা অখবা ভ্রম বলিযা যদি কিছু থাকে 
তাহা এবং সত্যবস্থর প্রকৃতি ও পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা কেবল চেতনারই 
নভীরে ডুবিয়া আমরা নির্ণয় বা আবিফাৰ কবিতে পাবি । ইহা ঠিক যে সন্তা 
কি, বস্ত্র সকলের স্বরূপ কি এবং তাহাদের প্রকৃতিই বা কি তাহাই আনাদেন 
অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয় ; কিস্ক কেবল চৈতন্যেব মধ্য দিয়াই আমরা সন্তাতে 
পৌ'ছিতে পাবি । অথবা যদি ইহ] বলা হয় যে সন্তা চেতনাতীত বস্তু বলিয়া 
তাহাতে আমরা চৈতন্যকে বিলোপ বা অতিক্রম না করিয়া পৌছিতে পারি না 
অখবা চেতনা নিজেকে অতিক্রম এবং রূপান্তরিত করিয়াই সত্তাতে পৌছিতে 
পারে, তাহা হইলেও এই প্রযোজনেব জ্ঞান অখবা এই আত্মবিলোপ সাধনের 
--বা আপনাকে এই অতিক্রম এব: রূপান্তরিত করিবার শক্তি ও পদ্ধতির-_ 
জ্ঞান একমাত্র চেতনার মধ্য দিয়াই আমরা পাইতে পারি ; তাহা হইলে আমাদের 
পরম প্রয়োজন হইতেছে চেতনার ভিতর দিয়া আতিচেতন সত্যকে জানা, 
এবং চৈতনোর সেই শক্তি ও ক্রিষা পদ্ধতি বাহির করা যাহা গ্বারা চেতনা অতি- 
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চেতনার পরম সত্যে পৌছিতে পারিবে এবং তাহাই হইবে তাহার পর 
আবিষ্কার | 

কিন্ত আমাদের নিকট মন এবং চেতনা একই বস্ত বলিয়া বোৰ হয়, অন্ততঃ- 
পক্ষে ইহা সত্য যে মন আমাদেব সত্তার এক প্রবল শক্তিশালী উপাদান, সুতরাং 
তাহার মৌলিক গতিবৃত্তিকে পবীক্ষা কবিয়া দেখা আমাদেব সব্বাগ্রে প্রযো- 
জন | বস্ততঃ কিন্ত মন আমাদের সন্ভাব সবখানি নয় : তাহার মধ্যে মন ছাড়াও 
আছে প্রাণ এবং দেহ, আছে অবচেতনা এবং অচেতনা : তাহা ছাড় এক চিন্ময় 
বস্থ আছে যাহার উৎপত্তিস্থান এবং গোপন সত্যকে খুজিতে গেলে আমরা এক 
গুপ্ত অন্তশ্চেতনা এবং অতিচেতনায় পৌচি। শনই মদি সব হইত অথবা 
আদিম চেতনা প্রকৃতি যদি মনোনয হইত, তাহা হইলে বস্বতঃ আমাদের 
পাকৃত সত্তার উৎপন্ভিস্থান ভ্রম না অবিদ্াা হইছে পাবিত : কেন না মানস- 
গ্রকৃতিই জ্ঞানকে সন্কুচিত এবং আচ্ছাদিত কবিয়! ভ্রম এবং প্রমাদের কাষ্টি করে ; 
মনের ক্রিয়ার দ্বারা যে ভ্রম ক্্টি হয তাহা আমাদের চে৩ওশাব প্রথন প্রকাশিত 
ভখ্যাবলিব মধ্যেই দেখা যায় | স্তবাং সহজেই মনে হইতে পারে যে মনই 
অবিদ্যার জননী ; মনই আমাদের কাছে এক মিথ্যা জগৎ স্যা্ট করে অখবা 
মিখ্যা জগতের বোধ জন্মায়, জগ আমাদের অশ্থশুখা বা প্রত্যক চেতনান 
ধারা গঠিত একটা ভ্রম চাড়া আব কিছু নয়। অখবা এক আদি ভ্রম অবিদ্য। 
না মায়া এই অচিবস্থায়ী বিশের বীজ মনেব গে নিক্ষেপ কদিয়াছে ; সে- 
ক্ষেত্রেও মনই” জননী. তবে কিনা বন্ধাজননী, কেননা তাহার সন্তান এমন 
যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অবশ্য সে-ক্ষেত্রে মায়া বা অবিদ্যাকে 
জগতের মাতামহী মনে করা যাইতে পাবে কেননা মন নিজেই মায়া হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত অন্ধকারে ঢাকা প্রহেলিকামধী এই মাতামহীর 
মুখের আকৃতি দেখা শক্ত বা যেটুকু দেখা যাম তাহা হইতে তাহার প্রকৃতি নিণয় 
করা কঠিন, কারণ এই ভাবের এক মায়াকে স্বীকার করিলে, নিত্য সত্য বস্ত্র 
উপর এক বিশ্ব কল্পন৷ বা ভ্রমচেতনার আরোপ কবিতে হয়, অথবা বলিতে 
হয় যে সত্য বস্ত বা! বন্ধই স্ব্টিশীল মন অখবা মন হইতে বৃহন্তর অথচ মনের 
প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন গঠনশীল চেতনা, অখব তাহাব সেরূপ এক চেতনা আছে, 
অথবা সে চেতনাকে জআাশ্য় দিয়াছেন, নিজের ক্রিয়া বা অনুমোদন দ্বারা তাহার 
সষ্টা হইয়াছেন, এমন কি হয়ত এক রকমে যখন তাহার ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন তখন নিজের ভ্রম এবং প্রমাদের জালে নিজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, 
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ইহ] যদি বলা যায় যে মন কেবল এক মাধ্যম বা দপণ, এবং তাহাতে আদিম 
বিভ্রম প্রতিফলিত হয় অথবা সতাবস্তব মিথ্যা প্রুতিবিষ্ব বা ছায়া পড়ে, তাহা 
হইলেও দৃক্বোধ্যতা কিছু কমে না; কেননা কোথা হইতে এই দর্পণ আসিল 
এবং মে মিখা। প্রতিবিষ্ব পড়িল তাহাব উৎপত্তি কোখায় এসব প্রশের কোন 
সদভতব পাখা যায না| নিহ্বিশেষ এবং অনির্ণেয় ব্রন্নেব প্রভিবিষ্ব নিব্িশেগ 
এবং অনিণেষই হইাবে, বহুত্ব পবিপূণ বিশ্বব্ূপে হইতে পাবে না। যদি বল। 
হয় যে ইহার কারণ দপণেব বন্ধবতা, কেননা দপণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভবঙ্গমাল। বিহ্ষ্ধ 
চঞ্চল সবসীবক্ষেব মত অসমান বা উচুনাচু হইলে মনাবস্তর এইবপ খণ্ড খঃ 
এবং বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখা দিতে পাবে, তাহার উন্ভবে বলি মে শেপ ন্ষেত্&ে 
ভঙ্গ হউক বা বিকত হউক াহা হশবে মত্ভোনই প্রতিবিদ্ব, মতাবস্ততে যাহাৰ 
উৎস ব। ভিভ্ভি নাই এমন মিখা নাম দূপ ত এনপ ভাবে উদ্ভৃত হঈতে পারে 
না; বলিতে হয় যে সতাবস্ন মধো বহ সত্য মাছে ভাভা যতই অপূর্ণ এবং 
ভ্রমপর্ণ ভাবে হউক না কেন মনেব জগতের বহু প্রভিবিষ্বদপে শ্ুতিকশিত 
হইতেছে । তাভা হইলে ললা যাইতে পাবে যে জগত হয়ত একটি সতা পদাথ 
এবং মনই ভাভান ভ্রমপূণ এন; অপূণ ছবি দেখে | কিন্ক ইহাতে, যাহাকে 
জানাব চে মাত্র বলা যায আমাদেব মেই মঃণামম ভাবনা . খাবণা ব। জ্ঞান 
ছাড়া একটা প্ুকৃত ভগান আছে হহারই ইঙ্গিত পামা মাধ , তে শগন সতা- 
বন্তকে ভানে এবং যে জগত বস্ততঃ বতমান জাছে ভাকাব মতাও জানে । 
কানণ যদি দেখিতে পাই ভাম যে উচচতম এক সত্যবস্ত এবং এক অনিদ্যা- 
চুন মন ছাঁড়া আব কিছু নাই তাভা হইলে অবিদ্যাকে বন্নেন এক অনাদি শঙ্ডি 
এবং অবিদ্যা বা মামাকে সব্ববস্তপ্ন জননী বলিব! স্বীকার করা ভিন গত্যন্তব 
খাকিত না, তাভা হইলে মাবা যিনি অযংপ্রজ্ঞ বা সক্বপা যাহার আত্মজ্ঞান 
বর্ভমান আডে. সেই প্রঙ্গের নিজেকে নিছে মোঠিহ কনিবার অগবা বরং যাহাকে 
তাহার নিঙ্তপই মনে হইতেছে অখচ যাঁছা মায়া দ্বারা স্ষ্ট এপ কোন কিছুকে 
ভুলাইবার এক শাশ্বত শক্তি হইযা পড়ে। সেক্ষেত্রে মন, বা শুধ মায়ার 
অংশবদ্প বর্তমান আছে এমন এক আত্ব'ন অবিদ্যাচ্ছনা চেতনা হইয়া দড়ায়। 
যে শর্ভিতে ঝুন। নিজের উপব নামকপ আবোপ করেন ভাহাই মায়া এবং নাম- 
রবূপকে শতা বালণা গ্রহণ কবিব'র শক্তিই হইবে মন | অখবা বল্পেব মে শক্তি 
ভ্রম বলিমা জানিবাউ ভ্রম স্থ্টি কবে ভাহা মায়।, আর যে শল্তি তাহারা যে 
ভ্রম একখা ভুলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করে তাহাই মন। কিন্ত ব্রল্ন যদি 
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স্বরূপতঃ এবং সব্বদাই আত্ম সচেতন হন তবে এ কৌশল খাটে না। বঙ্গ 
যদি নিজেকে এইন্*পে ভাগ করিতে পারেন, যাহাতে যুগপৎ জানা এবং না 
সানা বর্তমান থাকতে পাবে অখবা তাহার এক অংশ জানে এবং অপব এক 
অংশ জানে না এরূপ বদি হব কিম্বা নিভের কোন একটু অংশ যদি মায়ার মধে; 
স্াপিতি করিতে পাবেন, ভাঙা হইলে মানিতে হয় যে ব্রল্জোর চৈতনা। দ্বিধা 
বা বুধ। বিভক্ত ক্রিযা হইতৈ পাবে, যাহার একটি সতাবস্তব চেতনা আব একটা 
ভ্রমচেতনা অখবা একটা অতিচেতনা অপবটা অবিদ্যা চেতনা । প্রুখম 
ধৃর্টিতেই বুঝা যায় যে যুর্ভিসচ্তভাবে এরূপ দ্বিধা ঝা বহুধা বিকাশ খাকিতে পারে 
শা ভখাপি এমতে তাহাই সন্ভার চরম তথ্য (0:00191 1900) হইয়া 
দাড়ায় , তখন বলিতে হয যে ইহা একটা আধ্াম্িক রহস্য, এমন একটী! 
প্রহেলিকা বা স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত যাহ। যুক্তিবুদ্ধিব অতীত। কিন্তু স্বর উ২পন্ভিস 
তস্বকে যদি যুক্তিব অতীত বহসা বলির একবাব স্বীকাব কিবা লই তাহা হলে 
আমবা, এই যে অন্য চরম তথখ্য আছে, এই যে এক সতবদা বহু হইতেছে বা 
বন্ধ হইয়া আছে, এবং বহু যে এক হইমাছে বা হইভেছে ইহাকে সমান ভাবে 
ববং অধিকতব ন্যায্যভাবে স্বীকাৰ কবিতে পারি , অবশ্য প্ুখম দৃট্টি নুসাবে 
নুক্তিতে ইহা অসম্ভব, ইহ যেন একটা স্ববিরোবা রহস্য মনে হয়, বাহার মন্ম- 
'ভদ যুক্তির সাধ্যাতীত, তখাপি ইহা নিত্য ভখ্য এবং মভ।ব বিধানরূপে আহা- 
দের কাছে উপস্থিত হইতেছে | কিন্কু ইভা স্বীকাণ কবিলে বিশ্ুপ্যাপারের 
বাখ্যায় আব্র ভ্রমরূপা মায়াকে টানিয়া আনিতে হন শা। অখবা সে ক্ষেত্রে 
এক অনন্ত এবং শাশ্বত বস্তু তাহার চেতনাব আত্শর্তিল বলে তাহার অমেন এবং 
অতলম্পশ সতাকে বহুবিচিত্র ভঙ্গীতে ৪ ছন্দে, অগণিত সাণকরূপ ৪ গাতিতে 
প্রকাশ করিতে সমখ এই যে সিদ্ধান্ত আমবা স্পীকার কণিঝ। পহরাছি তাহাকে ও 
তেমনি সমান ভাবে মানিরা লইতে কোন বাখ। পানে না, এই ভঙ্গী এ ছন্দ 
এই সমস্ত রূপ এবং গতিকে নিত্যবস্তর অনন্তমত্যেন সত্যপ্রকাখ বা সত্য পরি- 
ণাম বলিয়াই গ্রহণ করিতে পাবে; এমন কি সেই সমস্ত সত্য পলিণামেব 
মধ্যে নিশ্চেতন! এবং অনিদ্যাকে ও উল্টামুখী ভর্গী বা বিতাব বলিয়া সংবৃ 
চেতনা এবং নিজের ইচছাকৃত সীমিত জ্ঞানেন শক্তিবূপে গ্রহণ কবা বাইতে 
পারে ; বলা যাইতে পারে যে কালের এক গতিব মবো গত্যবস্্রব আত্মসংবৃতি 
এবং আত্মবিবৃতি রূপ ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীর বস্তু বলিয়াই তাহাদিগকে, 
সন্ুখে আনয়ন করা এবং স্থান দেওয়া হইয়াছে । এ সিদ্ধান্তের ভিন্তি যুক্তির 
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উপরেন ক্ষেত্রে অবস্থিত, কিন্ত ইহাল সমগ্র ধারণ একেবারে স্ববিরোধ কণী- 
কিত নয় ; ইহা বুঝিতে গেলে অনন্তের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তল 
এখং পরিবর্ধন করা শুধু প্রবোজন। 

কিন্ত কেবল মন বা মনেব অবিদ্যাশক্তিকে দিযা সভ্যজগতকে জানা যাব 
না অখবা এই সমস্ত মন্তাবনাকে পরীক্ষা করা চলে লা । কিন্ মনের সত্যাভি- 
মুখী একটা শক্তিও আছে, মন তাভাব ভাবনার মন্দিবে বিদ্যা এল: অবিদা 
এ উভরকেই প্রবেশাধিকাব প্রদান কবে এবং যদিও সে অবিদ্যা হইতে যাত্রাবন্ত 
কবে এবং ভ্রমেন কুটিল পশ্থাবই চলে, তখাপি জ্ঞানে পৌ'ছাই সব্বদা তাগৰ 
চবম লক্ষা : তাভাৰ মধো সত্যকে খুজিনার এক অভীপ্সা ও আবেগ আছে, 
সতাকে পাবার এব: সতা ক্ষ্টি কনিবাব একটা শক্তিও আছে যাদ ৪ সে শভি 
গৌণ এবং সীমিত, যদিও নন সত্যেন প্রতিবিম্ব, ভাবচচ্চাষা না বস্বনিবরপে 
মানসরূপই (8৪05080 6019951015 ) মাত্র আমাদিগকে দেখাইতে 
পারে তখাপি তাহারা হাহাদেব মত ভাবে মত্যেরই পৃতিরূপ বা জপাবণ, 
মনে ক্ষেত্রের এইনপ যে প্রতিবপ বা কপাষণ দেখা যায তাহান মূল বাস্তন সভা 
(00100010065 10011) ) আমাদেব চেতনার অতি গভীরে অখবা চৈতন্য 
শক্তির কোন উচচতর স্তবে অবস্থিত। জড় ও প্রাণ সতোর এমন বূপ হইতে 
পানে মন যাহার আকানেৰ অতি অল্প অংশই স্পশ কবিতে পালে । চিত্বস্বন 
মধ্যে অব্যক্ত বা গোপন যে মস্ত লোকোন্তৰ সত্য আছে মন তাহার অতিঅন্প 
এবং শ্বাখমিক অংশ মাত্র গ্রহণ কবিতে, লিখিয়া লইতে বা অপরকে জানাইতে 
পাবে । তাহা হইলে অতিমানস এবং অবমানস ক্ষেত্রে, মনেব গভীবতব 
এনং উচচতর ভূমিতে চেতনান যে সমস্ত শক্তি আছে তাহাদের সকলকে পরীক্ষা 
ও পধ্যবেক্ষণ কবিযাই কেবল আমবা সমগ্রসতোোব রূপ দেখিবার আশা করিতে 
পাবি | অবশেষে সব নিতন কনে উচচতম সতাবস্তরতে যে পরাচেতনা বা 
অতিচেতনা আছে তাহাব সত্যের উপন এবং তাহার সহিত মন, অতিমানিস, 
অবমানস এবং নিশ্চেতনাব সম্বন্ধেন উপব | 

যখন আমবা নিমৃতন এবং উচচতর উভয় চেতনার গভীরে ডুবিতে এবং 
তাহাদিগকে সব্লগন্ত সত্যবস্তৰ সহিত যুক্ত করিতে পারি তখন দেখি সবই 
পরিবন্তিত হইযা যায়। যদি আমরা আত্্সন্তা এবং জগতসত্তার তখাসকল 
পর্যাবেক্ষণ কবি তবে দেখিতে পাই যে অস্তিন্থ বা সন্ভা সব্বদ! একবস্ত, বহুত্বের 
চরম প্রকাশেও রহিয়াছে একহের প্রশাসন : কিন্ত স্পষ্টভঃ বহুত্বকেও অস্বীকার 
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করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি একত্ব সব্বত্রই আমাদিগকে অনুসরণ করে ; 
যখন আমরা ভিতরে প্রবেশ কবি তখন দেখি যে সেখানে বন্ধন করিবার জন্য 
কোন দ্বৈত নাই ;, আমাদের বুদ্ধি যে ছন্দ ও বিরোধ স্যাষ্ট করে তাহারা সেখানে 
একই মূল সত্যের দূই বিভাব রূপে দেখা দেয় ; সেখানে একত্ব এবং বহুত্ব একই 
সত্যবস্তর দুই মের বা দুই প্রান্ত; ধ্য হন্দসকল আমাদেব চেতনাতে নানা 
বাধা স্ষ্টি করে তাহার! সেখানে একই সত্যেন বিপরীতমুখী দুই দিক। সকল 
বহুত্ব একই সত্তাব, সম্তার একই চেতনার এবং সন্তাব একই আনন্দের বহধা 
বপাযণ বলিয়া প্রতীত হয। আমবা সুখ এবং দুঃখের ছন্দকে লইয। 
দেখিরাছি যে দুঃখ সত্তাব একই আনন্দের এক বিপরীতমুখী পবিণাম, অনুতব- 
কাবীব দূক্বলতাবৰ জনাই তাহা এঁজপ গ্রহণ কবে, যে শক্তি তাহার কাছে 
উপস্থিত হয তাহাকে নিজস্ব উপাদানে পরিণত করিবাৰ অসামধ্ধ্যেন অথবা যাহা 
অন্যখা তাহার কাছে আনন্দ রূপে দেখা দিত তাহাকে স্পশ কবিবার অপারগতাব 
জন্যই দূঃখ দেখা দেব; আনন্দে অভিঘাতে ইছা চেতনার একাগ বিকৃত 
প্রতিক্রিরা, ইস নিজে মূলতঃ আনন্দের বিরোধী কিছু নয, ইহার প্রমাণ পাওয়া 
মাম যখন স্রখ দূতখে বা দঃখ স্তখে অথবা উভয়ে আনন্দরূপে পবিবন্ডিত হইয়া 
যা'গযা দ্প গৃগর্থসুচক ব্যাপার আমাদেব চোখে পড়ে | তেমনি প্রত্যেক 
প্রকার দৃ্বলতা মূলতিং এক দিব্য ইচ্রাশক্তি বা এক বিশ্বশক্তিব কোন বিশেষ 
ক্রিয়াভঙ্গী মাত্র ; সে শক্তিতে দূর্বলতা অর্থ শক্তিকে ধাবণ কবিয়া বাখা বা 
সংহরণ কবিযা নেয়া বা পরিমিত করা, তাহার শক্তি ক্রিযাকে কোন বিশেষ 
ধাবাৰ সহিত যুক্ত কনা, আত্মার পূর্ণশক্তিকে নিবৃত্ত কনিয়। রাখা বা শক্তি অভি- 
ঘাতে প্রতিক্রিষা অল্প করিয়া ফাঁশনই অসামধ্য বা দুবলভা ; মূলতঃ তাহ! 
শক্তির বিবোধী বস্থ নব। "তাই যদি হম. তবে ঠিক একই ধারা অনুসারে 
বলিতে পানি যে যাহাকে আমবা অবিদ্যা বলি তাহা অদ্ধব দিবা ভ্ঞান-সন্কল্প 
( 1)0/10--5/1]1 ) বা দিব্য নায়াব এক শক্তি ছাড়া আবাকছু নয় ; ইহা 
অদ্বব চিৎস্বরূপেবই সেই শক্তি যাহা দ্বারা তিনি ঠিক তেমনি ভাবে তাভাব জ্ঞানের 
ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে, ধারণ বা সংলক্ষণ কনিতে. পবিমিত করিতে বা কোন 
বিশেষ ভাবেব সহিত সন্বন্ধযুত্ত কবিভে পাবেন । বিদ্যা এবং অনিদ্যা তাহা 
হইলে এমন দুই পরস্পব ।বরোধী তন্ব নর যাহাদের একে গপগৎস্ার্ট করিতেছে 
এবং অপরে তাহা সহ্য করিতে না পারিযা ভাঙ্গিযা দিতেছে, কিন্ত তাহার 
উভয়ে একত্রে জগতে বর্তমান আছে, তাহাদের ক্রিয়া-ধারাতে তাহারা ভিনরূপে 
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কাজ করিতেছে কিন্ত তাহাদের মূল সত্যে তাহারা একই বস্ত এবং স্বাভাবিক- 
ভাবে ভাহাদের মধো এক অন্যে রূপান্তরিত হইতে পাবে কিন্ত মূল সম্বন্ধ ধরিয়া 
নিচাব করিলে উভবে একত্র বিদ্যমান খাকিলে ও উভয়ে সমান নয় , অবিদ্যা 
বিদ্যা অধীন, অবিদ্যা বিদ্যারই সঙ্কচিত এবং বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীল বৃত্তি। 

খাটিভাবে জানিতে হইলে সব্বদা *শবিদ্যাচছছন্ন এবং একগুয়ে বৃদ্ধির গড়া 
কঠিন ধারণ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বাধীন এবং সাবলীল ভাবে অস্তিত্বের তথ্যা- 
বলিব দিকে দৃষ্টিপাত কলিতে হইবে | বিাশ্বর মূল তথ্য চৈতন্য এবং চৈতন্যই 
শক্তি । আমনা বন্থৃতঃ দেখি যে টিংশক্তি তিন ধাবাতে ক্রিয়া করে । প্রথমে 
'আমনা দেখিতে পাই বে সকলে পন্চাতে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সকালের 
অন্তরে এল চেতন। আছে সেনচেভনা একেন পা বব মবো অথবা একযোগে 
উভবেন মধো অথবা ভাহাদিগল্ক অতিক্রম কিমা নিজের পনম এবং চবম 
সভাম সন্পত্র শাশৃত এব সার্বভৌমবপে নিজেকে নিক্তে পৃদপে জানে। 
এখানে আচে দিবা আক্মজ্ঞানেল এবং দিবা সব্বচ্গনেন পবমৈশ্রোব মহাসমনন | 
আবার সন্তাব অন্য মেব্তে দেখিতে পাই, যাহা আাপন সন্ভাব আপাত বিরোধী 
এমন কিছুপে চেতনা অনিষিত, যাঁভা আমাদেব কাছে পৃণ নিশ্চেতনা বোধ ভয 
তাভাতে বিবোধ যেন চবম অবস্থাব পৌঁিয়াচে, অখচ দোখতেছি যে এই 
নিশ্েননা ক্রিয়াশীল, কাবানাধক এবং শাষ্টশীল : কিন্কফ আমলা ভশনি যে 
অচেঙমা এবু বাছিনেন বোধ মাত্র, নিশ্চেতনাব কারধাধাবান মধ্যে পৃণবপে 
অকণ্তিতভাবে দা নিশ্চযতাব সহিত দিলাজ্ানই ক্রিমা কৰিতেছে | চেতনাব 
এই দই মেকব মধো মধানন্তীপে এক চেতনাকে দেখিতে পাই যাহা এক 
খণ্ডিত সীমিত আত্মজ্ঞানবগে ক্রিবা কবিতেছে, কিন্ধ ইহাও সমভাবে বহিনঙ্গ 
বোধ মাত্র : কেননা ইহার পশ্চাে দিনা মব্বজ্ঞান বর্তমান আছে এবং এই 
চেতনার মন্য দিমা ক্রিযা কবিতৈছে । মধ্যবর্তী এই অবস্থা পরাচেতনা 
এবং নিন্চেতনা এই দই বিবোবী বগল মধ্যে একটী স্থারী আপোঘ বলিষাই যেন 
বোবধহয । কিন্তু আমিবা মে সমস্ত বিখয উপস্থিত কবিবাছি ত'হাব সাহাযো 
বৃহনুন দৃষ্টিতে বোধ হইবে যে এ অনস্থ। বহিনেব ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপূর্ণ উন্মেষ 
মাত্র । এই আপোঘ ব। অপূণ উন্মেঘকে আমবা আমাদের দিক হইতে অবিদ্যা 
বলি, কেননা আত্মা যখন পু৭ আন্বজ্ঞান নিভেব মধ লক্ষা করেন, বাহিনে 
পৃণভাবে প্রকাশিত হইতে দেন না তখন তাহাই 'আামাদেব বিশিষ্ট দৃষ্টিতে অবিদা। 
হইয়া দাঁড়ায় । চিৎশক্তিন এই তিন ভাবে স্থিতিব মূল কি তাহাদেব মো 
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খার্টি সম্বন্ধ কি, সম্ভব হইলে তাহ। আমাদিগকে আবিদ্ধার কবিতে হইবে। 

অবিদ্যা এবং বিদা চেতনার দুইটি স্বতন্ন শক্তি ইহাই যদি আমরা আবিষ্কার 
করিতাম, তবে চেতনাব উদ্ধতম অবস্থা পর্যযস্ত তাহাদের মধ্যে ভেদ দেখা 
বাইত এবং যে চরম তত্ব হইতে এই উভযই উদ্ভুত হইয়াছে এবং যেখানে গেলে 
বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই বিলুপ্ত হইমা যাইতে পাঁবিত.* সেখানে না গেলে 
তাহাদের পবস্পবেব মধ্যে ভেদ দূর হইত না। তাভা হইলে এই সিদ্ধান্ত 
কবা যাইত যে যথার্থ জ্ঞান হইল অতিচেতন নিত্যবস্থব সত্যকে জানা, এবং 
চেতনান সত্য, বিশ্বেব পত্য এবং বিশ্বমপ্যস্থিত জীবেন সত্য তই জানি না কেন 
ভাহা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না, তাভাব সহ্ষচচত্রীৰপে অবিদ্যান অস্তিত্ব 
অবশান্তাবী, তাহাকে ঘিরিযা অবিদ্যান একটা উপচদ্ভাবা (10101117101) 
সদা বর্তমান খাকে বা অবিদ্যাব একটা চাষা সে জ্ঞানকে সক্বদা অনুসনণ 
কবে। তখন এমন কি জগতেন মূলে সত্য, সামগ্ষমা এবং ছন্দস্থঘম। 
ফাশইমা তোলে এমন পবমাবিদ্যা এবং ভ্রান্তি, অসামগ্চমা ও বিশৃ্খলাণ খেলাই 
মাছার ভিত্তি, যাহা নিষ্টবদ্ূপে মিথা, অনান ও সন্তাপেব চনমনপকে আশ্ষ 
দেয এমন এক পরম। অনিদ্যা, আলোক এবৎ তাহার চিনবিনোবী এই অন্ধকার, 
এই সত এবং লু, এই দৃই তনু পবম্পব মিশ্বিত হইমা বন্তমান আছে ইহা হম 
স্বীকার কবিতে হইত | সে ক্ষেত্রে কোন কোন দাশনিক মে বলেন ঘাহা 
শিন বা মঙ্গলমব তাভাব এক অনানিবপেক্ সন্ভা আছে এবং যাহা অশিন বা 
অনর্থ তাভাব৪ এক অনানিবপেক্গ মন্তা "গাছে এব” এ উভবেব মধা দিযা চবম 
তান্ত্রেব দিকে অগ্রসব হওষা যার, এমভকেও স্রসদত বলিযা মানিতে হইত। 
কিন্ত যদি আমবা দেখিতে পাই মে বিদণ এবং অবিদ্যা একই চেতনান আলোক 
এবং ছাঁধাময ছই দিক, ডরানেব উপন সীমাব আানোপেন ফলেই অনিদণন আবস্ 
সীমার বন্ধনই আাংশিক ভ্রম বা প্রমাদবপ গৌণ বৃন্তিব মন্তাবনা আনমন কনিযাতে , 
জান যখন জডেন নিশ্চেতনান মধ্যে উদ্দেশামূলকভাবে ডুবিয়া। গিযাছে তখন 
এই সম্ভাবনা পূর্ণভাবে বপগ্রভণ কনিয়াছে : আনও যদি দেখি নিশ্চেতলা 


গ উপনিষদে আছে পবরক্গেব মধ্যে বিদ্যা এবং অবিদ্বা! শিশ্্য বর্তধান আছে ; হহ1! এই অর্থে 
গ্রহণ কর! যাইতে পাবে যে একত্বেব চেতনা এবং বহুত্বের চেতনা পগব্রদ্দের আত্মজ্ঞানের মধ্যে এক 
মঙ্গে বর্তমান থাকির়া সৃষ্টির ভিত্তি বা হেতু হইয়াছে, অতএব তাহারা তথায নিত্য আত্মুন্তানেব চটী 
দক। 
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হইতে চৈতন্যের উন্মেঘের সঙ্গে জ্ঞান বা বিদ্যাও উন্মিঘিত হইয়া উঠিতেছে, 
তখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারি ফে অবিদ্যার এই পূর্ণতা নিজের ক্রমপনি- 
ণতিব ফলে সীমিত জ্ঞানে নূপান্তরিত হইতেছে এবং আমরা বোধ করিতে 
পাবি মে সীমাব বন্ধনও দূরীভূত এবং বস্তুর পূর্ণসত্য প্রকাশিত হইবে, বিশ্ব- 
সতা বিশ্ব অবিদ্যা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে । বস্ততঃ যাহা ঘটিতেছে 
তাহা এই যে, যাহা তাহাব নিজের মধ্যে পূর্ব হইতে লুক্কায়িত আছে অবিদ্যা 
সেই জ্ঞানকে খুঁজিতেছে এবং তাহার মধ্যস্থ অন্ধকার স্থানসমূহকে ক্রমবর্ধমান 
ভাবে আলোকিত কবিয়া জ্ঞানেই নিজেকেই বূপাস্তরিত করিবার জন্য প্রস্তত 
হইতেছে ;: সেই বূপান্তনে বিশ্ব খাটি স্বরূপ এবং কপ সব্বগত পরম সতা- 
বস্বরই স্বরূপ এব: নপ বলিঘা আত্মপ্রকাশ কবিবে। বিশ্বরহস্যেব এই ব্যাখা। 
দিযাই আমনা বিচাৰ আনন্ত কনিয়াভিলাম, এই ব্যাখাকেই সমন এবং প্রতিষ্ঠা 
কনিবাব জন্য আমাদেব বহিশ্চন চেতনার গঠন এবং তাছাৰ মধ্যে উপরে এব: 
নিমে যাভা আছে তাহাদের সঙ্গে তাভাব সন্বন্ধ কি তাভা আমাদিগকে পর্যবেনণ 
কবিযা দেখিতে হইবে : কেননা তাভাতেই অবিদ্যার প্রকৃতি এবং অধিকার 
কি তাহা ভাল ভাবে বুঝিতে পাবিব | এই বিচাবের ধারাব মধ্য দিয়াই অবিদা! 
যাহাব সঙ্কচিত এবং বিকৃত প্রকাশ সেই জ্ঞানেব প্রকৃতি এবং অধিকানেৰ 
পবিচর 9 পাইব, সেই জ্ঞানে পৃণতাব মধোই অধ্যান্্ব সত্তাব শাশুত আত্মজ্ঞান 
এবং জগবখ্ভ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইব। 


২৫৬ 


অষ্টম অধ্যায় 
স্মূতি, আত্ম-সংবিৎ এবং অবিচ্ধা | 


কেছ কেহ স্বভাবের কথা বলেন অপব কেহ কেহ বলেন কানের কথা। 
স্বেতীশ্বতব উপান্ষদ (৬1১) 
এদ্ধের ছুইরূপ কাল এবং কালা ঠীত। 


মৈত্রী উপন্িদ (৬১৪) 
তারপর রাত্রির জন্ম হইল, তাহ হইতে সত্তার প্রবহমান সমুদ্র জন্মিল; সেই সমুদ্রে কালের 
গন্ম হইল, দৃষ্টিবন্ত সকল প্রাণীহ সেই কালের বশীভূত বা অধীন হইল। 


খের € ০১1১৭০।১-২ ) 


স্মৃতি বৃহত্তর স্মৃতি ভিন্ন মনন হয় না এবং স্মৃতি না হইলে কিছু জান! যায় না।'*'যতধুর 
সুতির গতি ততদুর সে কামচারী। 


ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭১০ ) 


»নি সেই চৈতম্যাময় পুরুষ যিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া দর্শন, স্পর্শ, গ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্থাদন এবং 
মনন করেন, ধিনিআমাদের মধে বোদ্ধ। এবং কর্তীরপে অবস্থিত বিজ্ঞানাতব! | 


প্রশ্থ উপানষদ (৪91৯) 


মামাদের চেতনার দূইভাবের প্রকৃতির কথা কোণ ভানে আলোচনা করিতে 
গেলে আমাদের প্রথমে অবিদ্যাকেই দেখিতে হয় , কেননা আমাদের সাধারণ 
অবস্থায় অবিদ্যা, বিদ্যা বা জ্ঞানে পরিণত হইতে চাহিতেছে । প্রখন প্রযোজন, 
জীব এবং জগৎ সন্বন্ধে এই যে খণ্ড জ্ঞান বা অবিদ্যা, একদিকে পূণ আত্মজ্ঞান 
ও সববজ্ঞান এবং অন্যদিকে পূর্ণ নিশ্চেতনা এ দুয়েব মধ্যে মধ্যবন্তীরূপে 
কাজ করিতেছে, তাহার কোন কোন মূল গতিপপ্রকৃতির সঙ্গন্ধে বিচার কবা ; 
এবং তাহা হইতে আমাদের মধ্যে অস্তগুটভাবে অবস্থিত বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধ স্থির করা | এক ধরণের চিন্তাধারায় স্মৃতির ক্রিয়ার উপর বেশ 
জোর দেওয়া হইয়াছে ; এমন কি একথা বলা হইয়াছে যে মানুঘ স্মৃতিসব্বন্ব, 


১৭ ৫ 


দিখ। জীবন বার্থ 


স্মৃতিই আমাদের ব্যাষ্টি ব্যজিত্বকে গড়িয়। তুলিয়াছে এবং আমাদের মলোময় 
সত্তার ভিত্তিকে ধারণ করিয়া জুড়িয়া বাখিয়াছে ; কেননা ইহাই আমাদের 
অনুভবসকলকে যুক্ত করে এবং একই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপন 
করে। যাহারা এই কথা বলেন, তীহারা কালের পরম্পর! ব৷ প্রবহমানতার 
মধ্যে আমাদের যে সত্তা বা অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহাকেই ধারণার তিত্তিরূপে 
গ্রহণ করেন এবং যখন সমগ্র সত্তা বা অস্তিত্বকে ক্রিয়াপদ্ধতিরূপে বা পরিবর্তন 
পরম্পরা অথবা কর্ধের মত কোন আত্নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে 
কার্ধযকারণ রূপে গ্রহণ নাও করেন, তখনও ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যেই মূল সত্যের 
সন্ধান মিলিবে ইহা মনে করেন। কিন্ত ক্রিয়াপদ্ধতি কোন কিছু একটা হইবার 
ধারা মাত্র ; কোন পবিণামে পৌ'ছিবাব জন্য কার্যকরী কোন কোন মম্বন্ধকে 
যে বিশেঘভাবে গ্রহণ করিতে আমরা অভ্যস্ত, তাহাকেই ক্রিয়াপদ্ধতি ব্বল! হয় ; 
ইহা অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবকে গ্রহণ, এ গ্রহণ অন্যভাবে 
হইতে পারিতি, এ লমস্ত সম্বন্ধকে অন্য বা ভিনরূপে সাজানো যাইত তাহা হইলে 
পরিণাম এবং ফলও অন্যরূপ হইত। বস্ত্র খাটি সত্য ক্রিয়াপদ্ধতিতে নাই, 
তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এমন কিছুতে আছে যাহ ক্রিয়াপদ্ধতিকে স্থাষ্ট, নিয়ন্ত্রণ 
এবং শাসন করে ; সে সত্যের সন্ধান, যাহা ঘটে তাহা অপেক্ষা যে ইচছা বা 
শক্তি তাহা ঘটার তাহার মধ্যে বেশী পাওয়া যায় আবাব ইচছা বা শক্তি অপেক্ষা, 
ইচছা৷ যাহার ক্রির়াশীলরূপ সেই চেতনাতে এবং শক্তি যাহার সক্ত্রিয়তা গেই 
সত্তাব মধ্যে তাহাব সন্ধান পূর্ণ তর রূপে মিলিতে পারে । কিন্তু স্মৃতি চেতনার 
একটা ক্রিযাপদ্ধতি বা বৃত্তি মাত্র, একটা প্রয়োজন সাধন সে করে; ইহা! 
সন্তার মূল উপাদান অখবা ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বেব সব কিছু হইতে পারে না ; যেমন 
বিকিরণ করা আলোকের একটা ক্রিয়া মাত্র তেমনি স্মৃতি চেতনারই বাহ্য- 
ক্রিয়াসকলের মধ্যে একটা ক্রিয়ামাত্র । আত্মাই মানুষের সব, স্মৃতি নয়-_ 
অথবা যদি আমাদের সাধারণ বহিশ্চব অস্তিত্ব বা জীবনের দিক দিয়া বিচার 
কবি তবে বলিতে হয় যে মনই মানুঘের সব, কেননা মানুঘ মনোময় পুরুষ । 
ক্মৃতি মনের বহু শক্তি ব। বৃত্তি বা ক্রিয়া পদ্ধতির মধ্যে একটা মাত্র ; অবশ্য 
বর্তমানে আত্ব। জগৎ এবং প্রক্াতিকে লইয়া আমাদের যে কারবার তাহার মধ্যে 
স্মৃতি চিৎশক্তির মুখ্যক্রিয়া | 

তখাপি যে অবিদ্যার মধ্যে আমরা বাস করি তাহার প্রকৃতি আলোচনা 
করিবার জন্য স্মৃতিকে লইয়৷ বিচার করিতে আরন্ত করা ভাল, কেননা তাহাতে 


৮ 


স্মৃতি, আত্ম-সংবিং এবং অবিষ্ঠ। 


শামাদের সচেতন সত্তার কয়েকটি বিশেঘ প্রয়োজনীয় বিভাবের নিগু পরিচয় 
পাইতে পারি। আমরা দেখিতে পাই যে জ্মৃতিরূপ এই বৃত্তি বা ক্রিয়াপদ্ধাতিকে 
মন দুইভাবে প্রয়োগ করে- আত্মস্মৃতিরূপে এবং অনুভবের কস্মৃতিবপে। 
গপথমতঃ মন আমাদের চেতন সত্তার তথখ্য স্মৃতিতে মৌলিকভাবে প্রয়োগ এবং 
কালের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করে। সে বলে "এখন আমি আছি, অতীতে 
আমি ছিলাম, সুতরাং ভবিষ্যতেও আমি থাকিব, কালের এই তিন চিরঅস্থায়ী 
বিভাগে একই আমি রহিয়াছি।'' এইভাবে সচেতন সত্তা নিত্যতা কালের 
ক্ষেত্রে নিজের কাছে যেন অনুবাদ করিযা সে বুঝিতে চাষ, তাহা তথ্য বলিয়! 
অনৃতব করিলেও তাহাকে সে জানিতে অখব। সত্য খলিয়া প্রমাণ কবিতে পারে 
না| মন কেবল স্মৃতি দিয়া নিজের অতীতের খবব আর কোন সাক্ষাৎ 
হাত্রপ্ঠীন দ্বারা বর্তমান ক্ষণটিকে জানিতে পারে, এই আত্মজ্ঞান এবং বে স্মৃতি 
আমাদিগকে বলিয়। দেষ যে এই আত্মজ্ঞান কতক সময় পর্য্যন্ত অবিচিদ্ছনভাবে 
সর্তমান আছে সেই স্মৃতি হইতে শুধু অনুমান কবিয়া এই অবস্থার প্রসারণ 
দাবা মন নিজে ভবিঘ্যতে গাকিবে এ ধারণা বা কল্পনা কবে। অতীত ৷ 
ভশিঘ্যতের সীমা সে নির্ণয় কবিতে পাবেনা, স্মৃতি অতীতেন যতদূর পর্যন্ত 
ভাভাকে লইয়া যায় ততদূর পর্যন্ত সে দেখিতে পায়, যখনকাৰ স্মৃতি তাহাব নাই 
তখনও বে তাহার এই চেতন সন্তা বর্তমান চিল তাহা অপবেব দেওয়। সাক্ষ্য 
হইতে এবং তাহার চারিপাশে জীবনেব যে তথ্যাবলী মে দেখিতে পায তাহা 
হইতে অনুমানণকরিয়া লয়। সে জানে যে শৈশবে বিচারশন্তিভীন অবস্থায় 
গে বর্তমান ছিল কিন্ত এখন সে অবস্থাব সাহত স্মৃতিব যোগভিজ্ঞ হইয়। গিয়াছে ; 
হন্মেব পূর্বেও মে ছিল কিনা প্রাকৃত মন তাহা নির্ণৰ কবিতে পারেনা কাবণ 
তাহাৰব কোন স্মৃতি তাহার নাই । ভবিঘ্যতেব সপ্গন্ধে সে কিছুই জানেনা ; 
নর্তমান ক্ষণেব পরক্ষণে সে বর্তমান খাকিবে ইহার যথেষ্ট নি*শচমতা তাহার 
কাছে থাকিলেও সেই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটিতে পানে যাহাতে মে নিম্চরত। 
মাস্ক হইয়া পড়িতে পারে, কেননা পূর্ব যে নিশচবতা৷ বোধ ছিল তাহা একটা 
প্রবল সম্ভাবনা মাত্রেব ভিত্তিতে গড়া ছিল ; শরীরেব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে 
সচেতন জীবসত্তার শেঘ হইবে কিনা তাহা নে আরও কম জানিতে পারে। 
তথাপি তাহার মধ্যে অবিচিছন্ু ভাবে থাকিবার একটা বোধ আছে যাহা সহজেই 
গুসারিত হইয়া নিত্যতার দৃঢ়প্রত্যয়ে পরিণত হইতে পাৰে । 

এই দৃঢ়প্রত্যয়ের কারণ এই হইতে পারে যে মন তাহার অন্তহীন অতীতের 


৫৪ 


নিধা জীবন বারী 


কথা ভুলিয়া গিয়াছে কিস্ত তাহার আকারশুন্য যে একটা সংস্কার মনের মধ্যে 
কোথাও রহিয়। গিয়াছে তাহা হইতে এ বোধ জাত হইয়াছে ; অথবা যেখানে 
আমরা আমাদের শাশ্বত আত্বসত্তার সম্বন্ধে খাঁটিভাবে সচেতন সেই কোন উচচতর 
এবং গভীরতর ভূমি হইতে আত্মজ্ঞীনের যে ছায়া মনের উপর পড়ে তাহাই 
এইরূপে দেখা দিয়াছে । অথবা ইহা হয়ত বা একটা বিভ্রম ; যেমন আমাদের 
চেতনাতে প্রাক দর্শনরূপে মৃত্যুকে আমর প্রত্যক্ষ বোধ বা অনুতবের মধ্যে 
আনিতে পারিনা, আমরা অবিচিছন্ুভাবে বর্তমান থাকিব ইহাই কেবল বোধে 
আনিতে পারি : অস্তিত্বের নাশ আমাদের একটা মানসিক ধারণা বলিয়া 
শিশ্চয়তার সহিত তাহাকে স্বীকার এমন কি সুস্পষ্টভাবে কল্পনাও করিতে পারি 
কিন্ত কখনও তাহ বাস্তবতাবে উপলব্ধি বা অনুভব করিতে পারি না, কেননা 
আমরা কেবল বর্তমানের মব্যেই বাপ করি। তথাপি মৃত্যু, অস্তিত্বের নাশ 
অথবা আমাদের সত্তার বাস্তব জীবনের ব্যবচেছদ যে হইবে ইহা একটি খাটি 
তথ্য ; ভবিষ্যতে অবিচেছদে এই শরীরেই বাঁচিয়া থাকিব এই বোধ ব৷ প্রাগনু- 
ভবকে যতই আমর৷ প্রসারিত করিনা কেন, তবু যাহা আমবা নিদিষ্ট করিয়া 
বলিতে পারিনা কালের তেমনি এক ক্ষণেব পবে তাহা বিভ্রম হইয়া পড়িবে, 
আমাদের চেতন সত্তাব বর্তমান মানসিক সংস্কারের তাহা একটা মিথ্য৷ প্রসার 
ব।৷ অপপ্রয়োগ-_শাশুত চেতনার ভাবন৷ ব। সংস্কার তেমন একটা কিছু হইতে 
পারে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে । অখবা হয়তে। আমাদের বাহিরে 
চেতন বা অচেতন, বিশ্ব বা বিশ্বাতীত রূপে কোন সত্য নিত্যবস্ত আছে, তাহ 
হইতেই এই মিথ্যাবোধ আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে । আমাদের 
চেতনসন্তা হয়তো৷ সেই একমাত্র খাটি নিত্য পদার্ধের ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাস ছাড়৷ 
আর কিছু নয়, মন সেই বস্তর নিত্যতাকে গ্রহণ করিয়া আমাদের সচেতন 
সত্তাতে তাহাকে ভুল করিয়া আরোপ করিয়াছে । 

আমাদের বহিশ্চব মনের পক্ষে এই সমস্ত প্রশ সমাধানের কোন উপায় 
নাই। এ মন শুধু অন্তহীনভাবে ইহা আলোচনা করিতে পারে এবং অল্প- 
বিস্তর যুক্তিসঙ্গতভাবে কতকগুলি মতবাদ খাড়া করিতে পাবে । আমরা অমর 
ইহা আমাদের পক্ষে একটা বিশ্বাস মাত্র, আমরা যে মরণধন্দ্ী ইহাও একটা 
বিশ্বাসমাত্র । জড়বাদীর পক্ষে প্রমাণ করা অসম্ভব যে দেহের নাশের সঙ্গে 
আমাদের টৈতন্যের বিলোপ ঘাটবে ; জড়বাদী অবশ্য দেখাইতে পারে যে 
আমাদের মধ্যস্থিত কোন-কিছু দেহনাশের পরেও যে সচেতনভাবে বর্তমান 
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থাকে তাহার নিঃসংশয় কোন প্রমাণ নাই ; কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে দেহনাশের 
পৰ যে চেতন! বর্তমান থাকেনা এ সমস্ত বস্ত্র প্রকৃতি অনুসারেই তাহাব কোন 
প্রমাণ থাকিতে পারেনা । দেহের বিনাশের পরও মান্ঘের ব্যাষ্টি সমতা বর্তমান 
আছে, ইছার পরে হয়ত তাহা এমনভাবে প্র্মাণিত হইতে পারে যে অবিশ্বাসীও 
তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারিবে না; কিন্তু তাহাতে চেতনসত্তার নিত্যতা 
প্রমাণিত হইবে না, দীর্ধতরকাল স্থায়ীত্বই শুধু প্রমাণিত হইবে। 

বস্ততঃ যদি নিত্যতা সম্বন্ধে মনের এই ধারণা লক্ষ্য করিয়া দেখি তবে 
দেখিতে পাই যে তাহা এক শাশৃত কালের মধ্যে সত্তার অবিচিন্ুন ক্ষণপরম্পবা 
মাত্র । অতএব কালই শাশুত, ক্ষণে ক্ষণে থাকামাত্র অবিচিছুনভাবে যাহাতে 
বন্তমান সেই চেতন-সত্তা শাশূত নয । আবাব অন্যপক্ষে মনের সাক্ষ্যে এমন 
কিছু নাই যাহাতে ইহা প্রমাণিত হয যে নিত্যকাল সত্য বর্তমান আছে, অথবা 
সচেতন সত্ভাব কোনপ্রকার ধারাবাহিকতাকে দেখিবার একট। ভঙ্গীমাত্র ছাড়া 
তাহা অন্য কিছু; অখবা হয়তো শাশ্বত অস্তিত্বের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ 
চলিয়াছে-__যুগপৎ অথবা পরপর অনুভবের দ্বারা প্রবাহকে মনে মনে যে পরিমাপ 
কবা হয় তাহাকেই কাল বলা হয়, অস্তিত্ব কেবল এইভাবেব অনুভবসমূহেব 
মধ্য দিযাই প্রকাশ পায়। যাহাব অস্তিত্ব শাশুত এমন কোন চেতন-সত্তা যদি 
খাকে তবে তাহা কালকে অতিক্রম করিয়াই বর্তমান আছে অথচ কাল ভাহার 
মধোই আছে, এই জন্য সে সন্তাকে আমরা কালাতীত বলি, ইহাই হইবে বেদান্তের 
নিত্যবস্ত্, আমরা অনুমান করিতে পারি ইনিই আত্মপ্রকাশ দেখিবার জন্য কালকে 
কেবল একী মানসিক পবিপ্রেক্ষিত (০0180000091 7961519600০ ) 
বপেব্যবহার করেন। কিন্ত নিত্যবস্থর এই কালাতীত আত্মজ্ঞান মনের উপরের 
ভূমিতে অবস্থিত ; ইহা অতি-মানসজ্ঞান আমাদেব কাছে তাহা অতিচেতন : 
ইহাকে পাইতে হইলে আমাদের সচেতন মনের কালেব ক্ষেত্রের ক্রিয়াধারা 
বন্ধ করিয়া অথবা তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, আমাদিগকে নৈঃশন্দ্যের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে অথবা নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়৷ নিত্যবস্তর চেতনাতে 
উত্তীর্ণ হইতে হইবে। 

এ সমস্ত আলোচনা হইতে একটা বড় কথ স্পষ্ট হইয়া উঠে যে অবিদ্যাই 
আমাদের মনের প্রকৃতি ; অবিদ্যা অর্থ একেবারে নিশ্চেতনা নয়, কিন্তু তাহা 
সত্তার সীমিত এবং নিদ্ধারিত জ্ঞান, তাহ বর্তমানের প্রত্যক্ষ জানের, অতীতের 
স্মৃতির এবং তবিষ্যতের অনুমানের দ্বারা সীমিত, সুতরাং তাহার আত্বপ্রতায় 
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এবং তাহার বিষয়ের অনুভব সকলকে কালের এবং ক্ষণপরম্পরার মধ্যে যে 
ভাবে সে দেখে তাহারই মধ্যে তাহা আবদ্ধ । কালিক নিত্যতা যদি বস্তব 
সত্য অস্তিত্বের ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনের সেই সত্য সত্তার জ্ঞান নাই ; কারণ 
ফ্মৃতি অল্প পরিমাণ যেটুকু রক্ষা করিয়াছে তাহ। ছাড়া তাহার নিজেরই অতীতেন 
সমস্ত ভ্ঞান অস্পষ্ট বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে ; তেমনি নিজের ভবিঘ্যৎ 3 
সে জানেনা, তাহা অজ্ঞানতাব এক আবরণে ঢাকা জাছে ; তাহার শুধু বন্তমানেস 
কিছু জ্ঞান আছে যে জ্ঞানও ক্ষণেক্ষণে পরিবন্তিত হইয়া চলিযাছে কেনন। 
বর্তমান ক্ষণে ক্ষণে নাম, রূপ, ঘটনা অথবা বিশৃশক্তির একটা প্রবাহের বা 
পরম্পরার মধ্যে অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে, সে প্রবাহ এত বৃহৎ যে তাহার 
উপবৰ মনের কোন কন্তুত্ব নাই অথব৷ তাহাকে বুঝিবার শক্তি নাই । পঙ্ষাস্তবে 
বস্তর ত্য অস্তিত্ব যদি কালাতীত নিত্যতা হয়, তাহা হইলে মন তাহার সম্বন্ধে 
আরও বেশী অজ্ঞ; কেননা সেই অস্তিত্ব দেশের এবং কালের মধ্যে বাহিবের 
ক্ষেত্রে শুধ যেটক্‌ আত্মপ্রকাশ করে তাহার যে অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র তাহাব 
আংশিক অনুভব দিযা কেবল ক্ষণে ক্ষণে সে ধরিতে পারে তাহারই জ্ঞানমাত্র 
ভাহাব সন্বল। 

অতএব মনই যদি আমাদেব সবখানি হয়--এবং এই প্রাকৃত মনই যদি 
আমাদেব প্রকৃতির নিদশন হয় তাহা হইলে তে আমরা কালের প্রবাহে ভামিয়৷ 
চলা অবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নই, তাহারই মধ্যে খাকিয়া কখনও কখনও 
বড়জোর জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্রাংশেন আংশিক আভাস মাত্র আমরা ধরিতে পাবি। 
কিন্ত মনের অতীত আত্মজ্ঞানের যদি কোন শক্তি থাকে যাহ স্বরূপতঃ কালাতীতত 
অখচ কালকে দেখিতে পাম, যাহার দৃষ্টিতে হযতো অতীত. বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের সব্বসন্বন্ধ যুগপৎ একসঙ্গে প্রকাশিত আছে, অন্ততঃপক্ষে যাহা 
কালাতীত সন্তারই কোন অবস্থা, আত্মশক্তি বা বিভূতি, তাহা হইলে আমরা 
চেতনার দুই শক্তি পাই-_জ্ঞান এবং অজ্ঞান শক্তি--বেদান্তে যাহাদিগকে 
বিদ্যা এবং অবিদ্যা বলিয়াছে। তাহা হইলে হয় এই দুইটি পৃথক পৃথক শক্তি 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার৷ পৃথকভাবে জাত হইয়াছে 
এবং তাহাদেৰ ক্রিয়াধারাও বিভিন, এক নিত্য দ্বৈততাবের মধ্যে তাহাবা অন্য- 
নিরপেক্ষতাবে আপনাতে আপনি বর্তমান আছে; না৷ হয় মদি তাহাদের 
মধো একটা সন্বন্ধ থাকে তবে তাহা এই হইবে যে চৈতন্য জ্ঞান বা বিদ্যারূপে 
ভাতার কালাতীত আত্মস্বরূপকে জানে এবং কালকে নিজের মধ্যে দেখে, আবার 
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চৈতন্যই অবিদ্যারূপে সেই বিদ্যার আংশিক 'এবং বহিশ্চর ক্রিয়াধারা, যাহা 
নিজেরই কালিক সত্তার ধারণার অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া কালের ক্ষেত্রের 
মধ্যে বরং নিজেকে দেখে, আবার আবরণ উন্মোচন কবিয়াই শাশত আত্মজ্ঞানে 
গুনরায় ফিরিয়া যাইতে পারে। 

কারণ এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত নহে যে অতিচেতন বিদ্যাশক্তি এতদূরে এবং 
ভিনুবূপে বর্তমান আছে যে তাহা কাল, দেশ, নিমিত্ত এবং তাহাদের ক্রিয়া 
জানিতে পারে না ; কেননা তাহা হইলে এই দাঁড়াইবে যে বিদ্যা অন্য এক 
পকাব অবিদ্যা, তাহা হইবে কালিক সত্তার অন্ধতার অনুব্প নিত্যবস্তর 
এক প্রকার অন্ধতা ; বিদ্যা এবং অবিদ্যা একই চৈতন্যময় সত্তার দই মেরু 
হইলেও সে সন্তা নিজের সব কিছু পূর্ণপে জানিতে সমথ নহে, কিম্বা হয় 
তাহা নিজেকে জানে কিন্ত নিজেরই ক্রিয়া জানে না অখবা ক্রিযাকেই 
গীনে নিজেকে জানে না-_পবম্পরকে বর্জন করিযা বিদ্যা এবং অবিদ্যার 
এইরূপ তুল্যবল হয স্পষ্টতঃ অসম্ভব। কিন্ত প্রাচীন বেদান্তের বৃহত্তর 
দুটিতঙ্গীতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পাবি যে আমরা নিজদিগকে দ্বিখণ্ডিত 
বা দ্বৈতসত্তাূপে না ভাবিয়া বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে একই সচেতন সন্তার 
চৈতন্যের দুইটি বিভাব বা অবস্থা বলিয়া! মনে করিতে পানি : ইহাদেব একটি 
সচেতন বা অর্ধসচেতন ভাবে আছে আমাদের মনে, অপরটি মনেব পক্ষে অভি 
ঢতন, একটিতে আছে কালের ক্ষেত্রের মধ্যের জ্ঞান, কালের বিধান 'অনু- 
সাবেই সে ক্রিয়া করে এবং সেইজন্য নিজের আত্মজ্ঞান পিছনে লুক্কায়িত 
নাখে ; অপরটি কালাতীত, কালের অবস্থাকে নিজবিধানে নিনপ্রিত কনিয়া 
পূর্ণ-জ্ঞন এবং প্রভুত্বের সহিত ক্রিয়া করে ; একটি কালের মধ্যগত অনুভব 
সকল হইতে পৃষ্টিলাভ করিয়াই কেবল নিজেকে জানিতে পারে অপবাটি নিজের 
কালাতীত আত্বস্বরূপ জানে এবং কালের অনুতবের মধ্যে সচেতনভাবে আস্ব- 
প্রকাশ করে। 

এইবার তাহা হইলে উপনিঘদ কি অর্থে বিদ্যা এবং অবিদ্যা দৃইই বর্ন 
এবং যুগপৎ এ উভযের মব্য দিয়! ব্রক্নকে জান! অমৃতত্ব লাভের উপায় বলিয়া 
বলিযাছে তাহা বুঝিতে পারিব। প্রজ্ঞা দেশ-কাল-নিশিত্ত-হ্ীন বন্ধচৈতন্যের 
স্বাভাবিক শক্তি যাহা সন্তান স্বরপ একত্ববোধরূপে আত্মপ্রক'শ করে ; একমাত্র 
এই চেতনাই সত্য এবং পূর্ণজ্ঞান কেননা ইহার নিত্য শাশ্বত স্থিতি যে কেবল 
আত্মলচেতন তাহা নহে পরস্ত ইহা নিজের যধ্যে বিশ্বের শাশ্বত কালিক 


৬৩ 


দিব্য জীবন বার্তা 


পরম্পরাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে উৎপন্ন প্রকাশ এবং নিয়গ্রিত 
করিতেছে, পৃর্ণভাবে জানিতেছে। সত্তার যে চেতনা কালের ক্ষণপরম্পরান 
মধ্যে রহিয়াছে ক্ষণের মধ্যে বাস করে বলিয়া যাহার জ্ঞান খণ্ডিত, দেশে 
বিভাগ এবং পরিবেশের সন্বন্ধের মধ্যে অবস্থিত বলিয়৷ যাহার আত্মসন্তার 
ধারণাও খণ্ডিত এবং ভেদ-ভাবাপনূ, একহেন্র বহুধাবিচিত্র ভাবনায় নিজেরই 
কারাগারে যে বন্দী তাহাই অবিদ্যা । বিদ্যা ব একত্বের জ্ঞানকে পশ্চান্ে 
অবাক্তভাবে রাখিয়াছে বলিযা ইহাকে অবিদ্যা বল! হয়, সেইক্গন্য সে খাটি- 
তাবে এব” পৃর্রূপে আপনাকে অখব৷ জগংকে জানে না, জানেনা বিশ্বাত্বব 
সত্তাকে বা বিশ্বাতীত তন্ত্ুকে । অবিদ্যাব ভিতরে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্্বে, 
ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তবে, সম্বন্ধ হইতে সন্বন্ধান্তবে বাস করে বলিরা সচেতন 
আম্মা খণ্ডিত 'এবং আংশিক জ্ঞানের* ভ্রমদ্থারা বাধাপ্রাপ্ত হইযা টলিতে টলিঠে 
চলে। ইহা! নিশ্চেতনা নয, কিন্তু সত্যবস্তর এমন এক দৃষ্টি এবং অনুভব 
যাহা অংশতঃ সত্য, অংশতঃ মিথ্যা, যাহা মূল স্বরূপ না দেখিয়া কেবল প্রা" 
ভাসের পলাতক অংশকে শুধ দেখে সেই জ্ঞান এইবপ হইতেই বাধ্য। পক্ষা- 
স্তনে অলক্ষরণ নিহ্বিশেঘ অদ্বৈত চেতনাতে আবদ্ধ যে বিদ্যা বাক্ত সবিশেষ 
নন্নাকে জানে না তাহাকেও অন্ধ অন্ধকার বলা হইয়াছে । ঠিক কখা এই, এ 
বিদ্যা এবং অবিদ্যাব কেহই পৃ অন্ধকার নয়, একটিতে আছে কেক্দ্রীভূত 
আলোকেব চোখ-ঝলমানো জ্যোতি, অপরটিতে আছে অস্পষ্ট ও স্তিমিত 
আলোকে অদ্ধক্ষাসার মব্যে অগ্ধাবচছনন অদ্ধদষ্টির দেখা বস্তর ভ্রমাত্বক 
বিকৃতন্বপ। দিব্যচেতনা এ উভয়েব কোনটিতেই আবদ্ধ নয়, তাহার শাশুত 
সক্বসমনৃরী আত্মভ্ঞানেব মহামিলনকারী দৃষ্টিব মধ্যে অক্ষর এক এবং ক্ষর বৰ 
জ্লান যুগপৎ বিধৃত আছে। 

পঙ্গু যেমন অবলম্বন দণ্ডের ( 0171601) ) উপব ভর দিয়া কিছুটা চলিহে 
পারে তেমনি বিভজনশীল চেতনায় যন স্মৃতির উপর তর দিয়া অসহায়ভাবে 
টলিতে টলিতে চলিতে থাকে অথচ কালপ্রবাহের প্রবলগতির ব্বধ্যে কোখাও 


ক “আবদ্যারামন্তরে বর্তমানাং""*জজ্বন্তমানাঃ পরিষস্তি মুঢাঃ অদ্ধেনৈৰ নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ* মুঢের! 
অবিস্তার মধ্যে বাস করিয়া অবিগ্ভার মধ্যে উক্রাবর্তীনে পরিচালিত ভইয়া অন্ধের দ্বারা নীয়মান 
অন্কষের মঙ হোচট খাইযা এবং আঘাতে জর্জরিত হইয়া! চলে ” 

যুণ্ক উপনিষদ (১1২1৮) 


২৪ 


স্মৃতি, আত্ম-সংবিৎ এবং অবিগ্ঞ। 


সে থামিয়া থাকিতে ব৷ বিশ্বাম করিতে পারে না । স্মৃতি আত্বার স্থায়ী সাক্ষাৎ 
পুণচেতনার এবং অপরোক্ষ পু্াঙ্গ ও পরিপূর্ণ অনুভূতিব দাবিদ্রাপ্রপীড়িত 
পৃতিনিধি মাত্র । মন কেবল বর্তমান ক্ষণে আত্বচৈতন্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ 
লাভ করিতে পারে ; কালের বর্তমান ক্ষণে তাহাৰ পারিপাশ্বিক সঙ্ষীর্দেশে 
ইন্িয়গণের সাহায্যে সে পদার্থের একা অর্ধসাক্ষাং্অনুভূতি মাত্র পাইতে 
পাবে। তাহার অনুভবের এই ন্যানতাকে সে স্মৃতি, কল্পনা, ভাবনা এবং 
বহপ্রকারের প্রতীকময় চিন্তাব (1059 5710)019 ) ছ্বারা পূরণ করিয়া 
লয়। ইন্ড্রিয়গণ হইল সেই যন্ত্র বা কৌশল যাহার মাভাযো মন বর্তমান ক্ষণে 
এবং ঠিক পার্খবন্তী দেশের মধ্যস্থিত বস্তর প্রতিভাসসমূৃহকে ধনে, 
এবং বর্তমান ক্ষণ বা সনিকটবন্তী পবিবেশের বাহিবে যাহা অবস্থিত তাচাৰ 
বাহান্ধপের ছবি আরও অল্প প্রত্যক্ষতাবে স্মৃতি, কল্পনা এবং ভাবনা প্রভৃতি 
যন্ত্র বা কৌশলের সাহায্যে নিজের কাছে অস্কিত কবে । বর্তমান ক্ষণে তাহান 
যে সাক্ষাৎ আত্বচেতনা আছে কেবল তাহাকে পাইতে শাহাব কোন কিছুব, 
কোন যন্ত্রের বা সাধনের বা কৌশলের উপব নির্ভর কবিতে হয় না। স্রতবাং 
ইহার মধ্য দিয়া সব্্বাপেক্ষা সহজে সে শাশৃন্ত সত্তা বা সতাবস্ব তখ্যকে ধবিতে 
পাবে : যখন সে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া দেখে তখন ইহ ছাড়া অন্যসব কিছুকে, 
কেবলমাত্র প্রতিভাস বা৷ বাহ্যবপমাত্র বলিমা দেখিতে যে পরল কষ তাহা 
নয কিন্ধ তাহাদিগকে অবিদ্যা, ভ্রম ব৷ প্রমাদবপেও হযতো বা দেখিতে পানে ; 
কেননা তাচারা সাক্ষাংভাবে সত্য বলিযা বোধ হয় না। মায়াবাদী সেই 
বপেই এ সর্মস্তকে দেখে ;: মনেব বর্তমান সাক্ষাৎ আত্মভ্ঞানেব পশ্চার্তে অব- 
স্থিত শাশ্বত আত্মা মাত্র তাহার কাছে খাঁটি সত্য । অথব; বৌদ্ধণণের মত 
বলা যাইতে পারে যে শাশ্বত আত্বাও একটা বিভ্রম,. একটা মন-গড়া প্রতিরূপ, 
কেবল একটা কল্পনা একট মিথ্যা বোধ. সত্ভার একটা মিথ্যা ধারণা । 
তখন মনের নিজের কাছে নিজেকেই মনে হয় যেন সে এক কিন্তুতকিমাকার 
যাদুকর, মন এবং মনের ক্রিয়া অদ্ভুততাবে যুগপৎ যেন আছে এবং নাই ; 
ইহাদের যেন স্থায়ী সত্তা আছে অথচ যেন ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র ; এ অদ্ভুত ব্যাপার 
কিরূপে সম্ভব হয় তাহা সে বুঝিতে চায় অথবা! চায়ও ন! : কিন্তু মাহাই হউক 
না কেন নিজেকে এবং নিজের ক্রিয়াকে ধ্বংস এবং নিঃশেঘে বিলয় করিয়া 
প্রতিভাসের মিখ্যা প্রতিরূপ হইতে বাহির হইয়৷ নিত্যন্বরূপের কালাতীত 
প্রশান্তিতে লীন হওয়া হয় তাহার স্থির সংকল্প । 


৬৫ 


দিবা জীবন বার্থ 


কিন্ত বস্তুতঃ ভিতরে এবং বাহিরে আত্মচেতনার বর্তমান এবং অতীত 
অবস্থার মধ্যে যে গভীর ভেদ আমরা দন করি তাহা মনের সীমিত অস্থায়ী 
ক্রিয়ার ছলনা মাত্র । এই মনের পিছনে যাহা মনকে তাহার বহিশ্চর ক্রিয়ার 
যন্্রক্ূপে ব্যবহার করিতেছে এমন এক অচঞ্চল চেতনা আছে, যাহার নিকট 
বর্তমান স্থিতি এবং অতীত বা ভবিধ্যৎ স্থিতির মধ্যে কোন অনুত্তবণীয় ভাবনাগত 
ভেদ নাই ; অথচ মে চেতনা কালের মন্যে বর্তমান, অতাঁতি এবং ভবিঘ্যাতেন 
মধ্যে নিক্গেকে জানে কিন্ত যে অখণ্ড দৃষ্টির সাহাযো জানে তাহার মধ্যে 
অচঞ্চল কালাতীত আত্ার ভিন্তিতে কালগত সম্ভার সকল গতিশীল অনুভূতি 
একসঙ্গে ধৃত আছে । যখন আমরা মন এবং তাহার ক্রিয়া হইতে প্রত্যাজত 
হই অখবা যখন তাছারা নিক্্িয় হইয়া পড়ে কেবল তখনই আমবা এই চেতনান 
সাক্ষাৎ পাইতে পাবি । কিন্ পখমে ইহার অচল স্থিতিকেই দেখিতে পাই 
এবং আত্মার সেই অবিচল স্থিতিকেই যদি একাম্থ কৰিয়া দেখি তাহা হইলে 
আঁমব! বলিতে পানি ইহা কেবল কালাতীত নয ইহা নিত্য এবং নিষ্পন্দ-- 
উহার মধ্যে ধাবণা, ভাবনা, কল্পনা, স্মৃতি, ইচচ্ভা বা তাহাদের কোন গতি বা 
ক্রিয়া নাই, ইহা আপ্তকাম এবং আত্ব-সমাহিত অতএব বিশ্ব সকল ক্রিয়া 
বজিত। তখন এই চৈতন্যই আমাদেব কাছে একমাত্র সত্যবস্থ হইয়া উঠে 
বাকী সব, যে সমস্ত রূপের বাস্তব "নস্তিত্ব নাই ভাহাবই কাল্পলিক দশন-_ 
অখবা এমন সব দূপ দশন যাহার অনুরূপ কোন বস্ত নাই-_সুতবাং গে সকলই 
স্বপমাত্র। কিন্তু তাহার পুর্ববর্তী অবস্থাতে মনন, স্মৃতি, সঙ্কল্প প্রভৃতি নানাৰপে 
আত্বিকিরণ যেমন চেতনার ক্রিমা এবং পবিণাম ছিল ঠিক তদ্রপই এই আত্ম- 
সমাহিত অবস্থাও শুধু চেতনার এক ক্রিনা এবং পৰিণাম। খাঁটি সত্য সেই 
শাশুত বস্তু যিনি কালের ক্ষেত্রের সক্রিযতা এবং কালেব ভিভিঙ্গবূপ নিক্ষিয়তা 
এ উত্তয় তাব গ্রহণ করিতে সমর্---এ সামধ্য যুগপৎ বর্তমান আছে, ভাহা না 
হইলে এ উভয বৃত্তি বা স্থিতি একত্রে বর্তমান খাকিতে পান্িত না, এমন কি 
ইহাদের একটি বর্তমান আছে এবং মপবটি প্রতিভাস বা বোধমাত্র স্যরি করিতেছে 
ইহাঁও সম্ভব হইত না । গাতাতে 'পরপুবন্স', 'পবনাত্বা , 'পর্বন্গ' প্রভৃতি নাম 
দিয়া ইহারই কথা বলা হইয়াছে যিনি সব্বভূতাক্্র এবং সব্বভূভমহেশ্বর রূপে 
ক্ষব এবং অক্ষর সক্রিয় এবং নিক্ষিয় এই উভয় পুরুষকে ধালুণ করিয়া রহিয়াছেন। 

আমরা প্রধানত কালের ক্ষেত্রে মনোময় আতব্বচেতনার মুখ্য বৃত্তিকে 
মনন এবং স্মৃতির সাহায্যে বিচান করিনা এতদূর পৌছিয়াছি। কিন্তু যদি 


২৬৬ 


স্মৃতি, আগ্ধ-সংবিং এবং অবিষ্ধ। 


আমরা তাহাদিগকে আত্মানৃতবের সঙ্গে বিচার করি এবং সেই সঙ্গে চৈতন্য 
এবং অন্য বিঘয়ানতবের সহিত আত্মীনুভব যুক্ত করিয়া দেখি তাহা হইলেও 
দেখিব যে আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌ'ছি কিম্তু এবার সিদ্ধাস্তেব ভিতর আমরা 
সমৃদ্ধতর তথ্যের সমাবেশ এবং অবিদ্যার প্রকৃতির উপর আরও উভ্জলতর 
আলোকপাত দেখিতে পাইব। আপাততঃ আমবা কি কি পাইয়াছি তাহা 
এইভাবে প্রকাশ করিয়া লহ.__চিনময এক নিত্য পুকঘ কালের ক্রিয়া হইতে 
মুক্ত তাহার আত্মচেতনাব নিশ্চল নিক্ষিয স্থিতিব ভিত্তির উপরে মনের গতি 
ও ক্রিয়া পৃতিষ্ঠিত করিয়াছেন আবার সেই সঙ্গে তিনিই মনের অতীত জ্ঞান 
দ্বারা কালের ক্ষেত্রেব সকল গতিবুত্তিকে আলিঙ্গন কবিয়া রহিযাছেন এবং 
মনেব ক্রিরাদ্বারা সেই সমস্ত গতিবভ্ভিব মধ্যে বাস কবিতেচেন। আবাব তিনিই 
বহিশ্চর মনোময় সন্তাৰ রূপ গ্রহণ কবিয়া, নিজের আত্মস্ব্ূপ হছতে যেন 
পরাগ্মুখ হইযা কালের গতির মধো তাহাব অনুভবসকলেব সহিত কেবল 
মন্বন্ধ রাখিযা ক্ষণ হইতে ক্ষণাস্তরে চলিতেছেন : এই গতির মধোও যেখানে 
এখনও অলন্ধ বা অব্যক্ত পৃণতা৷ রহিয়াছে সেই ভবিধাৎকে নিছ্েব নিক 
ঘটনাশুন্য অবিদ্যা এবং অসত্তার আববণেব পশ্চাতে লুকাইম। বাখিনা বর্তমান 
মনেৰ জ্ঞান এবং অনুভবকে শুধ আস্বাদন করিয়া পবমুহার্তেই আবাব তাহাকে 
অতীতের মবো ঠেলিয়া দিতেছেন , স্মতি যোৌটক বক্ষা এবং সঞ্চন কনিয়। 
বাখিতে পারিযাছে সেই অর্ধালোকেব অংশ ছাড়া অভীতেন বাকীীটা ৪ ভাহান 
নিজেব কাছে যাহাব অস্তিত্ব নাই, যাহা অবিদ্যাফ গাক। এমন এক বস্তশুনা 
অবস্থায় রক্ষাকরিভেছেন : এইভাবে ভিনি অন্রনবতা এবং বঞ্চনাৰ একটা 
মুখোশ পরিয়া যাহা অধরন্ব এবং চঞ্চল তাভাই অস্থাধীভাবে ধনিতেতে যেন ছুটিতে, 
ছেন। কিন্ত আমরা একদিন জানিতে পারিব যে সন্বদা সেই একই নিত্যবস্তব, 
তাহার অতিমানস জ্ঞানে চিরস্থির এবং আক্মপ্রতিষ্ঠ হইমা আছেন ; এবং মাহাকে 
তিনি গ্রহণ করিতেছেন তাহাও চিনস্থির এবং শাশৃত কেননা কালের ক্ষণ- 
পরম্পরার মধো তিনি নিজেই নিজেকে মনোময়তাবে অনুভব কশিতেছেন। 

কাল চিংসন্তার বিশাল ব্যাঙ্ক, যাহাতে তাহাব ক্রিবা এব: অভিজ্ঞতা রূপে 
সমস্ত মূলধন জমা থাকে ; বহিশ্চর মনোময় সত্তা অভীতেব (এবং ভবিষ্যতের ও) 
জমানে। সেই মূলধন হইতে তুলিয়া! লইয়া বর্তমানের জন্য ঘাহা প্রয়োজন সেই 
মুদ্রায় সব্বদা রূপান্তবিত করিতেছে ; এই মদ্রা লইয়া যে কারবার সে কবিতেছে 
তাহার হিসাব রাখিতেছে, যাহা লাভ করিতেছে তাহা আমরা যাশাকে অভাতি 
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দিব্য জীবন বাতা 


বলি তাহারই ভাগ্ডারে জমা করিতেছে । কিন্ত সে জানেন৷ যে অতীত আমা- 
দের মধ্যে কিতাবে নিত্য বর্তমান হইয়া রহিয়াছে ; সে সেই ভাণ্ডার হইতে 
তাহার যতটা প্রয়োজন তদনুসারে জ্ঞান ও সিদ্ধির মুদ্রা গ্রহণ করিয়। তাহা 
অনুময়, প্রাণময় এবং মনোময় মুদ্রারূপে তাহার বর্তমান বাবসায়ে খাটায়, এবং 
মনে করে তাহা হইতে ভবিষ্যতের নৃতন বিস্তলাত হইবে । অবিদ্য। সত্তাব 
আব্মজ্ঞানকে এমনতাবে কাজে লাগানো যাহাতে তাহা কালের ক্ষেত্রে অনুতবের 
ও কর্মের পক্ষে উপযোগী ও মূল্যবান হয় ; তাহাকেই বল৷ হয় জানি-না 
যাহা এখনও আমরা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইয়া আমাদের মনোময অনুভবের 
চলতি মুদ্রায় পরিণত করি নাই বা কারবারে খাটাই নাই অথবা যাহা মুদ্রারূপে 
পরিণত করা বা কারবারে খাটানো শেঘ করিয়। দিয়াছি। আবরণেন পশ্চাতে, 
সব্ববস্তর জ্ঞান বর্তমান এবং আত্বার ইচছানুসাবে দেশ কাল এবং নিমিত্তেব 
কারবারে লাগাইবার জন্য সবই প্রস্তত হইয়া আছে। এমনও বলা চলে যে 
আমাদের সত্তার গতীরে অবস্থিত শাশুতি আত্বাই যেন কালের ক্ষেত্রে তাহার 
অনন্ত সম্ভাবনা লইয়া বিপদ-সঙ্কুল পথে অভিযানের জন্য অথবা অনেক ঝুঁকি 
লইয়া ব্যবসায় করিবার অথবা জুয়া খেলিবার জন্য, নিজেকে যে বাহিরে উৎ- 
ক্ষেপণ করিয়াছেন তাহাই আমাদের বহিশ্চর সত্ভানপে দেখ দিয়াছে ; এইজন্য 
তিনি কালের ক্ষণপবম্পরার মধ্যে নিজেকে সীমিত কবিয়াছেন, যাহাতে এই 
অভিযানের সকল বিস্ময়, কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। 
তাহার আত্মভ্গান এবং পৃ্ণ-সত্তা এমনভাবে লুকাইয়া রাখিযাছেন যেন তাহা 
হারাইয়৷ গিয়াছে, তাহ।-ই আবার লাভ করিতে হইবে ; যুগ-যুগান্তব্যাপী 
আবেগ আকৃতি এবং চেষ্টার উল্লান ও যন্ত্রণার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিযা 
নিজেকেই আবার জয় এবং লাভ করিতে হইবে, এই খেলাই যেশ চলিতেছে । 


নবম অধ্যায় 
স্লতি, অহং এব আত্মান্ুভব 


এইখানে মনোরূগী এই দেবতা, একবার যাহ! অন্রভব করিয়াছিলেন ন্বপ্পে তাহ! পুনঃ পুনঃ 
অনুন্ভব করেন. যাহ! দৃষ্ট এবং যাহা! অনৃষ্ট, যাহ! শ্রুত এবং যাঁহা অক্রত, যাহা আমুভূত এবং যাহা 
অননুভূত, যাহা সৎ এবং যাহ অসৎ--সে সমন্তই তিনি দেখেন তিনিই সব, এবং দেখেন। 


প্রঙ্গেপনিধদ (৪1৫) 


রূপে অবস্থিতিই যুক্তি ; স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইলেই অহং বোধ জাগে। 
মহোপশিষদ (৫1২) 


বহু জন্মের মধ্োও যিনি এক, এক সমুত্ররূপে যিনি সকল স্রোতের ধারা ধারণ করিয়া আছেন 
তিনিই আমাদের হৃদয় দেখিতেছেন। 
খখেদ / ১০৫ ১) 


মনের বনু বিচিত্র আত্ম-অভিজ্ঞতার যে প্রবাহ চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে 
অবস্থিত তাহ্ররর নিজের নামরূপবজিত সন্তার জ্ঞান যাহার দ্বারা লাভ হয়, যাহ'র 
উপাদান লইয়া! মন গঠিত হইয়াছে, মনোময় বূপায়ণের পশ্চাতে স্থিত সেই 
নিত্য বস্ত যাহার ছারা আবিষ্কৃত হয়, যাহার দ্বারা অহংকারের পশ্চাতে 
অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মনোময় সত্তার সেই সাক্ষাৎ আত্মভ্ঞান 
লাভ কয়িতে হইলে মননের পশ্চাতে '্মবস্থিত কালাতীত নিত্য বর্তমানের 
ভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়; এই নিত্যভূমিতে আত্বজ্ঞান সর্বদা 
একইভাবে অবস্থিত, কালের ক্ষেত্রে ভূত ভবিধ্যৎবর্তমানের যে মানসিক 
ভেদ তাহার কোন প্রভাব সেখানে নাই । দেশ অথবা বাহ্য ঘটনাব কোন 
ভেদও তাহাকে স্পশ করেনা : কারণ মনোময় জীব যদিও সাধারণত: নিজের 
সম্বন্ধে বলে “আমি দেহে অবস্থিত, আমি এখানে আছি, আমি ওখানে 
ছিলাম, অন্য কোথাও আমি থাকিব" তথাপি যখন এই অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানে 
সে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেখে বে ইহা পরিবর্তনশীল আত্বানুভবের ভাঘা, তাহাতে 


৯৬৯ 


দিব। জীবন বার্ড! 


পরিবেশ এবং বহির্জগতের সহিত তাহার নিজের বহিশ্চর চেতনার সন্বন্ধমাত্র 
প্রকাশ পায়। উভন অবস্থার ভেদ দেখিয়া এবং এই সমস্ত হইতে নিজেকে 
বিযুক্ত কবিয়৷ সে বুঝিতে পারে যে, যে আত্বাকে সে সাক্ষাতভাবে জানিয়াছে, 
বাহিরেব কোন পবিবর্তনে তাহার কোন পরিবর্তন হয়না তাহা সবর্দা একই 
থাকে, দেহের অখবা মননের অথবা যাহার মধ্যে এই সমস্ত রহিয়াছে এবং 
ক্রিয়া করিতেছে সেই ক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন বা পরিণাম তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারেনা | তাহ স্বপত অলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যশূন্য, সকলসন্বন্ধরহিত 
তাহাব শুদ্ধ চেতন সত্তায় তাহা আপ্রকাম, শুদ্ধসন্তায় নিত্যতুপ্ত, আত্মানন্দে 
চিরবিভোব, ইহা ছাড়া অনা কোন ধর্ম বা গুণ তাহাতে নাই | এইভাবে 
আমরা এক অক্ষব আত্মাব অনুভব পাই, যাহাকে নিত্য 'অস্মি' বা 'আছি' এই 
ভাষায় শুধু প্রকাশ করা যায় অথব! ব্যক্তি বা কালের কোন বিভাবের অতীত 
শুধু নিখ্বিশেঘ এক 'অস্তি'বা 'নাছেন' এই বাক্যেই ভাহার পরিচয় আরও 
ভালভাবে দেওয়া বাষ। 

আত্মাব এই চেতনা যেমন একদিকে কালাতীতি, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীন- 
ভাবে কালকে নিজের মো প্রতিবিষ্বিত দেখিতে মথ এবং তাহা পরিবর্তনশীল 
অনুতবেন কারণ অথবা তাভান আন্তবক্ষেত্র | তখন তাহাকে নিত্য 'অহমস্মি”, 
'আমি আছি' বলা যান, ইহ। সেই পবিবর্ভনরহিত চেতনা যাহার বহিস্তলে 
কালে প্রবাহেব মধো পরিবর্তনশীল চেতন অনুভবের নানা বৈচিত্র্য দেখা 
দেয় | বহিশ্চন চেতনা সবর্বদাই নূত্তন অভিজ্ঞতা লাভ অথবা পুরাতন অভিজ্ঞতা 
বর্জন কবিতেছে এবং এ উভয়ের প্রত্যেকের দ্বাবা নিজে পরিবন্তিত হইতেছে, 
যদি'৫ও যাহাকে আশ্রয় করিয়া এবং যাহাব মধ্যে খাকিয়া পবিবন্তিত হইতেছে 
সেই অন্তগুঢ আত্বার কেন বিকাব ব৷ পরিবর্তন হয়না ১ কিন্তু বহিশ্চর আত্মাব 
অনুভবেব পুষ্টি সাধনা নিয়তই চলিতেছে তাই তাহা কখনই নিজের সম্বন্ধে 
অবিসংবাদিতভাবে একখা বলিতে পারেন৷ যে "এক মুহূর্ত পূব্বে আমি যাহা। 
ছিলাম এখনও তাহা আছি*'। হযাহাবা এই বহিশ্চর কালগত আত্বাতে শুধু 
বাস করে অক্ষব স্থিতির দিকে নিজেদিগকে গুটাইয়া আনা বা তাহার মধ্যে বাস 
করিবার অভ্যাস যাহাদের নাই, তাহাবা এই চিব আশ্ব-পরিবর্তনশীল মনোময় 
অনুভব হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতেও অশক্ত। তাহাদের 
পক্ষে ইহাই তাহাদেব আত্মা, এবং যদি তাহারা অনাসক্ত চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে 
বিচার করে ভাহা হইলে শুন্যবাদী বৌদ্ধদের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হওয়। 


চি 


স্মৃতি, অহং এবং আস্বামুভব 


তাহাদের পক্ষে খুব সহজ হয়, মনে করিতে পারে যে বস্তবত: আত্মা বলিয়া কিছু 
নাই, আছে শুধু ভাবনা, অনুভন এবং মানসিক ক্রিয়ার একটা প্রবাহ, দীপশিখা 
যেমন স্থায়ী বলিয়া মনে হইলেও প্রতিমুহ্র্তে পূর্ব শিখার নাশ এবং নূতন শিখার 
উদ্ভব হইতেছে তেমনি আমাদের আত্মবোধ স্থায়ী বলিষা বোধ হইলেও প্রতি" 
মুহূর্তে পুরাতন আত্ববোধের স্থানে নৃতন আত্মবোধ দেখা দিতেছে স্্তরাং তাচ্ারা 
সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে কোন সত্য আত্মা নাই, আছে শুধু অনুভবের 
এক প্রবাহ এবং তাহাব পশ্চাতে এক মহাশুন্য ; জ্ঞাতা বলিয়৷ কিছু নাই আছে 
শুধু জ্ঞানের অনুভব, শাশৃতি সৎ বণ্দিগা কিছু নাই আছে শুধু সম্ভার একটা অনুভব, 
কোন খাটি সমগ্রুতা নাই, আছ শুধু কতকগুলি উপাদান একটা প্রবাহেৰ 
কতকগুলি অংশ ; যাহানা একত্র হইয়া জ্ঞাত জ্ঞান এবং জ্ঞেয়েব, সত্তা সৎ 
ও সম্তানুভবের একটা ভ্রম স্থাষ্টি কবিতেছে। অথবা তাছাবা এই সিদ্ধান্ত 
কবিতে পাবে একমাত্র কালই সত্যবস্থরূপে বর্তমান আছে এবং তাহারা সকলেই 
কালের বিস্থ্টি! এইভাব ধীহারা প্রত্যাহার সাধন। করেন তাহাদেব পক্ষে 
বাস্তব কি অবাস্তব এক '“গতে আত্বভাব বা সন্ভা একটা ভ্রম মনে করা যেমন 
অপবিহার্যয, তেমনি যাহাবা অক্ষব আত্মাব মব্যে বাস কবিষা অন্য সবকিছুকে 
পবিবর্তনশীল অনাস্বা বলিযা দেখেন তাহাদেব পক্ষে বুদ সতা জগত মিখ্য। 
এই বিপরীত ভাবেন সিদ্ধান্তে পৌছাও অপরিহাধ্য হইব! পড়ে, ইহারা অবশেঘে 
জ্রগথকে বিভ্রম উতপাদনকাবী এক চেতনার ছলনার ফল মনে করেন। 
কিন্তু কেন ॥ দ্ববাদেব মধ্যে না গিনা বহিশ্চর চেতনার কেবল তখ্যগুলিকে 
একট বিচাব কবি দেখা! যাকৃ। প্রথমেই আমরা ইহাকে এক অন্তর্দুখী 
চেতনা বপে দেখিতে পাই । দেখিতে পাই যে একটা কাল বিন্দুর (010)6- 
[১০1) অবিরাম প্রবাহ ভ্র“ত চলিরাছে যাহাকে এক মুহর্ভের জন্য খামাইয়া 
বাখা অসম্ভব । যেখানে দেশ-সংস্থানের (919906-0100701705181706 ) 
কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে ন)---সেখানেও একটা নিত্যপবিবন্তন 
আছে, জীবচেতনা নিজের যে বূপ বা দেহের মধ্যে সাক্ষাংভাবে এবং 
অন্যবস্তর রূপ বা পরিবেশ দ্বারা গঠিত যে জগতদেহে সে অপেক্ষাকৃত 
স্বল্প সাক্ষাংভাবে বাপ করে, সে উভয়ের নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে। 
এ উভয়ের ছ্বাবা চেতৃনা সমানভাবেই প্রভাবান্িত হইতেছে বর্দিও বৃহৎ হইতে 
ক্ষত্র আবাসভূমির, জ্গত্বপ দেহ হইতে যাহাকে তাহার নিজ দেহ মনে করে 
তাহার প্রভাব তাহার নিকট বেশী স্পষ্ট, কেননা নিজ দেহ সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ 


২৭৯ 


দিব্য জীবন বার্ত! 


ভাবে সচেতন এবং জগতরূপ দেহের সঙ্গে ইন্জ্িয়বোধের, পিণ্ডের উপব 
বন্মাখ্ডের অভিষাতের মধ্য দিয়া, পরোক্ষভাবে শুধু তাহার চেতনার যোগ। 
কালের পরিবর্তন তাহার কাছে যত ক্রত বা যেমন সতত স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় 
তাহার দেহ এবং পরিবেশের পরিবর্তনের অনুভব তেমনভাবে দেখ৷ দেয় না। 
অখচ প্রতিমুহূর্তেই সে পরিবর্তন চলিতেছে এবং তাহারও গতিরোধ কর৷ 
সমভাবেই অসন্ভৰ | কিস্ত আমরা দেখিতে পাই যে কেবল তখনই মনোময় জীব 
এ সমস্ত পরিবর্তন দেখিতে পায় খন তাহা তাহার মানস চেতনার উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করে, তাহার মনোময় অভিজ্ঞতা এবং মনোময় দেহের উপর কোন ছাপ 
ফেলে বা তাহাদের কোন পরিবর্তন সাধিত হয,কেননা একমাত্র মনের মধ্য দিয়াই 
সে তাহার পরিবর্তনশীল বাহন দেহ এবং পরিবর্তনশীল জগতের কোনপ্রকার 
অনুতব সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে । সুতবাং কালবিন্দু এবং দেশসংস্থানেৰ 
একা৷ নিয়ত পবিবর্তন চলিতেছে এবং তাহার সঙ্গে দেশ ও কালের মব্যে 
সমগ্র পবিবেশের একটা পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং তাহার ফলে যাহা আমাদেব 
বহিশ্চন এবং আপাতপ্তীয়মান আত্মার এক বপ সেই মনোময় ব্যক্তিত্বেবও নিয়ত 
পরিবর্তন-সাধন হইতেছে । পরিবেশের এই পরিবর্তনকে দাশনিক ভাষায় 
নিমিত্ত প্রবাহ বলা হয় ; কেননা বিশুগতিব এই প্রবাহের মধ্যে পূর্বক্ষণে 
অবস্থা পরক্ষণেব অবস্থার ক্বারণ বা হেতু বলিরা অখবা পরক্ষণের অবস্থা 
ব্যক্তি, বস্ত বা শক্তিব পৃর্্বকৃত ক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে হয় ; তখাপি যাহাকে 
আমনা কারণ বা হেতু বলিয়া নির্দেশ করিতেছি তাহা ঘটনা ব৷ প্রত্যষ 
(01001079917) মাত্র হইতে পারে। স্রতবাং মনের সাক্ষা২ আত্ব-সচেতনতা 
ছাঁড়া অল্পবিস্তর পরোক্ষ এবং পরিবর্তনশীল এক অনুভব আছে, এই অনুভবকে 
মন দুই ভাগে ভাগ করে, একটি তাহার অন্তম্মুখীন অনুতব যাহাতে সে তাহার 
নাষ্টরিসত্তার মনোময় অবস্থার নিত্যপরিবর্তন দেখে, অপরটি সদা পরিবর্তনশীল 
বাহ্যবিঘয়ের অনুভব যাহা অংশতঃ বা পূর্ণতঃ তাহার ব্যাট ব্যক্তিজ্কের হেতু বলিয়া 
মনে হয. আবাৰ যাহা। একই সমযে তাহার সেই ব্যক্তিত্বের ক্রিগা দ্বারা পরি- 
বন্তিত হয়! যুলত: কিন্তু সমস্ত অনুভূতিৰ স্থান মন, কেননা যাহা বিষয়রূপে 
বাহিরে আছে তাহাদের যে ছাপ মনেবৰ উপর পড়ে কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই 
সেই সমস্ত বাহ্যবস্তকে আমর! জানি। 

এখানে স্মৃতির ক্রিয়ার গুরুত্ব খুব বেশী হইয়া উঠে ; কেননা সাক্ষাৎ 
আন্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনকে স্মৃতি কেবল মনে করাইয়। দেয় যে বর্তমানের মত 
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শহীতেও সে একইরূপে বর্তমান ছিল ; কিস্তু বৈশিষ্টাপূর্ণ বা বহিশ্চব যে আত্মবা- 
তব মন লাভ করে তাহাতে স্মৃতিন এই বিশেষ প্রযোজনীষ শক্তি, অত 
ও বর্তমান অভিজ্ঞতা সকলকে এবং অতীত ও বর্তমান ব্যটি ব্যক্তিকে 
৬ড়িয়া দিয়া বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছেদ ঘটা নিবারণ করে এবং বহিশ্চর 
মনেন কাছে প্রবাহের ধাবাকে বিচিনন হইতে দে না। কিন্ধে এখাননও 
সমতির ক্রিয়াকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখা অথবা চৈতনোব ক্রিষাধারাৰ যে 
সমস্ত অংশ বর্ততঃ মনোময় সন্তান অন্যশক্তি বা বিভাব ছ্াবা সাধিত হইতোহ্বে 
ঠাহাও জ্মৃতিৰ ক্রিযাব উপবৰ আনলোপ বব ঠিক হইলে »।। আমাদের 
গহংবোধ শুধু স্মৃতি দিয়া গড়া নয়, স্মৃতি শুধু ইন্দ্রিব-মানস এবং সমণুমী 
বদ্ধিব মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করে ; বহিশ্চর জীবনের ক্ষণপনম্পবান মধা 
দা তাহার চলিবার পা অভীত অভিজ্ঞতার যে সঞ্চমকে সব্বর্দা বহিযা লইয়া 
চলিতে পাবে না৷ বলিয়া মন নিব মধ্যে কোথা ও রাখিবা দেখ, স্মতি তাহাই 
নাছিস কবিয়া আনিয়৷ বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত কবে । 

একটু বিশেষণ করিমা দেখিলে ইছা। স্পষ্ট হইবে । মনেৰ সকল ক্রিয়াতেই 
চাঁবিটি উপাদান আছে, মনশ্চেতনাব বিঘম, মনশ্চেতনান ক্রিয়া, নিমিত্ত বা 
উপলক্ষ্য এবং বিষয়ী বা কর্তা । মনোময বা অন্তর সন্তাব আশ্দশন হইতে 
নিজেন মধ্যে যে অনুভব দেখা দেয় তাহান নিঘয হইল চেতন সন্তান কোন 
অবস্থ। বা কোন গতিবৃন্তি বা কোন বঙ্গ __যেমন ক্রোর, দঃখ না অনাকোন 
ভাবাবেগের অভিব্যক্তি, ক্ষুধা ব| প্রাণের অন্য কোন হৃষগ, মানেগ ব। আন্ত 
প্রাণেব কোন প্রতিক্রিযা অখবা কোন প্রকাব ইন্দ্রিয স'বেদনা, ইন্দ্িয়জ্ঞান 
বা কোন মননবৃন্তি। আব মনশ্চেতনার ক্রিযা হইল এই সমস্ত মানসিক 
ভাব, গতি বা তরঙ্গের কোনপ্রকার মানসিক পর্যবেক্ষণ এবং মুল্যনিদ্ধাবণ বা 
বিচান : অথবা তাহার এমন মানসিক বোধ যাহার মধ্যে পর্যাবেক্ষণ এবং বিচাব 
সংবৃত এমন কি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে-অতএব এই ক্রিয়াতে মনোময ন্যট্টি- 
পূরুঘ হয় ক্রিয়া! এবং বিষষের বৈশিষ্ট্য দেখিযা তাহাদিগকে ধাবশাষ পৃথক নাখিতে 
পারে অথবা তাহাদিগকে মিলাইযা মিশাইয়া একাকাব করিযা ফেলিতে পাবে। 
ক্রোধকে উদাহরণ লইয়া! একথা এইভাবে বলা যাইতে পানে যে মনোময সন্ত 
হয় ক্রোধ-চেতনায় শুধু ক্রোধরূপ গতিবৃভিতে যেন রূপান্থাৰত হইয়া গেল 
এরূপ হইতে পাবে, তখন দেই ক্রোণের ক্রিয়া হইতে শিজে আব পৃখকভাবে 
যেন বর্তমান নাই তখন আব সে নিজের দিকে তাকাইতেছে না, বিচারশক্তি 
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হারাইয়া গিয়াছে, যে বৃত্তি বা বোধ জাগিয়াছে এবং তাহার আনুসঙ্গিক যে ক্রিয়া 
আসিতেছে তাহাদিগকে প্রশাসন করিতেছে না, অথবা এমন হইতে পারে যে 
কী হইম্বাছে তাহা পর্যাবেক্ষণ এবং বিচার করিবার শক্তি তাহার আছে, সে 
দেখিতে পাইতেছে বা বোধ করিতেছে যে “আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি' । প্রথম 
ক্ষেত্রে বিঘয়ী বা মনোময় ব্যাষ্টিপুকঘ, তাহার নিজের ভিতরের সচেতন অনু- 
ভনেব ক্রিয়া, এবং নিজের মনের ক্রোধরূপে যে পরিণাম যাহা তাহার অনুভবের 
বিঘয়বস্ত, এ সমস্ত মিলিয়া মিশিয়। সচেতন শক্তির একটা গতি ধা বৃত্তির তব 
রূপে দেখ! দিয়াছে ; কিন্ত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ সমস্তের মধ্যস্থিত উপাদানসমূহের 
একটা ভ্রত বিশেঘণ আছে এবং নিজের অনুভবের ক্রিয়। অনুভবের “বঘয় হইতে 
অংশত: নিজেকে বিচিছনু করিয়াছে । নিজেকে জংশতঃ মুক্ত করিন। এইন্ধপে 
চেতনশক্তিব ক্রিয়াধাবার মধ্যে আমরা যে পরিণাম প্রাপ্ত হই তাহা সক্রিয়ভাবে 
অনুভব কবিতে যে সমর্থ শুধু হই তাহা নহে, পরন্ত আমরা এ ক্রিয়া হইতে 
নিজে সনিষ। দাঁড়াইতে, নিজেকে দেখিতে ও পর্যবেক্ষণ করিতেও সমথ 
হইতে পারি এবং যদি যখোপযুক্ত পবিমাণে নিজেকে পৃথক করিয়। আনিতে 
পারি তাহা হইলে আমরা তাব বা বোধ এবং ক্রিয়াকেও প্রশাসন এবং এইরূপ 
ভাবে বিশেঘ বৃন্তিৰপে পরিণত হওয়াও কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পানি। 

কিন্তু সাধাবণত: এই আত্মপর্যাবেক্ষণেও কিছু অসম্পূর্ণ তা ব। খত থাকিয়া 
যায ; কেননা এসকল ক্ষেত্রে বিঘয় হইতে ক্রিয়াই 'অংশতঃ বিচিছনু হয় মাত্র, 
কিন্তু মনোময ব্যষ্টসত্তা মানসিক ক্রিয়া হইতে বিচিছননর হয় না, এদুইীনি 
একেবাবে পরম্পবেব সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া থাকে ;, যনোময় বার্টিপুরুম 
আবেগময় পরিণতি হইতে নিজেকে পর্ণরূপে মুক্ত এবং পৃথক করিতে পানে 
না। আমার ক্রোধে সময় আমি জানিতেছি যে আমার সম্ভাৰ চেতন উপাদান 
ক্রোধরপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে এই পরিণতির একটা মনোময 
ধারণা ও আমার মধ্যে দেখা দিয়াছে ; ।কন্ত মনোময় ধারণা মাত্রই একটা পরিণতি, 
আমার স্বরূপ নয, একখা আমি তখন সম্যকরূপে অনুভব করিনা ; আমাৰ 
চিত্তবৃত্তি বা মনেব ক্রিযাব সঙ্গে আমি এক হইয়া যাই অথবা তাহাদের দ্বারা 
আবৃত হইয়া পড়ি, নিজেকে স্বতন্ব এবং বিবিক্ত রাখিতে পারি না। বৃত্তিরূপে 
আমাদের পবিণতি এবং তাহাদের অনুভূতি ও বোধ, এ উভয় হইতে পৃ্ণ-বিবিক্ত 
হইয়া আমাব নিজের স্বরূপকে তখনও সাক্ষাৎভাবে জানিনা ;: যে চেতনশক্তি 
আমার মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির উপাদান সেই শক্তির সমুদ্রে উখিত 
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মে তরঙ্গমালার আকার আমি গ্রহণ কবিযাছি, তাহার সক্রিয়্পের সহিত 
আমি তখনও এক হইয়া আছি, তাহা হইতে পৃথক হইয়া আত্মসচেতনত। 
লাভ কবিতে পারিতেছি না। যখন আমরা মনোময় ব্যটিসস্তাকে তাহার 
নজেব মব্যস্থিত অনুভবের ক্রিযা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচিছনন করিয়া দেখিতে 
পারি তখনই আমর! প্রথমে বিশুদ্ধ অহংএব পূর্ণ সাক্ষাৎ পা এবং অবশেঘে 
আমাদের মধ্যে সাক্ষী আত্মা বা যমনোময় পুরুষেব পুণ-চেতনা জাগে, তখন 
দেখিতে পাই সেই পুকঘ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধকে দশন কনে কিন্ধ সে তাহার সন্তায় 
নিছেব ক্রোধরূপে বা তাহাব অনভূভিতে সীমিত বা বিশেবিত হহনা পাডে না। 
ববং পক্ষান্তরে সে নিত্যসাক্ষীন্ূপে সচেতন গতিবৃন্তিৰ অগণিত পরম্পনা এবং 
সেই গতিব সচেতন অনুভূতি সকলকে দেখে এবং সেই ক্ষণপনম্পনান মধ্যে 
তাহারই নিজ সন্তা আছে ইহা অনুভব কবে ; আবার সে ইছাও অনুভব 
করিতে পারে ষে এই পরম্পনান অন্তনালে ইহাব আবধান ও লাশ্য়বপে ভাহাব 
চিতশক্তিন পরিবর্তনশীল নপ ও সংস্থানেব অতীত ক্ষেত্রে ধনপ স্থিতিতে এবং 
্বরূপ শক্তিতে সে একই রূপে নিত্য বর্তমান আছে। এইনপে একাধারে 
সে যেমন অক্ষব স্বরূপে স্থিত কালাতীত আত্মা তেমনই আবার কালের ক্ষণ- 
পবম্পবাব মধ্যে স্থিত নিত্য সম্ভৃত আত্মা । 

স্পষ্টই বুঝা যায় যে বস্তৃতঃ আত্ম দুইটি নন ; একই চিসন্তা তাভার নিজের 
মধ্য হইতে চিংশক্তিব তরঙ্গমালারূপে নিজেকেই উত্ক্ষিপ্র কনিতেভেন-- 
নিজের পবিকঝুন্ঝনশীল গতিবৃত্তির পরম্পবাৰ মণ নিজেকেই আস্বাদন 
করিবেন বলিমা : কিন্ত ইহাতে তাহাব সত্যিকান কোন হাস বৃদ্ধি বা পনিবন্তন 
হইতেছে না_যেমন জডজগতে মূল পদাখসমূহেব নিমভ পরিবন্ভনশীল 
সংযোগ এবং বিযোগে জড় বা শক্তিৰ আদি সমশ] উপাদানেব কোশ হাস- 
বৃদ্ধি হয় না-_যদিও অনুভবকারী চেতনা মতক্ষণ পধ্যন্ত প্রতিভাসেব জ্ঞানের 
মধ্যে শুধু বাস করে এবং তাহার অন্তরালে যে সন্তা, শক্তি বা উপাদান আছে 
তাহার জ্ঞানের দিকে পুনরায় না ফিবিয়৷ যায় ততক্ষণ পধ্যপ্ত তাহার এনুভবে 
মনে হয় ইহা নিয়ত পরিবন্তিত হইতেছে । যখন সে সেই গভীপতন জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে প্রনেশ করে তখন সে দৃষ্ট প্রতিভাকে মিথ্যা বলিষ! উড়াইয়া দেয় না, 
তখন সে দেখে যে একদিকে আছে এক অক্ষর সন্ত৷, শক্তি বা গত্য উপাদান যাহা 
গ্রাতিভাসিক নয অথবা যাহা স্বরূপে ইন্দ্রিয়ের অধীন নয় ; তেমনি একই সঙ্গে 
অন্যদিকে দেখে এক সন্ততি অথবা সত্তা, শক্তি বা উপাদানের প্রাতিভামিক 


২৭৫ 


দিবা জীবন বার্থ 


কিস্ত সত্যব্প। এই সম্ভৃতি বা পরিণামকে আমরা প্রতিভাস বলি কেনন৷ 
ভূতির মধ্য দিয়া আমাদের চেতনাতে আত্মপ্রকাশ করে, সব্বাবগাহী পৃরজ্ঞানে 
শুদ্ধ অবিকৃত অবস্থায় চেতনার কাছে সাক্ষাত্ভাবে উপস্থিত হয় না। আত্মার 
বেলাতেও তাই, আমাদের আত্মচেতনায় সাক্ষাতভাবে দেখি তিনি অক্ষর অপবি- 
ণামী সংম্বরূপ, তিনিই আবার মনোময় বোধ ও মনোময় অনুভবের নিকট 
পরিবর্ধনশীল সন্ভৃতির বহুবৈচিত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন-_স্ৃতরাং আমাদের 
বন্তমান অবস্থায় চেতনার শুদ্ধ অবিকৃত অবস্থার সাক্ষাৎভাবের প্রকাশ আমর 
দেখি না আমরা মননের মধ্য দিয়া যে প্রকাশ তাহাই শুধু দেখি! 
অনুভবেব এই পবম্পরা থাকাতে এবং অন্ভবকাবী চেতনাকে মননের 
বিধানের মধ্য দিয়া অপরোক্ষ এবং গৌণভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হয় বলিয়া 
স্মৃতির প্রযোজন আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা কালের ক্ষণপরম্পরাব দ্বাব৷ 
বিভাগ কবিষা দেশা আমাদের মনের একটা মূল বিধান ; এই সমস্ত ক্ষণ 
পরম্পরাব মধ্যে নিজেকে বিভক্ত না করিয়া সে অনুভূতি লাভ করিতে অথবা 
অনুভূতি সকলকে একত্রে ধবিয়৷ বাখিতে পারে না । সন্ভৃতিব একটা তবঙ্গ 
সত্তার একটা সচেতন গতি যখন সাক্ষাতভাবে মনোময় অনুভূতিরূপে দেখা 
দেয় তখন স্মৃতিব কোন ক্রিা অথবা তাহার কোন প্রযোজন থাকে না ; 
'আমি ক্রুদ্ধ হইযাছি'_-এই জ্ঞান অনুভূতির ক্রিয়া, স্মৃতির নয়। আমি 
দেখিতে পাইতেছি যে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি' ইহা বোধ বা ধারণার ক্রিয়া স্মৃতিন 
নয। যখন আমাব অনুভূতিকে আমি কালের ক্ষণপবম্পবার সহিত যুক্ত কনিবা 
দেখিতে আবন্ভ কবি, যখন আমার সন্তৃতিকে অতীত বর্তমান এবং ভবিধ্যতে 
ভাগ কবিযা বলি-__“এক মূহত্ব পূর্বে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম' অথবা 'আমি 
ক্রুদ্ধ হইযাছি, এখনও ক্র-দ্ধ আছি' কিংবা 'আমি একবার ক্রোধ করিয়াছিলাম 
এবং আবাব যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে তবে ক্রোধ করিব' কেবর তখনই স্মৃতি 
আসিয়া পডে। বর্তমান সম্ভৃতি ব৷ বৃত্তিপবিণামেব মধ্যেও স্মৃতি সাক্ষাতভাবে 
তৎক্ষণাৎ দেখা দিতে পারে যদি চেতনার কোন গতিবৃত্তিৰ নিমিত্ত বা কারণ 
অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে কোন জতীত ঘটন৷ হয়, যেমন যখন বর্তমানের সাক্ষাৎ 
কোন নিমিভ্তের জন্য নয় পরস্ত অতীতের অন্যায় বা যন্ত্রণার স্মৃতি জাগিয়া 
উঠিয! চিন্তে দঃখ ব৷ ক্রোধের মত কোন হৃদয়াবেগ পুনরায় জাগাইয়া তোলে : 
অথব৷ বর্তমানের কোন নিমিত্ত অতীত নিমিত্তের কোন স্মতিকে পুনরুপীপ্ত 


২৭৬ 


স্মৃতি, অহং এবং আত্মানুগব 


কপুর। যদিও অতীত আমাদের বহিশ্চর চেতনার পশ্চাতে অস্তরে অধি- 
চেতনভাবে--এমন কি অনেক পময়ে ক্রিয়াশীলরূপে--বর্তমান খাকে কিন্ত 
তাহাকে আমরা চেতনার বহিস্তলে ধরিয়া রাখিতে পারি না, এইজন্য যাহা৷ 
ধাবাইয়। গিয়াছে বা আমাদের কাছে বর্তমান নাই এইরূপ বস্তর মত ভাবনাময় 
মনের তাহাকে খুঁজিয়া আবার বাহির করিতে হয-_যে বৃত্তি দিয়া এই পুনরা- 
বৃন্তি এবং অতীতের সহিত সংযোগ সাধন করি তাহাকেই স্মৃতি বলি-_ঠিক 
এমনিভাবে যাহাকে কল্পন৷ বলি আমাদের ভাবনাময মনের সেই বৃত্তি বা শক্তির 
ক্রিয়া দ্বারা যাহা আমাদের সীমিত বহিশ্চর মানসিক অনভবের ব্যবহারিক 
'ক্ষত্রে বর্তমান নাই এমন বস্ত বা ভাবকে আনিনা হাজিৰ কবিতে পাবি ; 
আমাদের সত্তার এই বৃহত্তর শক্তি, সকল সম্ভাবনার বিপুল সমাবোহ আমাদের 
অবিদ্যার ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত কবিতে পারে- তাহাদিগকে বাস্তবে পবিণত 
করিবার সাধ্য আমাদের খাকৃক আর না থাকৃক। 

অবিচ্ছিনুতাবে যখন কোন অনুভূতি হয়, তাহা৷ ক্লে শ্*ণপবম্পরার 
নব্যে ঘটিলেও স্মৃতি তাহার কোন মূল উপাদান নয় ; যদি আমাদেন চেতনা 
একটা অবিভক্ত গতিরূপে দেখা দিত, যদি তাহাব অখণ্ু ব্যাপ্রি খাকিত, ক্ষণ 
হইতে ক্ষণাস্তরে চলিবার পথে যদি পৃক্বক্ষণ মুট্টিচ্যত না হইয়া সাক্ষাংভাবে 
বর্তমান খাকিত এবং পরক্ষণ যদি অনধিগত এবং পৃণবূপে অজ্ঞানে সমাচচণু 
হইয়া না থাকিত তবে স্মৃতিব কোন প্রযোজনই হইত না। কালের মধ্যে 
সন্ভুতির সকল-নুভূতি বা উপাদান একটা প্রবাহ্ন বা সমুদ্রের মত যাহার নিজের 
মধ্যে কোন ভেদ নাই ; অনুভবকারী চেতনা অবিদ্যার শীমিত ক্রিনার ফলে 
তাহাতে ভেদ দর্শন করে কেননা মোতের উপর ইতস্ততঃ বিচরণশীশ ঝিল্লী 
কড়িংএর (02801 0) মত তাহাকে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে লক্ষ দিয়া 
চলিতে হয়। তেমনি দেশের ক্ষেত্রে সম্তীব সকল উপাদান একটা প্রবহমাণ 
সমুদ্রের মত তাহার ও নিজের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এখানে অনুভবকারী 
চেতনাই তাহাকে বিভক্ত করিয়া দেখে কেননা আমাদেব ইন্দ্রিযবৃন্তির ধবিবার 
ক্ষমত। সীমিত বা সঙ্কীর্ণ, সে শুধু একটা অংশ দেখিতে পায় এইজন্য বস্ত্র 
ননবপায়ণসমূহকে বস্তর সমগ্রতা হইতে স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক স্ববপসিদ্ধ বস্ বলিয়া 
মনে করিতে বাধ্য হয। বস্ততঃ দেশে এবং কালে বস্তব একটা বিশ্যাস 
বা সংস্থান আছে আমাদেৰ অবিদ্যা তাহার মধ্যে ভেদ বা ফাকের কল্পন! করে, 
কিন্ত কোন সত্য তেদ বা ফাক নাই, মনের অবিদ্যাকৃত ফাকের উপর সেতুবগ্ধন 
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দিব্য জীবন বাতা 


করিতে ভেদকে জুড়িযা দিতে মনশ্চেতনাকে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন 
করিতে হয়, সেই সমস্থ কৌশলের একটি হইল স্মৃতি । 

তাহা হইলে, আমার মধ্যে জগৎসমুদ্রেব একট! প্রবাহ চলিয়াছে, তাহান 
যধ্যে ক্রোধ বা দুঃখ বা অন্য কোন চিন্তবৃন্তি এ অবিচিচ্নু প্রবাহেব একটা 
একট, দীর্ঘকালস্থাধী তরঙ্গরূপে দেখা দিতে পারে । স্মৃতিন্ন শক্তিতেই যে 
তরঙ্গ এরপ স্থায়ী হয় তাহা নহে, যদিও যে তরঙ্গ প্রবাহছেব মধ্যে হয়তো মিলির। 
যাইত তাহাকে দীর্ঘ তরকালস্থাধী অখবা তাহাব পুনরাব্নত্ত ঘটাইতে স্ম্রতি 
সহায়তা কনিতে পাবে ; বস্তৃতঃ ঢেউটা উঠে বা আমাব সত্তার চেতনশক্তির 
গতিবৃন্তিূপে অগ্রসব হইতে খাকে তাহার নিজেবই উৎপত্তিকালীন বিক্ষোভেব 
প্রবেগে। স্মৃতি আাসে পুনবাবৃত্তির দ্বার মনের ভাবনাকে ক্রোধের কারণেন সঙ্গে 
পুনবার ভূড়িযা দিয়া অথবা সংবেদনশীল মনে বা হৃদয়ে ক্রোধের প্রথম প্রবেগেন 
অনুভূতি আবার জাগাইয়৷ তুলিয়া বিক্ষোভকে দীর্ধতরকালস্থায়ী করিতে; 
এইভাবে সে নিজের কাছে বিক্ষোভের পুনবাবৃন্তি সমন করে; ইহা না হইলে 
বিক্ষোভ শীঘূই মিলাইযা যাইত এবং আবার অনুপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে 
আব দেখ দিত না। যেমন একবাব কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে তাহাকে 
সমৃতিব ফল বলা চলেনা তদ্রপ একই বা অনুরূপ কারণে স্বাভাবিকভাবে 
বিক্ষোভেন একই তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি হইলেও তাছাকে স্মৃতির ফল বলিবান 
কোন হেতু নাই, যদিও স্মৃতি সে বিক্ষোভকে দূঢতর কবিতে অখব। মনকে 
তাহাব অধীন করিতে সহায়তা কবিতে পারে । ববং একখা বলা চলে যে 
জড় জগতেব শক্তি ও পদাখের ক্রিয়াধাবায় যেমন একই কাধ্যকারণের যান্ত্রিক- 
ভাবে আবৃত্তি হব অর্থাৎ একই কারণের ফলে একই কার্য বা পরিণাম দেখা 
দেয় তদ্ধপ মনের শক্তি ও উপাদান জড় জগতেব এক্তি ও উপাদান হইতে অধিক- 
তর পবিবর্তনশীল এবং সাবলীল হইলেও মনের জগতে ও দেখি কারণ বা 
নিমিত্তেব আবৃন্তিতে কার্ধয বা পরিণামেব আবৃন্তি ঠিক একইভাবে হয় । ইচ্ছা 
হইলে আমবা একখা বলিতে পারি যে প্রকৃতির সকল শক্তির মধ্যে এক অবচেতন 
স্মৃতি আছে যাহা শক্তি এবং তাহার ফল বা পবিণামের সঙ্গে এক অপরি"” 
বর্তনীয় সন্বন্ধেব পূনরাবৃত্তি পাণীয : কিন্ত ইহাতে স্মৃতি শব্দের অর্থেব ব্যাপ্তি 
অত্যান্ত বাড়াইয়। ফেলা হয়। খন্বতঃ মবা কেবল বলিতে পারি বে চিংশক্তি 
তরঙ্গেব ক্রিয়াতে পুনবাবৃত্তিব একটি বিধান জাছে : যে বিধান দিয়া সে নিজেরই 
উপাদানের এই সমস্ত গতিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে । ঠিকভাবে বলিতে গেলে 
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স্থতি, অহং এবং আত্মানুভবৰ 


স্মৃতি সাক্ষীমনের একটা কৌশল যাহার সাহায্যে তাহা কালের ক্ষেত্রে অনু- 
ভূতির জন্য এই সমস্ত গতিবৃত্তি, ইহাদের সংঘটন বা প্রকাশ এবং পুনরাবৃত্তি- 
সমূহকে কালের ক্ষণ-পরম্পরার মধ্যে একত্রে গ্রখিত কবে, যাহাতে সমনৃয়কারী 
চছাশক্তি এ সকলকে আরও বেশী কবিয়া ব্যবহার করিতে পারে, এবং সমনৃয়- 
কারী যুক্তিবুদ্ধি তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিয! ক্রমবদ্ধমানভাবে 
এ মমস্তের মূলশাবধাবণ বা তাৎ্পধ্য নিয় করিতে পারে । যথা হইতে 
আমাদের যাত্রারন্ভ সেই নিশ্চতণ। পূর্ণ আত্মচেতনাতে, মনোময সন্তাব অবিদ্যা 
তাহার সন্তরতির সচেতন পূর্ণজ্ঞানে, যে পদ্ধতি বা ধাবা অনুসরণ কবিরা গঠিত 
ও রূপান্তরিত হইয়া উঠে, স্মৃতি সেই ধাবার ব। সাধনার একটা মুখা এবং অপরি- 
ছার্যা অঙ্গ হইলেও একমাত্র অঙ্গ নয় | এই সাধনা এবং পুষ্টি ততদিন পধ্যস্ত 
চলিতে থাকিবে যতদিন সমন্বষকারী জ্ঞানময় মন এবং ইচ্ছ্াময় মন আত্ম 
অনুতবেব সকল উপাদানকে পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত এবং ব্যবহার করিতে না পারিবে । 
আন্রসংবৃত এবং আপাতমননহীন জড় জগতের শক্তির মধ্য হইতে পনিণতিৰ 
এইরূপ ধারাযোগে মন গঠিত ও পুষ্ট হইয়।৷ উঠিতেছে, অন্ততঃ পক্ষে ইহাই 
পবিণতিধাবা বলিযা মনে হয়।, 

অহংবোধ মনোময় অবিদ্যার আব একটা কৌশল যাহা দ্বানা মনোময় 
দ্রীব নিজেব সম্বন্ধে নিজে সচেতন হয়--তাহার প্রবৃত্তির বিঘয নিমিত্ত বা 
ক্রিয়ার সম্বন্ধে শুধু যে সচেতন হয়, তাহা নহে" যাহা দ্বাৰা এ সনস্তের অনুভূতি 
হয় সেই অনুভ্রবিতার সম্বন্ধেত সচেতন হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে 
স্মৃতিই বুঝি অহংবোবের একমাত্র উপাদান, সেই-স্মৃতিই যেন ধলে “যে আমি 
পৃকের্ব কোন সমর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম সেই আমি আবাব ক্রুদ্ধ হইয়াহি বা এখনও 
ক্রুদ্ধ আছি” । কিন্তু বস্তৃতঃ স্মৃতি তাহার নিজ শক্তিতে শুধু এইটুকু বলিতে 
পারে, সচেতন ক্রিয়াব সঙ্কীর্ণ কোন ক্ষেত্রে পুর্বে যাহা ক তদন্রূপ 
ক্ষেত্রে সেই ঘটনার পুনবাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটে তাহা তাহা এই, 
মনোময় ঘটনাৰ একটা পুনরাবৃত্তি হয়, মন যাহা। টা 
যনোময় উপাদানের তেমন তরঙ্গ পুনরায় ফিরিয়া আসে ; তখন স্মৃতি আসিয়া 
পৃনরাবৃত্তি গুলিকে জুড়িরা দেয় এবং মনের বোধে এই প্রভীতি জন্মায় যে সেই 
একই মনোমর উপাদান সেই একই গতিশীল রূপ গ্রহণ এবিধাছে এবং সেই 
একই মনোময় বোপ তাহা অনুভব করিতেছে । অহংবোধ স্মৃতির ফল বা 
স্মৃতির দ্বারা গঠিত বস্থ নয় ; ইহা। পুবর্ব হইতেই একটা নির্দেশবিন্দু ব্ূপে 
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দিবা জীবন বার্ত। 


(00101 06 79061510006) সব্বদা বর্তমান আছে মন তাহার সকল কর্ম যাহান 
সহিত যুক্ত করিয়া দেখে, অথবা ইহা এমন একটা কিছু, যাহাকে সমনৃয়-কেন্দ্র- 
রূপে অবস্থিত মনে করিয়া অন্তঃকরণ সন্বদা নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, ইহ! 
না খাকিলে অন্তঃকরণ এলোমেলোভাবে অনুভবের সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পাড়িত. 
অহ্ৃংগত স্মৃতি অস্তঃকরণের এইভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং তাহাতে স্থিন 
থাকার কার্যে সহাযতা করে কিন্ত তাহ! বলিয়া ইহা স্মৃতি দিয়াই গঠিত নয়। 
সম্ভবত: ইতব প্রাণীর অহং বা ব্যক্তিত্ব বোধকে বিশ্বেঘণ কবিলে আমরা দেখিতে 
পাইব যে তাহা, কালের ক্ষণ সকলেব মধ্যে তাহাব যে স্বাযিত্ব আছে এব: মে 
যে একরূপেই আছে অথবা অপরেব সহিত তাহাব যে ভেদ আছে সে সমস্ত 
সঞ্ন্ধে ইন্দ্রিয়ানভূতিব অস্পষ্ট অখবা অনতিস্পষ্ট একটা অনুভূতি বা বোধ ছাড়। 
গভীরতর আর কিছু নয। কিন্ত মানুঘেব মধ্যে ইহাব সঙ্গে এক সমনুয়কারা 
জ্ঞানময় মন যুক্ত হইযাছে যাহা অন্তঃকরণ এব স্মৃতিব যুক্ত ক্রিয়াকে ভিন্ডি 
কবিয়া অহংএর স্পঃ এক বোধে পৌ'ছি্যঘ়াছে-_-অবশ্য তাহাব জাদি বোখি 
পৃত্যয়কেও সে সব্বদা রক্ষা করিতেছে--এই অহং ইন্দ্রিয় এবং হৃদয় দিয়। 
অনুতব কবে, ইহাব স্মৃতি ও ভাবনাব শক্তি আছে, স্মৃতি এবং বিস্মরণ 
উভয অবস্থান মধ্যেও সেই এক অহংই রহিয়াছে | সে বলে যে এই সচেতন 
মনোময় উপাদান একই সচেতণ ব্যক্তির বিভাব বা বিভূতি,. এই বাক্তিই বোধ 
করে বা বোধ করিতে বিরত খাকে , মনে রাখে বা ভুলিয়া যায় ; বহিন্চন 
ক্ষেত্রে সচেতন হয় অখবা বাইণ্চৰ চেতনা হতে পুনরায় স্ঘ্বপ্িতে ডুবিয়া 
যাষ ; জ্মুতি গঠিত হইবার পৃন্বে ও সে যাহা ছিল পরে'ও তাহা আছে ; শৈশবে 
এ বাদ্ধকো, নিদ্রা ও জাগরণে, আপাত চেতনায় ও আপাত অচেতনায় সে 
একই আছে ; যে কাজ কনিযা ভুলিয়া গিয়াছে এবং যে কাজ করিয়া মনে 
নাখিযাছে এ উভয় ক্ষেত্রে কন্ভ। সেই একই বাক্তি, অন্য কেহ নহে ; তাহার আত্ম- 
তাবের তাহার ব্যক্তিত্বের সকল পরিবন্তন, সকল পরিণামের মধ্যে সে রহিয়াছে 
সব্বদা একই ব্যক্তি। মানুঘেব মধো জ্ঞানের এই ক্রিয়া, এই সমনৃয়বুদ্ধি, 
মাত্মচেতনা এবং আস্মানুভবের এই বূপারণ পশুব স্মৃতিময় এবং ইন্জিয়ানুভূতি- 
ময় অহং হইতে উচচতব বস্তু তাই আমরা বলিতে পাবি যে ইহা খাটি আত্ম- 
শ্ানের আরও সনিকটে পৌ ডিবাছে। প্রকৃতিন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ক্রিয়াকে 
বিশেঘভাবে অনুসন্ধান কিবা দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যেখানেই অহং- 
বোধ বা অহংগত স্মৃতি আছে তাছার পশ্চাতে বিশ্বচিষশক্তিন মধ্যে অবাস্থিত 


চি 


মতি, অহং এবং আত্মামুভব 


্লানের এক সব্বসমন্যয়কারী শক্তি বা জ্ঞানময় এক মন গোপনতাবে আছে 
বন্ততঃ বাবহারিক প্রয়োজনে তাহাই এই অহংরূপী কৌখলটি ফটাইয়৷ তুলিমাছে, 
'সামাদের ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে এই মনই বিচাববৃদ্ধিরূপে বাহিরে প্রকাশ 
পাইয়াছে, যদিও তাহার ক্রিরায় এবং উপাদানে এখনও তাহা সীমিত এবং 
অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে । নিশ্চেতনের মধ্যেও আছে এক অবচেতন ভন, আছে 
অস্তনিহিত এক মহন্তর বিচারবুদ্ধি যাহা বিশু সম্ভৃতিব উদ্দাম গতিবৃত্তির মধ্যেও 
এক সমন্য আনয়ন করে যাহাতে সেখানে একপ্রকার যুক্তিবৃদ্ধির ক্রিয়ার আভাস 
পাওয়া যায । 

কোন কোন মানুঘের জীবনে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব (৫0:1016 0015010911) দেখা 
যাষ, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব যেন দ্ুইভাগে ভাগ হইযা যায, এইরূপ ছৈত ব্যক্তিত্বের 
গবস্থা খুব ভালভাবে পধ্যবেক্ষণ করাও হইয়াছে, সেখানে স্মতিব গুকত্ব বা 
পরয়োজনায়তা স্পইভাবে দেখ: যায : এরূপ ক্ষেত্রে পনপর বা পধ্যারক্রমে 
একই মানুঘের মধ্যে পৃখক মনোভাবধুক্ত দইটি পুখক অবস্থ।ৰ প্রকাশ হম তাহার 
প্রত্যেক অবস্থা, সেই অবস্থায় পৃন্ৰে যাহা সে ছিল এব" যাহা সে কবিষাছে 
'হাঁহা মনে খাকে, এবং সেই অবস্থা কর্ম ও অনুভবেব মধো সমনুন স্থাপিত 
হয় কিন্ত অপর অবস্থাব কোন স্মৃতি বা অন্তবের স্বান তাহার মধ্যে তখন থাকে 
না| ইহাতে মনে হয যেন বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অহ" তাহার মন্যে গড়িয। 
উচ্িবাছে, কেনশা এক অবস্থায় সে নিজেকে এক বাক্তি, অনা অবস্থায যাহান 
নাম, জীবন_এবং অনুভূতি অন্যরূপ তেমন এক তিশ্র ব্যক্তি মনে করে। 
এ অবস্থায় স্মৃতিই ব্যক্তিত্বেৰ সবখানি ইহা মনে হইতে পারে । কিন্ছ পক্ষান্তবে 
ব্যক্তিত্ব ভাজিয়া পৃথক হইয়া না গিষাও স্মৃতি পৃথক হইঈয়। খাইতে পারে , 
সন্মোহন ব্যাপাবে সন্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে স্মৃতি এবং অনুভবের এমন এক 
বাজ্য ভাসিয়া উঠে যাহার সঙ্গে তাহার জাগ্রত অবস্থার কোন পবিচয় চিল না 
কিন্ত সেজন্য সে নিজেকে পৃথক ব্যঙ্ি মনে কবে না; আবার নখনও 
ব! মানুঘ তাহাব জীবনের অতীত ঘটনাৰ কখা এমনকি নিজের নাম পর্যাস্ 
গুলিয়। যাইতে পারে _তথাপি তাহাব অহং বা বাক্তিত্ব বোধের কোন পরি- 
বর্তন ঘটে না। তাহা ছাড়া চেতনাৰ এমন ভূমি বা অবস্থা লাভ ৪ সম্ভব যেখানে 
স্মৃতির কোন ফাক না খাকলেও একটা অতিহ্রত বিকাশের মধ্য দিয়া সমগ্র 
সত্তা বোধ কবে যে তাান মনশ্চেতনার প্রত্যেক বৃভ্তির আশ্চধ্য এক বপান্তর 
হইয়াছে, তখন তাহা মনে হর বে নূতন কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে নবজন্ম 


খা ১ 


দিবা জীবন বারী 


গ্রহণ করিয়াছে ; এতই আমূল হুয় সে রূপান্তর যে যদি সমনৃয়কারী মন না থাকিত 
বসিত,-যদিও সে বেশ জানে তাহার একই দেহে এবং মনোময় উপাদানেন 
একই ক্ষেত্রে ইহা ঘটিয়াছে। মননেন্দ্িয়কে ভিত্তি করিনা আত্মানৃভবকারী 
মন স্মৃতির সূত্রে অনুভব সকলকে গাথিয়া তোলে ; মনের সমনুয়কাবী 
বৃন্তিই ফ্মৃতিব দ্বারা আহরিত বা আনীত সকল উপাদান, তাহাব অতীত- 
বর্তমান-ভবিঘ্যৎ যোগসূত্র এক 'আমি ব সঙ্গে জুড়িয়া দেয় যে আমি অনুভন 
এবং ব্যক্তিত্বের সকল পরিবর্তনের মধ্যে কালেৰ সকল ক্ষণে একই খাকে। 

মনোময় সত্তার খাটি আত্মজ্ঞান স্ফবণের পক্ষে অহংবোধ উদ্যোগ পর্ব 
এবং প্রথম ভিত্তি মাত্র । নিশ্চেতনা হইতে আন্মসচেতনত। ফটাইরা, আত্মা 
এবং জাগতিক বস্তৰ অচেতনা হইতে আত্মার এবং বিশের জ্ঞান জাগাইয়া 
অগ্রসর হইবার পখে দপজগতেব মধ্যস্থিত মানব মন এতদূব আসিয়া পৌ'ছি- 
মাছে ষে সে দেখিতেছে তাহাব বহিশ্চৰ সচেতন সম্ুতি বা পরিণতিন সকল 
বিষয়ই এব নিত্যবর্তমান 'শহং'এব সঙ্গে গাখা হইয়া যাইতেছে । সেই 
'অহং'কে সে অংশতঃ সচেতন সম্ভুতির সহিত এক কবিয়া দেখে আবাব অংশত; 
সম্ভৃতি হইতে পৃথক এবং তাহা হইতে উচচতব কিছু মনে কবে, মনে কবে যে 
হযতো। তাহা শাশত এবং পরিবন্তনশুনা একটা তভ্তু। শেঘ পধ্যস্ত, সমনুম 
সাধন করিবার জন্য ভাঙ্গিয়৷ পুখক করিষা দেখা যে যক্ভিপুদ্ধির স্বভাব তাহান 
সাহায্যে সে তাহাব আত্মানুভনকে ওধু সন্ুতিতে নিত্যপবিবন্নশীল আন্্রাতে 
আবদ্ধ রাখিতে পাবে এবং তাহ] ছাডা অন্য সবকিছুকে মনেন গড় মিথ্যা বোব 
মাত্র মনে কবিয়া বর্ঘন কৰিতে পাবে ; সেঁ ক্ষেত্রে তাহার কাছে সত্তা বলিষা 
কিছু নাই আছে শুধু সম্ভৃতি অথাৎ নিত্যস্থিতি বলিষা কিছু নাই আছে শুধু নিত্য 
হওয়া । অন্যপক্ষে তাহার আত্বানুভবকে নিজেরই শাশ্বত সন্তার অপরোন্গ' 
চেতনাতে শিবঞ্ধ কবিয়। সন্ভৃতিকে সে বর্জন কবিতে পারে ; যখন সে সন্ভতি 
সম্বন্ধে সচেতন হইতে বাধ্য হর তখনও তাহাকে মন এবং উত্ত্রিয়ের একটা 
ভ্রম অখবা নিম্তর সত্তার একটা ক্ষণস্থায়ী মিখ্যাবোব বণিয়া মনে করিতে 
পাবে। 

ইছা স্পট যে ভেদদশী এভংলোধকে আশয করিয়া 61 আহুত্ঞান লাভি হম 
তাহা অসম্পূর্ণ, একমাত্র বা মুখ্য এই বোধকে অখবা উহার বিরোধী প্রতি 
ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়। যে জ্ঞানসোব গঠিত হয় ভাহ। দঢমূল ও নিরাপদ নহে 


৮১৯২ 


শ্মুতি, অহং এবং আস্মানুভব 


অথবা পূর্ণতা পাইতে পারে না। প্রথমতঃ ইহা আমাদের বহিশ্চর মনের 
ক্রিয়া ও. অনুভবের জ্ঞান, তাহা ছাড়া পশ্চাতে অবস্থিত আমাদের সম্ভৃতির 
যে অতিবিশাল ভাগ রহিয়াছে তাহার কোন জ্ঞান ইহার নাই । দ্বিতীয়তঃ 
হাতে সত্তা ও সন্ভৃতির যে জ্ঞান আছে তাহ। বাষ্টি আত্বা এবং তাহার অনুভবের 
মব্যে সীমাবদ্ধ : বিশ্বের বাকী সমস্টা তাহার কাছে অনাস্তা অথাৎ সেসমস্তকে 
সে আত্বমসন্তাব অংশরূপে বোধ কবে না, বাহিরের কোন সত্। তাহাধ বিবিক্ু 
চেতনাব কাছে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ কবে। ইহা ঘাট্বার কাবণ 
শ্রাহান বাটি আত্মসন্ভা এবং তাহার পরিণতি যেমন তাহার কাছে অপরোক্ষ, 
এই বৃহত্তব সত্তা ও প্রকৃতির সম্বন্ধে তেমন সচেতণ প্রতাক্ষ জ্ঞান তাহাব নাই । 
এখানেও বিশাল অবিদ্যাৰ মধ্যে একটি মীমিত ভ্রগনমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিতেছে। 
হুতীয়তঃ ইহাতে পৃ আক্রজ্ঞানেব ভিত্তিতে সন্তা এবং সম্ভৃতিন সম্বন্ধের পরিচয় 
নেওয়। হয় নাই ; বরং অবিদ্যা বা খওজ্ঞানেব সাহায্যে তাহার অল্পজ্ঞান 
মাত্র লাত হইয়াছে । তাহার ফলে পবম ভ্ভনের দিকে চলিবার আবেগে 
আমাদের বর্তমান অনুভব এব: সম্ভাবনার উপরই ভিন্তি করিয়া মন তাহার 
মম্নুয়ী এবং তেদকাবী উচছা! ও বিচারশক্তির মধা দিয়া এক কঠোব সিদ্ধান্তে 
পৌছে, ইহাদের তীৰ আঘাতে অখণ্ড সন্ভাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাব এক- 
দিককে বাদ দিতে চাষ । ইহাতে কেবল ইহাই স্থাপিত হইমাছে যে একদিকে 
মনোময় সন্ত পরিণামেব বা সম্ভৃতির সমন্তকে দৃশাতঃ বর্জন কবিয়া অপবোক্ষ 
আত্মচেতনাতে,সমাহিত হইয়। যাইতে পারে, অখব৷ অপর পক্ষে সকল স্থাণু 
আত্বচেতনাকে আপাততঃ বাদ দিয় পবিণতির ক্ষেত্রে অভিনিবিই হইয়া পড়িতে 
পাবে। মনের এই দুই দিক তখন পরস্পনেব বিরোধী পক্ষরূপে দীড়াইয়। 
পৃতেকে যাহা বর্জন করে তাহাকে অসত্য বা চেতনমনেন খেলানাত্র মনে করে : 
তখন এক পক্ষের মতে বুদ্ধ বা আত্বা অপরপক্ষের মতে জগৎ মন-গড়া তত্তু, 
যতক্ষণ মনের বৃত্তি বা ক্রির৷ চলে ততক্ষণ পধ্যন্ত আপেক্ষিকভাবে গুধু সত্য, 
একমতে জগৎ আত্মার ফলপ্রসূ একটা স্বপ্ন, অন্যমতে ঈশুর বা আত্মা একটা 
মন-গড়া বস্ত-_একটা ফলপ্রদ বিভ্রম | মনের নিকট সত্য সম্বন্ধাটি ধর। পড়ে নাই, 
কেননা! যতক্ষণ শুধু খণ্ড বা একদেশদরশী জ্ঞান আছে ততক্ষণ আমাদের বৃদ্ধিতে 
শন্তাব এই দৃইদিক বারোধা এবং বেশ্ররা বূপেই প্রতিভাত হইবে, তাহাদের 
সমন্ষ সাবিত হঈবে না| সচেতণ পবিণতির উদ্দেশা পবিপূণভ্ঞান লাভ ; 
শাণিত বৃদ্ধির গ্বাব৷ চেতনার এক অংশকে কাটিয়া অন্য অংশ হইতে পৃখক করিয়। 


২৮৩ 


(দিবা জীবন বার্ত। 


নেওয়াকে আত্বা অথবা জগতের পূর্ণজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। কারণ 
অক্ষর নিক্ক্রিয়ি আত্বাই যদি সব হইত তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব হই 
অসম্ভব , আবাব সক্রিয় প্রকৃতিই যদি সব হইত, তাহা হইলে বিশ্ব-পরিণামেন 
একটা চক্রাবর্তন চলিত বটে, কিস্তু নিশ্চেতন হইতে চেতন সত্তার উন্মেঘের 
কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকিত না অথবা আমাদের খণ্ড চেতনা বা অবিদ্যার 
নিজেকে অতিক্রম কবিযা নিজসন্তার সচেতন পূণ সতো এবং সব্বসত্তাব পূর্ণ 
সচেতন জ্ঞানে পৌছিবার যে অনিক্বাণ অভীগ্সা আছে তাহার কোন কানণ 
খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। 

আমাদের প্রাকৃত সন্ত। বহিস্তলে মাত্র অবস্থিত এবং সেখানে অবিদ্যার 
পূর্ণ রাজত্ব ; জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্তবের গভীবে প্রবিষ্ট হইতে এবং 
এক অন্তব জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে । বাহিবে যাহা রূপায়িত হইয়া 
উঠিতেছে তাহা আমাদের গোপন বৃহত্তব সম্ভার ক্ষুদ্র এবং হস্ব প্রতিবিশ্ব 
মাত্র। কেবল আমাদের মনোময ও প্রাণময় ক্রিযাবলী শান্ত ও স্তর। কবিরাই 
আমাদের মধাস্থ অক্ষর ও নিক্ষিয় আত্ার সন্ধান পাওয়া যাইতে পাবে: 
কাবণ ইহা আমাদের ভিতবে গভীবে অবস্থিত আছে, শুধু আত্মসত্তার 
বোধিজাত বোধ দ্বারাই বাহিবেব ক্ষেত্রে তাহাব আভাপ পাওয়া যায, মনোমর 
প্রাণময় এবং জড়মম অহংনোধ তাহাকে বিকৃত করিষা দেখায়, তাই মনেব 
নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিযা তাহার সত্য অনুভব করিতে হয়। কিস্তু আমাদের 
বহি£সত্তাব সক্রিব অংশসকলও আমাদের অস্থঃপ্রকৃতির মধ্যে গভীবে অবস্থিত 
বিশাল সত্যবস্থসমূহেব তেমণিভাবের ক্ষুদ্র 'ও হন্ব প্রতিবিষ্ব। আমাদের 
অন্তরে এক অধিচেতন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের সকল জগদনুভৰ গ্রহণ 
এবং তাহাদের প্রতিলিপি রক্ষা করে. এমন কি মন যাহা৷ দেখে নাই, বুঝে নাই 
বা লক্ষ্য করে নাই তাহাদের ছবি ও সেখানে গ্রহীত এবং বক্ষিত আছে, আমাদের 
বহিশ্চব স্মৃতি মেই ভাগ্ডাব হইতে অপট্ভাবে তাহাৰ অতি অলপ অংশই বাহিরে 
আনিয৷ প্রকাশ কবে। আমাদের অধিচেতনায প্রতিরূপ গঠিত করিবার 
কার্ম্যকবী এক চেতনাৰ শক্তি এবং তাহাব অতি বিশাল স্জন-সামধ্য আছে, 
আমাদের বহিশ্চব কল্পনা তুখা হইতে অতি অল্প কিছু মাত্র বাহিরে আনিতে 
পারে! যাহার অমেয় বিপুলতব এবং সৃক্ষাতর উপলব্ধি বা অনৃভূতি আছে এমন 
এক মন, যাহাব মধ্যে বৃহত্তর গঠি ও ক্রিয়া আছে এমন এক প্রাণশক্তি, যাহার 
পৃক্মতর ও উদাবতব গ্রহণশক্তি আছে এমন এক সৃক্ষ্ জড়বস্তর, তাহাদের নিজে- 


৯৮৪ 


সৃতি, অহং এবং আত্মাসুভব 


দেব মধ্য হইতে উপাদান লইয়া আমাদের বাহ্য পরিণাম গড়িয়া তুলিতেছে। এই 
সমস্ত গোপন ক্রিয়ার পশ্চাতে এক চৈত্য সত্তা আছে তাহাই আমাদের ব্যক্তিত্ব- 
বোধেব খাটি আশ্য় স্বান ; আমাদের অহং বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার অযোগ্য 
বা মিথ্যা প্রতিনিধি ; কেননা এই গোপন অন্তবাত্বাই আমাদের আত্বানুভব 
ও বিশ্বানুভব উভয়কে ধারণ করিয৷ রহিয়াছে এবং উভযকে মিলিত করিতেছে ; 
দেহ-প্রাণ-মনোময় বাহ্য অহং প্রকৃতির ছারা গঠিত একট। বাহ্যবস্ত | কেবল 
যখন আমরা অন্তরের গভীরে এবং বাহিবে এ উভয়ক্ষেত্রে আমাদের আজ্বা 
এবং আমাদের প্রকৃতি উভযকে পর্ণ অখণরূপে জানিতে পারি তখনই 
আমরা জ্ঞানের খাটি ভিত্তি স্বাপন করিতে সমর্থ হই। 


৮৫ 


দশম অধ্যায় 
তাদ্দাত্ব্য জ্ঞান* ও ভেদদর্শী জ্ঞান 


তাহার! আক্মার মধ্যে আল্ম। ঘারা আত্মাকে দেখে। 
গীতা (৬২) 


যেখানে দ্বৈতবোধ আছে, সেথানে এক জন আর এক জনকে দেথে, আর এক জনের কথ। 
গুনে, আর এক জনকে স্পর্শ করে, আর এক জনের কথ। চিন্তা করে, আর এক জনকে জানে। 
কিন্তু যখন কাহারও কাছে সবই আজ্ম। হইয়! যা তখন কি দিয়! সে কাহাকে জানিবে? তখন এই 
যাহ] কিছু আছে তাহ! সে আব্। দিয়াই জানিবে। "*"যে আল্মাতে ছাড়া গার কোথাও সবকে দেখে, 
সব তাহাকে ছাড়িয়া যায়। কারণ এউ যাহ! কিছু বর্তমান আছে তাহার সবই ক্র্গ--সর্ববসত্ত। এব' 
এই যাহা কিছু আছে সবই এই আত্মা । 


বৃহদারণাক উপনিষদ (81৫1১৫, ৭) 


[যনি শ্বযস্তু তিনি ইন্দ্রিষেব ছারগুলি বাহিরের দিকে খুলিয়! দিয়াছেন, তাই মানুষ সব কিছু 
ব|হিরেই দেখে, নিজের অস্তরাত্মীতে দেখে না। কদাচিৎ কোন ধাঁয় পুরুষ অমৃতত্বের আকৃতি লইয়! 
তাহার দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিবাইয়া আত্মাকে সম্মুখেই দশন করেন। 


কঠোপনিষদ (৪1১) 


লোপ হয় না ড্রষ্ঠার দৃষ্টি, বস্তার বচন'**শ্রোতার শ্রুতি'"'অথব। জ্ঞাতার জ্ঞান, কারণ তাহারা 
'আবিনাণী। ; কিন্তু ভাহার দ্বিতীয় ব| তাহ। হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যাহাকে সে দেথিবে বলিবে 
শুনিবে কিখা জানিবে। 


বৃহদ।রণাক উপনিষদ ( ৪।৩।২৩, ২১, ২৭, ৩*) 


আমাদের বহিন্ধুখী জ্ঞানে, আমাদেন নিজেকে, আমাদের অন্তরের গতি- 
বৃন্তিকে, বাহ্যজগত এবং তন্মধ্যস্থ বস্ত 'ও ঘটনাবলিকে দেখিবার যে সীমিত 
এবং সঙ্কীর্ণ মনোময় দৃষ্টিতঙ্গী আমাদের আছে তাহা এরূপভাবে গঠিত যে জ্ঞানের 


* আভেদ বা! একত্ব বোধ দিয়! জানাকে তাদাজ্জ্য জান বল। হঃ। অনুবাদক 


স্৮্ 


ভাঙাত্থ্য জ্ঞান ও ভেদ জান 


চারি প্রকার বা ধরণ হইতে তাহাদের প্রামাণা বা গভীরতার তারতম্য নিত 
হয়। জানার আদি ও মূল ধরণ হইল এক হইয়া অথবা তাদাত্ব্য বা একত্ব বোধ 
দিয় জানা--সবার মধ্যে অস্তগু ঢ ভাবে অবস্থিত আত্বার পক্ষে জানিবাব স্বাভা- 
1বক ধরণই এই । দ্বিতীয় ধরণটি মৌলিক নয়-_উতপন, ইহাতে সাক্ষাৎ সংস্পশ 
হইতে জ্ঞান লাভ হয়, ইহা মূলে গোপনভাবে একহ বোধ জাত জ্ঞানের সঙ্গে 
যুক্ত, অথবা তাহা হইতে ইহার আরন্ত হয় কিন্ত কাম্যক্ষেত্রে মূল উৎস হইতে 
বিচ্যুত হুইম্না পড়ে, এবং সেই জন্য এ জ্ঞান শক্তিশালী কিন্তু পূর্ণ নয়; তৃতীয় 
ববণের জ্ঞানে পধ্যবেক্ষণেব বিঘয় হইতে পধাবেক্ষক বা বিঘয়ী পৃথক হইয়া 
পড়ে ; তথাপি সাক্ষাৎ সংস্পর্শের আশয়েই এনন কি আংশিক একত্ববোধেব 
সাহায্যে সে জ্ঞান ফোটে ; চতুথ ধনণ হইল পূর্ণভাবে ভেদদশী জ্ঞান যাহা। 
গৌণ বা পরোক্ষ ভাবের সংস্পর্শের উপব নির্ভব করে : এ জ্ঞানকে চেষ্টা করিয়া 
ত্রাভ কবিতে হব, যদিও ইহাতে জ্ঞাতা নিজেন অক্ঞাতসারে ভাহার অন্ধের 
গভীবে পূব্ৰ হইতে বন্তুমান যে জ্ঞান আছে "তাহা হইতে কিছুটা বাহির করিযা 
আনে বা তাহাঁৰ কোন প্রকার অনুনাদ কবে! অতএব প্রকন্তিৰ মধ্যে জ্ঞান 
লাতেব চারিটি উপার-_একব্ববোধ দিবা জানা, সাক্ষাৎ ও অস্তবঙ্গ সংস্পশ হইতে 
ভানা, ভেদদশী ভাবে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে জানা এবং পরোক্ষ সংস্পশ 
হইতে সম্পূর্ণ ভেদভাবে জানা । 

বহিশ্চর মনে প্রখমভাবের জ্ঞানের বিশুদ্ধতম বপ দেখা যাস কেবল তখনই 
বখশ আমরা আমাদের নিজেকে বা আমাদের মূলসত্তাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানি ; 
এই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের নিজ সম্ভাব বিশুদ্ধ প্রত্থযয় ছাড়া মনা কিছু থাকে 
না, আমাদের প্রাকৃত মনে জগতের অন্য কোন বিঘষ সম্বন্ধে এ ধবণেব জ্ঞান 
বা বোধ জাগে না| কিন্ক-আমাদেব অন্তর্নুখী যে চেতনাকে প্রত্যক চেতনা 
(5015)95011৮5 60105010056) বল' যাষ তাহাব গঠন এবং ক্রিয়ার 
জ্ঞানের মধ্যেও একত্ববোধজাত জ্ঞানেব কিছু উপাদান প্রবেশ করে, 
কেন না আমরা অতিক্ষেপ (10)600102) ছাবা নিভেদিগকে সেই 
সমস্ত গতিবন্তির সহিত কতক একীভূত করিথা খেলিতে পারি । আমরা 
ইতিপৃাৰ্বে দেখিযাছি যে ক্রোধ উদ্লীপ্ত হইয়া আমাদিগকে এমনভাবে গ্রাস 
করিতে পারে যে তখনকার মত মনে হয় যে আমাদের সমগ্র চেতনা ক্রোধের 
একটা তরঙ্গ ; প্রেম, দঃখ, উল্লাস প্রভৃতি অন্য তাবাবেগেরও আমাদিগকে 
এই একই ভাবে আক্রমণ এবং আধিকাব কবিবার সাম্য আছে ; চিন্তাও আমা- 
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দিগকে অধিকার করিয়া ডুবাইয়৷ রাখিতে পারে, চিস্তাকারী আমিকে বা চিন্তককে 
ভুলিয়া তখন আমর! চিন্তাময ব৷ চিন্তনময হইয়া যাই । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
একটা দ্বৈববৃন্তি খাকে, আমাদেব আত্মভাবেব এক ভাগ চিন্তার কিম্বা ভাবাবেগের 
আকার ধারণ করে, আব এক ভাগ হয় তাহার সঙ্গে কতকটা জড়ীভূত হইয়া 
থাকে অথবা পাশাপাশি তাবে অবস্থিত থাকিয়া অস্তরজ সাক্ষাৎসংস্পর্শ দ্বাবা 
প্রথমভাগকে জানে কিন্ত এই স্পর্শে পূর্ণপে এক হওয়া অথবা সেই গতি- 
বৃত্তির মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দেওয়া পর্যন্ত ঘটে না। 

এইভাবে চিত্তবৃত্তির সহিত আমবা এক হইযা যাইতে পাৰি অ'বার যুগপৎ 
পৃথক এবং কতকটা একীভূত হইতে পাবি, কেননা এ সমস্ত আামাদেব আত্মসত্তারই 
সম্ভৃতি, আমাদের প্রাণ এবং মনেন উপাদান ও শক্তিবই বিশেষ প্রকাশ বা পরি- 
ণতি ; কিন্ত চিত্তবৃন্তিসূহ আমাদের ক্ষুদ্র অংশ বলিযা, ইহাদেৰ সহিত এক 
হইযা যাইতে বা ইহাদেব দ্বার। অধিকৃত খাকিতে আমরা বাধ্য নহি__আমবা 
নিজেদিগকে বিচিহ্বন করিষা লইতে, আমাদের সন্ভীকে তাহার অস্থারী পরিণাম 
হইতে পৃথক কবিতে পারি, তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, তাহাদের কাজে 
সন্মতিদান অথবা তাহাদের প্রকাশ বন্ধ কলিতে পাবি, এই ভাবে আমরা অন্তরে 
নিলিপ্ত এবং মনে বা অধ্যাত্ক্ষেত্রে পুণক থাকিযা আমাদের সম্ভার উপব প্রাণ 
ও মনোময় অপবাপুকৃতিৰ যে শাসন শ্াাছে তাভা হইতে শিজেদিগকে অংশত: 
এমন কি পূর্ণরূপে নির্মুক্ত কবিয়া সাক্ষী, ভ্লতা এবং শাসনকর্ভাব আসনে প্রতি 
চিত হইতে পাবি। স্থুতবাং আমাদেৰ অন্তন্নুখী বৃত্তিতে (509)00%৩ 
17100106181) জ্ঞানের দুই ধারা আছে। চিত্তবৃন্তির উপাদান এবং 
ক্রিয়ার শক্তির সহিত একত্ববোধজাত এক অন্তরঙ্গ জ্ঞান আছে, এই অন্তবঙ্গত। 
এত নিবিড় যে এ জ্ঞানের সহিত যাহাদিগকে আমরা সম্পৃণ অনাত্ববস্ত মনে করি 
আমাদের বাহিবে অবস্থিত সেই সমস্ত বস্তব সম্পূর্ণ ভেদাত্বক এবং বহিশ্মুখী কোন 
জ্ঞানের তুলনাই হয় না, আবাব সেই সঙ্গেই নিলিপ্ত থাকিয়৷ পর্যাবেক্ষণ 
দ্বারা লব্ধ আর এক জ্ঞানের ধারা আছে, নিলিপ্ত হইলেও সেখানে সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শের শক্তি খাকে, ইহা প্রাকৃতি শক্তির মধ্যে ভুবিয়া যাওয়া বা তাহার বশ 
ভূত হওযা হইতে আমাদিগকে বাচা এবং এই গতিবৃত্তিকে আমাদের নির্জের 
অস্তিত্বের বাকি অংশ এবং জগৎসন্তার সহিত যুক্ত করিবাব সামধ্য দেয়। 
এই নিলিপ্রত্া না থাকিলে প্রকৃতির পরিণতি, গতিবৃত্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে 
আমাদের আত্মসত্তা ও শাসনক্ষম জ্ঞান হারাইয়া ফেলি এবং যদিও আমর! 
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চিত্তবৃত্তাটিকে অস্তরঙ্গভাবে জানিতে পারি, তৰ্‌ সে বৃত্তিকে যাহাতে আয়ত্তে 
বাখা যায় এরূপ পর্ণ জ্ঞান তাহা নয় শাসনক্ষম পর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে 
পারে যদি আমাদের চিত্তবৃত্তির সহিত একত্ববোধেব সঙ্গে, আমাদের অস্তরসত্তার 
বাকি অংশগুলিব সহিত একত্ববোধও বজায় রাখিতে পাবি ; অথাৎ ইহা সম্ভব 
হইবে যদি আমরা একদিকে বৃত্তিৰপে পরিণতির তবঙ্গে পৃণৰূপে ভুবিয়া 
এক হইয়। গ্রিয়াও সেই সঙ্গে ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা ব৷ ক্রিয়ার মাধোও 
মনোময় সাক্ষী, দ্রষ্টী বা শাসনকর্তা হইয়া থাকিতে পারি: কিন্ত 
এরূপ অবস্থা লাভ কবা খুব সহজ নহে, কেননা আমরা ছ্বিধাবিভক্ত 
চেতনায় বাস করি. তাহাতে অবস্থিত আমাদের প্াণনয অংশ, প্রাকৃত প্রাণের 
শক্তি, বাসনা, আবেগ এবং ক্রিবা মনকে নিষন্ত্রিত বা গ্রাস কনিতে কারতে চাষ, 
আবার মনকে প্রার্ণেব এই অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে এবং প্রাণকে শাসন 
কবিতে হইবে ; মন নিজেকে পৃথক বাখিতে পাবিলেই এ চেষ্টায় সাফলা 
লাভ কবিতে পারে : কানণ সে যদি প্রাণেৰ সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া ফেলে 
তাহা হইলে প্রাণের শোতে তাহাকে ভাসাইয়া নিষা যায়, সে আত্মহারা হইয। 
পডে। কিন্ত ভেদেব মধ্যেও এক প্রকার দ্বিমুখী একত্ববোণেব দ্বারা একটা 
সাম্য স্থাপন করা সম্ভব, যদিও সে সাম্য বজায রাখা সহজ নহে ; মনেব এক 
স্সাত্বা আছে যাহা সাক্ষীরূপে থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভেব জন্য ভাবাবেগকে 
প্রকাশ হইতে অনুমতি দেব_-অখবা জীবনধন্শের চাপে পড়িমা অনুমতি নিতে 
বাধ্য হয় আঝ্সুর প্রাণনের এক আত্বা আছে যাহা নিজেকে প্রকতিন গতিবভিব 
স্বোতে ভাসাইয়া দিতে সন্মতি দেয়। অতএব আমাদেব অন্শুখী অভিজ্ঞতায় 
আমাদের চেতনার এক ক্রিয়া-ক্ষেত্র আছে যেখানে জ্ঞানলাতেন তিশাদি ধাবা, 
একববোধজাত জ্ঞান, সাক্ষাৎ সংস্পশজাত ভ্তান এবং ইহাদেবউ আশ্বিত ভেদ" 
দশী জ্ঞান এক সঙ্গে আসিযা মিশিরাছে | 

মননক্রিয়াব মধ্যে মন্তা (0010061) এবং মননকে পৃথক করিয়া দেখ। 
আরও কঠিন। মন্তা মননের মধ্যে ভুবিষা আত্মহারা। হইয়া যাষ এবং মননের 
সহিত একীভূত হইয়া তাহান ম্বোতে ভাপিয়া চলে ; সাধাবণতঃ মননের 
সময় অথবা মননক্রিয়ার মধ্যে সে তাহার মননকে পধ্যবেক্ষণ বা তাহার সমা" 
লোচনা করিতে পাবে না । ইহা করিতে হইলে হয তাহাকে স্মৃতির সাহায্যে 
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে হয়, অথবা মনন ধাবার দোঘগুণ বিচারের জন্য তাহাকে 
আর অগ্রসর হওয়া কিছু সমযের জন্য বিরত রাখিতে হম। কিন্ত তথাপি 
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মনন যখন চিত্তের সবখানি জুড়িয়া না থাকে তখন একই সঙ্গে মনন এবং সচে- 
তন ভাবে তাহার আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় ১ আর পূর্ণ ভাবে সম্ভব হয় তখন, 
যখন মন্তা মনোময় পুরুঘের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাহত করিয়া লইয়া মন:- 
শক্তি হইতে সরিয়া দীড়াইবার ক্ষমতী লাভ করে । সাধারণতঃ আমরা মননের 
মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া যাই, বড় জোর তাহার ক্রিয়াধারার একটা অস্পছ বোধ 
মাত্র থাকে, কিন্তু তাহা না করিয়া আমর মনোময় দৃষ্টির দ্বারা কোন মননক্রিয়াব 
পদ্ধতি, যাহা হইতে এই বিশেষ মননের উৎপত্তি হইয়াছে তাহ। এবং তাহার 
গাতিধাব৷ পর্যবেক্ষণ করিতে পারি এবং কতকটা নীরব অন্তর্দৃষ্টি এবং কতকটা 
মননেন উপর মননের ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের দোঘগ্ডণ বিচার এবং মূন্যনিরপণ 
করিতে পাবি। কিন্তু আমাদের একীভূত হওয়ার ধরণ যাহা হউক না কেন, 
ইহা বলা যাইতে পারে যে আন্তর গতির জ্ঞানের দূইটি ধারা আছে, একটি 
ভেদদশন এবং অপরটি সাক্ষাৎ সংস্পশ, কেননা যখন আমরা পৃথক হইয়া 
দাড়াই তখনও এই নিবিড় সংস্পর্শ বজায় থাকে ; আমাদের জ্ঞানেব ভিত্তি- 
স্বরূপ একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, অপরোক্ষ ভ্ঞানেব একটা সাক্ষাত্পতায় সব্বদাই 
বর্তমান থাকে, তাহাৰ মধ্যে একত্ববোধের কিছু উপাদানও খাকিয়া যায়। 
বিচাব বৃদ্ধি দিয়া যখন আমরা আমাদেব অন্তরের গতিবৃক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করি 
বা জানি তখন সাধারণতঃ তাহাতে ভেদ ভাবনা অধিকতর রূপে বর্তমান 
থাকে, আর যখন আমাদের মনের সক্রিয় অংশ, আমাদের সংবেদন, অনুভূতি 
ব। কামনার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অন্তরঙ্গ ভাবের অধিকতর সাক্ষাৎ পাই ; কিন্ত 
এই সংযোগে মধ্য চিন্তাশীল মন আসয়া পড়িয়া ভেদদশী পর্যবেক্ষণ ও 
নিয়ন্ত্রণ আনিয়া উপস্থিত করিতে এবং আমাদের মনের আত্মসংযোগকাবী এই 
সক্রিয় অংশ ও প্রাণ বা দেহেব গতিবৃত্তি এ উভয়কে শাসিত করিতে পাবে । 
আমাদের স্থল সম্তাব যে সমস্ত গতিবৃত্তি আমবা পর্যবেক্ষণ ককিতে পারি তাহা- 
দিগকেও আমর! ভেদদশী এবং অন্তরঙ্গ এই উভয় উপায়ে জানি বা পরিচালিত 
করি ; শরীৰ এবং তাহাব ক্রিরা আমাদেবই অংশরূপে অন্তবঙ্গভাবে জানি, কিন্ত 
মন ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া ইহার গতিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। এইভাবে জামরা আমাদের অন্তন্ুখীন সত্তা ও তাহার প্রকৃতির 
যে সাধারণ ভ্ঞান লাভ করি তাহা অপূর্ণ এবং অনেকটা উপরভাসা হইলেও, 
যতটা তাহা লাভ করি তাহাতে কতকট] অস্তরঙ্গতা, অপরোক্ষতা এবং সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শ থাকে কিন্ত বহির্জগতের ও তন্মধ্যস্থ বস্ত ও ক্রিয়ার জ্ঞানে এ সমস্ত 
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থাকে না, কেনন! সেখানে যাহা দেখি বা অনুভব করি তাহা অনাক্বা, আমাদের 
সন্তার অংশ বলিয়া অনভত হয না, সেখানে বস্ত্র সহিত চৈতন্যেব সাক্ষাৎ 
গংস্পর্শ একেবারেই সম্ভব হয় না; সংস্পেব জনা ইক্দ্িযেব প্রয়োজন হয় 
কিন্ত ইন্দ্রিয় আমাদিগকে সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ-জ্ঞান দিতে পাবে না, যাহা দেয় 
তাহাকে জ্ঞানের প্রতিনূপ এবং প্রাথমিক তখা বলা যাইতে পাবে। 

বাহ্যবিঘয় সম্বন্ধে বিবিক্ত ভাবনাই আমাদেব জ্ঞানেব ভিত্তি, উপায় বা 
পদ্ধতিরূপে পবোক্ষ অনুভতিকে আশ্বয কনিয়াই সে জ্ঞান লাভি হম । আমবা 
নাঁভাবস্থব সঙ্ষে নিভেদিগরকে এক কলিমা দেখি না এমন কি যাহানা আসাদের 
ঘমধন্মী “সই মানুঘের সঙ্গেও নম , তাহাদের সমতা 0 আমাদেন নিভেল, এমন- 
'বাধে আমরা তাহাদের সন্ভান মধো অনুপ্রবিছ হইতে পানি শা, মেনপ সাশণৎ 
এশ্সরঙ্গ এনং অপবোশভাবে আমাদেন নিজেব গভিবন্ভি - যদি ও হপুণজাপেশ 
০নিভে পাবি অপনেন কিম্বা তাছাদেন ক্রিনাবানান বেলান তাহা ও সন্ভন হষ না। 
কেবল বে একত্ববোবেব অভাব হয তাহা নহে, সেখানে সাপাৎ মংম্পশ লাভও 
কবা যাণ না: আমাদেব এবং তাহাদেৰ চেতনাব সঙ্গে চেতনান, মূল উপাদানের 
হিত মুল উপাদানে সন্ডাব সিত সন্ভাব সাক্ষাৎ সম্পণ হমনা | শান্ত 
শংস্পশ সা! সান্গাৎ পনিচন যাল্তা কিছু পাই বলিয়া মনে হম তাহ] ইন্দ্রিষেব মধ্য 
[দ্যা ;: মনে হয় মেন দট্টি শ্ববণ বা স্পর্শের মধ্য দিয়! গুগনেন বাভাবিঘম সম্বন্ধে 
কিছু সাক্ষা অন্তনঙ্গতা আমনা লাভ করি কিন্ত প্রক্ুত পক্ষে তাহা নে, খাটি 
গাক্ষাৎ অন্তবঙ্গন্া লাভ হয়না, নেননা ইন্দিযের দ্বানা আমবা মাহা পাই তাহা 
স্তর খাটি অন্তব বা অন্তবঙ্গ সংস্পশশ নয : পাই একটা প্রতিবিদ্ব া একটা কম্পন 
সখবা সায়ুর মধ্য দিয়া একটা বার্তা ; এবং এই সমস্ত দিয়া বস্বাকে জানা 
আমাদিগকে শিখিতে হয। এ সমস্ত উপায় এতই অপ্রচুর, এতই দীনতামণ্ডিত 
যে যদি উহাবাই জানিবার একমাত্র উপায় হইত তবে বিশেষ কিছু জানা যাইত 
না অথবা যাহা জানা যাইতত তাহা অস্পষ্টতা এব: কৃয়াসা-সমাচছ্ণ্ন হইত 
কিন্ত ইহার মধ্যে ইন্জ্রিয়মানসেব একটা বোখিব্তি আসিযা পড়ে, প্রতিবিস্ব 
বা কম্পনের ইঙ্গিত গ্রহণ করে এবং তাহা বস্থব বোধে দূপান্থবিত করে ; 
সেই সঙ্গে প্রাণথময় এক বোধি জাসিরা ইন্ছিয়সংস্পর্শজাত জন্য এক প্রকার 
কম্পনের মধ্য দিয়া বস্থর শক্তিরূপ বা শক্তিরূপের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে এবং অব- 
শেঘে অনুভবকারী মনেব এক বোধি আসিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত সান্ষা হইতে 
স্তর একট৷ যথাযখ ধারণ গড়িষা তোলে | এইভাবে গড়িয়া তোল! প্রতি- 
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বিশ্বের অর্থবোধে যে ন্যনতা থাকে তাহা যুক্তি বা বস্তকে অখণ্ডভাবে জান 
যাহার ধর্ধ সেই বুদ্ধি আসিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়। প্রথমে এইভাবে নানা দিক 
দিয়া আসিয়া যে বিমিশ্ব বোধি দেখা দেয় তাহা যদি বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শেন 
ফল হইত অখবা যদি অনুভূতির উপর যাহার পূর্ণ প্রতুত্ব আছে তেমন একটা 
সব্রগ্রাহ্হী বোধিমানসের ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইত তাহ হইলে বিচাব- 
বুদ্ধিকে ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, বিচার-ুদ্ধি 
তখন ইন্দ্রিয় বা তাহার ইঙ্গিত যাহা দিতে পারে নাই এমন জ্ঞানের আবিঙ্ষীন 
এবং সংগঠন কাধে মাত্র নিযুক্ত থাকিতে পারিত ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বোধিকে 
একটা প্রতিবি্বের, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া একটা দলিলের, একট৷ পরোক্ষ সাক্ষ্য 
উপব নিডর কবিষা কাধ্য করিতে হইযাছে, বস্তর সহিত চেতনাব সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শজাত প্রত্যয় লইয়া কার্ধয করিতে পারে নাই | কিন্তু ইন্দ্িয়ে দেওযা 
এই প্রতিবিষ্ব বা কম্পন বস্তর অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেষ ; থে 
বোধি দেখা দেয় তাহা নিজে সীমিত এবং তাহাকে অস্পষ্ট অবস্থার মধ্য দিম 
আসিয়া একটা আলো-আধাবিতে কাজ করিতে হয়, এই সমস্ত কারণে গডিয! 
তোল! বন্তরূপেব যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহেন 
বা অন্ততংপক্ষে তাহাতে অসম্পূর্ণতাৰ অবকাশ খাক্িযা যায। ইন্দ্র 
বোধের ম্যনতা, প্রাকৃত মনেব অনুভূতিতে ভুলেব সম্ভাবনা এবং আহবিত 
তখ্যের অথবোধের দীনতা মানুঘকে তাহার বিচারবুদ্ধি পুষ্ট করিতে বাদ্য 
করিয়াছে। 

জুতবাং আমাদের জগব্জ্ঞান ইন্ড্রিয়ঞ্জ প্রতিবিষ্ব দিয়া প্রস্তৃত একটা অসম্পৃণ 
দলিল হইতে অতিকষ্টে লাভ করিতে হয়। অনুভবকারী মন, প্রাণময় এবং 
ইন্ড্রিয়ময় মনের বোধিবৃত্তি দিয়া সে দলিলের একটা ব্যাখ্যা করা হয়, বিচাব- 
বৃদ্ধি আসিয়া সে দলিল সংশোধন এবং তাহার পাদপূৃবণ করে, অনুপূরক জ্ঞান 
যোগ করিয়া দেয়, একটা সমন্বয় ও সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু তবু 
যে জগতে আমরা বাস কৰি তাহার জ্ঞান আমাদের নিকট আঁটি সঙ্কীর্ণ এবং 
অপূর্ণ, তাহার যে ব্যাখা করি যে অথবোধ হয় তাহা অনিশ্চিত: এই অপৃঞ্তা দৃূব 
করিতে কল্পনা, জল্পনা, ভাবনা, নিম্পক্ষভাবে বিচাব, অনুমান, পরিমাপ, 
পরীক্ষা, বিজ্ঞানের সাহায্যে ইন্জ্িয়ের দেওয়া সাক্ষ্যের আরো সংশোধন এবং 
সম্প্রসারণ পুতি কত কি উপায় অবলম্বন করা হয়। অথচ 'তৎসত্ত্বেও আমাদের 
ভাগ্ডারে অর্ধনিশ্চিত অর্থ-অনিশ্চিত অজিত পরোক্ষ জ্ঞান, বস্তুর অর্থসূচক 
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প্রতিবিষ্ব এবং ভাবের ব্যঞ্জনা, বস্তনিরপেক্ষ ভাবনা, প্রকল্প (1)5199059515) 
মতবাদ, সামান্যপ্রত্যয় (61)61911580012) প্রভৃতির একটা স্তুপ আতিয়। 
জমিয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সংশয়, অশেঘ বিতর্ক, তকযুদ্ধ ও অনু- 
সন্ধানের গুরুভারও আসিয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে শক্তিও আসিয়াছে, 
কিস্ত ভ্ভান অপুণ বলিয়৷ শক্তির খাটি ব্যবহাবের কোন ধারণা আমাদেব শাই, 
এমন কি কোন্‌ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জ্ঞান ও শক্তিকে নিয়োজিত কবিয়া 
তাহাদিগকে কার্যকরী কবিয়া তোলা যাইবে তাহাও আমরা বুঝি না । আমাদের 
আন্মজ্ঞানের অপূণতা অবস্থা আরও শোচনীয় করিয! দিয়াছে; আত্মজ্ঞান 
যেটক্‌ আছে তাহা একদিকে যেমন সামান্য এবং অভি অপ্রচুব অনাদিকে তেমনি 
হা আমাদেব সম্ভার বহিস্তলে আবদ্ধ : আমাদের প্রাতিভাসিক ও বহিশ্চবৰ 
সন্ত এবং প্রকৃতিন জ্ঞানমাত্র তাহাতে আছে, আমাদের খাটি শাত্বাব এবং 
আমাদেব জীবনের খাটি অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞান নাই । মান্ুঘেন আত্মগ্ঞান 
এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি নাই, জগ্রৎ্জ্ঞান ও জগংশক্তি বাবহাবেশ উপযু্ভ 
ভ্লান এবং যথার্থ সক্কল্পও নাই । 

ইহা স্পষ্ট যে আমাদের বর্তমান এই প্রাকত অবস্থা ভগনেবই একপ্রকাৰ 
অবস্থা কিন্তু তাহা অবিদ্যা দ্বাবা পরিবৃত এব: আক্রান্ত সীমিত জ্ঞান ; এজনা 
তাচভা অনেকটা অনিদ্যাবই পর্যায়ে আসিয়া পড়িযাছে। বড়জোন বলিতে পারি 
যে তাহ] জ্ঞান ও অজ্ঞানের একটা মিশ্বণ | ইহা অন্য কিছু হইতে& পানিত না 
(কননা জগৎ স্স্রন্ধে আমাদের জ্ঞান ভেদদশী বহিস্ঠবের পর্যবেক্ষণ হইতে জাত 
হুইযাছে এবং পরোক্ষ সংস্পর্শ ছাড়া তাহা লাভ করিবার অন্য উপান আমাদের 
নাই; আমাদেব নিজেদেব সম্বন্ধে জবান অধিকতব সাক্ষাতভীবে লাভ হইলেও 
তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কেননা তাহা আমাদের বহিশ্চব সন্তাব মধ্যে আবদ্ধ, 
তাহা আমাদের আত্মার সতা স্বরূপ জানে না, আমাদেব প্রকৃতিন মুল উৎসের 
খবর রাখে না, আমাদের কর্্রপ্রেরণা কোথা হইতে আসে তাহা নুঝে না। 
ইহা খুবই স্পষ্ট যে আমাদেব নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের যে স্ান আছে তাহ 
নিতান্তই তাসাভাসা-_আমাদের চেতনা এবং ভাবনাব উৎস আমাদের কাছে 
অজানা বহস্য, আমাদের মন. জূদযাবেগ ও ইন্দিয়ানুভূতিব খাটি প্রকৃতি অজানা 
পহস্য, আমাদের সত্তার আদি কারণ কি, শেষ উদ্দেশ্য কি, আমাদের জীবনের 
এবং তাহার ক্রিয়াধাবার অর্থ কি তাহাও অজানি৷ রহস্য ; যদি আমাদেন খাটি 
আত্ম-জ্ঞান এবং খাঁটি জগঝ্জ্ঞান থাকিত তবে এরূপ হইত না । 


৯৩ 
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যদি এই সক্কোচ ও অপূর্ণ তার কারণ অনুসন্ধান করি তবে দেখিতে পাই 
যে আমরা আমাদের অন্তার বহিস্তরেই কেন্দ্রীভূত হইয়া আছি ; আমাদেন 
আত্মার গভীর প্রদেশ আমাদের সমগ্র প্রকৃতিব গোপন সত্য আমাদের বহিন্বুখা 
চেতনার দ্বারা স্ষ্ট এক আবরণের পশ্চাতে আমাদের নিকট হইতে লুকানো 
আছে ১ অথবা হয়ত আমাদের বৃহত্তর সন্তার উদারতন্ন এবং গভীরতর সত্যে 
আক্রমণ হইতে বাঁচাইষ যাহাতে দেহমনপ্রাণকে অহংকেন্দ্রিক ব্যট্টিতাবান্বৰ 
ক্রিয়া অনুসরণ করিবার সুবিধা দেওয়। যায় সেইজন্যই এ দে ওয়াল কষ্ট হইয়াছে 
এই দেওয়ালের মধ্যে যে দ-একটি ফাক বা রন্ধ আছে কেবল তাহার মব্য দিয়া 
আমরা অন্তরাত্বার এবং অন্তবস্থিত সত্যের দিকে তাকাইতে পারি কিন্তু সাধারণ ৩ 
একটা বহসাময় ণিশ্রভ আলোক ছাড়া আন কিছু তখাষ দেখিতে পাই না। 
আবার আমাদের অহংকেজ্িক ব্যাষ্টভাবকে একদিকে গভীরে স্থিত নিজেবই 
অগ্বব অনন্ত আত্মা অপন দিকে বিশ্বগত অনন্তের হাত হইতে বাঁচাইনান 
জন্য আমাদের প্রাকৃত চেতনাকে সতর্ক খাকিতে হয়। এখানেও যে 
ভেদতভাবের এক দেওয়াল তোলে, তাহাৰব অহংকে কেন্দ্র করিন। 
যাহা নাই তাহাদিশাকে অনান্া বলিযা এ দেওয়ালের বাহিরে নিব্বাসি ১ 
করে। কিম্ত অনাজ্বাকে লইয়া তাহাকে বাস করিতে *্হয়--সে অনাত্রাবই 
অধীন এবং আশ্বিত এবং অনাত্বার মধ্যেই তাহার বাস-__সেই জন্য তাহান 
সঙ্গে যোগাযোগের পখও তাহাকে খুলিরা রাখিতে হয় ; তাহা ছাড়া অনাত্থা 
তাহাকে যে প্রয়োজনীয় বস্ত দিতে পারে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য দেছেব 
মধ্যে অহংএর এবং আত্বসীমার যে দেওয়াল সে তুলিযাছে তাহার বাহিবে 
তাহাকে আসিতে হয়। যাহা কিছু তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া আছে তাহা- 
দিগকে বশে আনিয়া যতটা সন্ভব ব্যষ্টি এবং সমষ্টগত মানব-জাবন এবং অহ" 
এর ভূত্যরূপে খাটাইবার জন্য যে কোন উপায়ে তাহাদিগকে যতটুকু পানে 
জানিতেই হয়| বাহিবের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের এবং জগৎকে 
বা বহি-স্থিত অনাত্বাকে পর্যবেক্ষণ এবং তাহাদেব উপব ক্রিয়। করিবার জন্য 
দেহ, ইন্ট্রিয়ের দ্বারের মধ্য দিয়া চেতনাকে পখ দেয়। মন এ-পণ ব্যবহার 
করে এবং ইহাব অনুপৃবকস্বরূপ অনা উপাযও আবিফষার করে.; এই ভাবে 
মন কোন একটা কাঠামো, জ্ঞানের একটা কোন ধারা গডিরা তোলে, ইহাদ্থাবা 
ভাভার আশ্ত প্রবোজন সিদ্ধ হয়, অথবা এ বিরাট অনাস্বীর পরিবেশকে যখা- 
সণ্ভব অংশত বশে আনিষা তাহাকে কাজে লাপায় এবং যেখানে তাহা সম্ভব 
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না হয় অনাতাবে অন্তত: কারবার চালাইবার জন্য যে সাধারণ ইচ্ছা তাহার 
আছে তাহাকে এই কাঠামো সাহায্য করে। কিন্তু যেজ্ঞান লাভ করে তাহা 
কেবল বাহ্য বিঘয়ের ; আবার সে-জ্ঞান বস্তবব বহিস্তরে অখব৷ তাহার অব্যবহিত 
নিমুবতাঁ তলে সীমাবদ্ধ, তাহ] ব্যবহারিক, সীমিত এবং অনিশ্চিত। বিশ্ব 
শক্তির আক্রমণের অভিধাত হইভে বাঁচিবার জন্য আন্তমরক্ষার যে উপায় সে করিয়া 
বাখিয়াছে তাহাও পূর্ণ বা নিরাপদ নয় ; “বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ" এই 
বিজ্ঞাপন তাহার দরজায় টাঙানে। থাকা সত্ত্বেও জগৎ সৃক্ষ্া ও অদৃশ্যভাবে 
আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সেই অনাত্্ী আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া 
ধরে এবং আপন ছীচে তাহাকে ঢালাই করে, তাহার চিন্তা, সঙ্কল্প, 
হৃদয়াবেগ, প্রাণথশক্তির ভিতরে অপর মানুঘ এবং বিশ্বপ্রকৃতি হইতে 
ভাবনা, সঙ্কলপ, আবেগ, প্রাণের অভিঘাত এবং সব্বপ্রকার শক্তিৰ 
তরঙ্গ ব৷ প্রবাহ আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাহার আত্মবক্ষার জন্য দেওযাল, 
তাহাকে আবরণ করিবার দেওয়াল হইয়া পড়ে এবং এই দেওয়ালই পবম্পবের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানিতে দেয় না; যাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বাবপথে অখব৷ 
অনিশ্চিত মানস-প্রত্যযের মধ্য দিয়া আসে অখবা ইন্দ্রিযেব দেওয়া উপাদান 
হইতে যাহা সে অ্বনুমান করিতে ব৷ গড়িয়া তুলিতে পারে তাহাই মাত্র সে 
জানে; আর সমন্ডই তাহাব কাছে নিশ্চেতনের অন্ধকারে ঢাকা শুন্যতা । 

আপনাকে বন্দী এবং আপনাকে রক্ষা করাব জন্য বহিশ্চব অহংএর খামার 
যে জোড়া দেওয়াল আমর তুলিয়াছি, তাহাই আমাদের সীমিত জ্ঞান বা অবিদ্যাব 
হেতু, এই নিজ-স্ষ্ট কারাগারে বন্দী খাকাই যদি আমাদের সমগ্র সণ্ডার প্রকৃতি 
হইত তাহা হইলে অবিদ্যাকে দূর করা অসম্ভব হইত । কিন্ধ প্রকৃতপক্ষে 
চিশক্তি সব্বদা এই যে বাহিরের ক্ষেত্রে একাটা অহংকে গড়িরা তুলিয়াছে 
ইহা একটা সাময়িক কৌশল বা আয়োজন ; ইহার উদ্দেশ্য জড়প্রকৃতির 
মধ্যে, আমাদের মধ্যে গোপনে অবস্থিত জীবান্বার একা প্রতিজপ বা 
প্রতিনিধি এবং যান্ত্রিক রূপায়ণকে খাড়া করা, অবিদ্যাচ্ছন প্রকৃতিন মধ্যে 
একটা সাময়িক ব্যষ্টিভাবকে প্রতিষ্ঠা করা ; বিশ্বব্যাপী নিব্চেতনের মধ্য হইতে 
যে জগৎ উন্মিঘিত হইয়া উঠিতেছে তখায় প্রথমে ইহাই কেনল করা যাইতে 
পারে। যে অন্পাতে আমাদের সীমিত অহং এবং তাহার অন্ধ অন্ধ চেতনা, 
ভিতরের বৃহত্তন খাটি আত্মসন্তা 'ও চেতনার দিকে নিজেকে মেলিয়া দিতে পারে 
এবং বাহিরের অনাত্বাকে ও আপনার আত্মা বলিয়া জানিতে পারে সেই পরিমাণে 


৯৫ 
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দেখিতে পারে যে, একদিকে জীব প্রকৃতি যাহার কৃক্ষিগত সেই বিশ্বপ্রকৃি 
এবং অন্য দিকে অমেয় সৎস্বর্ূপ এ উভয়ই আমাদের আত্মসত্তার বিস্তাব, কেবশ 
সেই অনুপাতে এবং সেই পরিমাণে আব্বা ও জগত সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যা 
পূ্াঙ্গ আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণজগৎ জ্ঞানের দিকে গড়িষা উঠিতে খাকে | আমাদের 
সত্তাকে নিজ হাতে গড়া অহংচেতনার দেওয়াল ভাঙ্গিতে হইবে, তাহার দেচেন 
ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করিয়৷ তাহাকে বিশ্বদেহে বাস করিতে হইবে । পনোক্ষ 
সংস্পর্শ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানেব স্থানে সখবা সেই জ্ঞানেব সঙ্গে তাহাকে সাক্ষাৎ সংস্পশ- 
জাত জ্ঞান লাভ কবিতে হইবে এবং এক হবোধজাতি জ্ঞানে পৌছিতে হইবে, 
তাছান সীমিত সাম্ত আত্মীকে সীমাহীন সাম্ত এবং অনস্ত হইতে হইবে। 

আত্মবোবধ এবং জগৎবোধ এই যে দূই পখে চেতনাব অভিযান চলিযাচে 
ইহার মধ্যে আন্ববোধই প্রথম প্রয়োজনরূপে দেখা দেয় কারণ আপনার মধ্যে 
আত্মলাভ করিতে পারিলে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিশ্মেৰ মধ্যে আত্মলাভ পূর্ণরূপে 
সন্ভব হইতে পারে , আমাদিগকে আমাদের অন্তব সজাব মধ্যে অন্প্রবিঃ 
হইতে হইবে, সেখানে বাস করিতে হইবে এবং তখায় খাকিয়াই বাহিরের 
সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে হইবে ; তখন প্রাকৃত দেহ-মন-প্রাণ আমাদের 
চেতনার বহির্বানিরপে মাত্র ব্তমান থাকিবে । বস্তত জামরা বাহিরে যাহ! 
কিছু হইযাছি তাহা ভিতব হইতে আমাদের অন্তবেব গভীব রহস্যময গোপণ 
প্রদেশ হইতে নিরম্বিত হইবাছে, তাহাই আমাদের সকল কাধ্যের গোপন 
উতৎপত্তিস্থান, সেখান হইতে পাই স্বতঃপবিণামী বূপায়ণসমূহ, পাই প্রেরণা, 
বোধির আলোক, জীবনের উদ্দেশ্য ও ছন্দ ; তখা হইতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া মণ 
কিছু বরণ কবিয়া নেষ, ইচ্ছাশক্তি কোন-কিছু বাছিয়া নেয়, অবশ্য জগৎ হুইতেও 
অভিঘাতেব তরঙ্গ তেমনিই গোপনতাৰে আসিযা দৃঢ়তা সহকাবে আমাদিগকে 
অনেকটা প্রভাবিত করে আমাদেব মধ্যে অনেক কিছু গড়িয। তোলে ; কিন্ত 
বাহির হইতে যাহা পাওয়া যাষ না এমন জিনিঘেব প্রেরণা আমাদের ভিতর 
হইতে আসে, কিন্তু আত্মশর্তির এই উন্মেষ এবং বিশ্বশক্তির এই প্রভাব ব্যব- 
হারিক জীবনে আমাদের বহিঃপ্রকৃতির ছারা কতকটা বিশেঘিত, অনেকটা 
নিরূপিত এবং সব্ৰোপরি অত্যন্ত সীমিত হইব আসে । অতএব যে অন্তরাত্ব৷ 
হইতে কাজের প্রবর্তনা আসে তাহার জ্ঞান, আমাদের বহিঃস্থিত যাস্ত্রিক আত্মার 
খাটি ধারণা এবং এই উভয়ে কি ভাবে আমাদিগকে গঠিত করিয়া তোলে, 
এসমস্ত আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। 
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তাদাত্ষ্য জ্ঞান ও ভেদদর্শী জ্ঞান 


সাধারণতঃ আমাদের আত্মা বাহিরে যেটুক মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই 
মাত্র আমরা জানিতে পারি কিন্তু তাহারও শুধু এক অংশ আমাদের জ্ঞানের 
(গাচরে আসে ;: কেননা, আমাদেব সমগ্র বহিংসন্তা আমাদের কাছে সাধারণত: 
একটা অস্পষ্ট পটভূমিকা ; তাহার মধ্যে নিশ্চিত বা সঠিক জ্ঞানের আলোক 
কোন কোন রূপরেখায় বা কোন কোন বিন্দুতে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
এমন কি যখন আমরা অন্তরে দৃষ্টিপাত এবং অন্বেঘণ কবিয়া দেখি তখনও 
কতকগুলি খণ্ডিত বেখাচিত্রের সনষ্টিমাত্র দেখিতে পাই, আমাদেব বাক্তিসতার 
'পণবূপ দেখিতে পাইন৷ বা তাহার পূণ অথবোধ হযনা । আবাব এই সীমিত 
নান্্ুজ্ঞানের উপর অবিদ্যাব একটা শক্তি ক্রিয়া করিয়া ইহাকে আব অস্পষ্ট ও 
বিকৃত কবিয়া দেয় ; যাহা চিন্তাশীল মনকে নিজেব দাস কবিয়া যন্ত্রে মত সবর্বদ। 
খ]টাইযা নিতে চায় আমাদের সেই বহিমুখ প্রাণ-আত্ব। বা প্রাণময় সত্তার নিযত 
অভিধাতে এবং অনাহুত প্রবেশে আমাদেব আত্মদর্শনের নিশ্মলতা কলুঘিত 
হইযা উঠে, কাবণ এই প্রাণময় সম্তা আত্মজ্ঞান চায়না, ৫ চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, 
কামনার প্রপূৰণ, অহংএব পবিতৃপ্তি। তাই নিজের এই সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য যাহাতে প্রাতিভাসিক আত্মাব একটা মনোময প্রতিকৃতি গড়িয়া উঠে সেজন্য 
গব্বদা মনের উপব সে ক্রিয়া করে : যাহা আমাদেব আত্মপ্রতিষ্ঠার আশয়- 
স্বব্ূপ হইবে, কামন৷ এবং তাহার ক্রিযাবলিকে সমর্থন কবিবে, অহংধোধকে 
পুষ্ট করিবে আমাদের নিজের অংশত মিখ্যা তেমন এক প্রতিজপ, আমাদের 
এবং অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত কবিবার জন্য মনকে প্রবোচিত করে। 
গ্াণের এই হস্তক্ষেপের লক্ষ্য কেবল আত্ম সমখন ও আত্্রপ্রতিষ্ঠা নষ : 
অনেক সময় আত্মনিন্দা এবং অতিবঞ্ধিত ও বিঘাদপীড়িতভাবে নাত্্সমালোচনাৰ 
দিকেও তাহার ঝোক পড়ে : ইহাও অহংএব একপ্রকাব বিলাস, বিপবীত- 
মুখী বা নেতিধন্ী অহংএব খেলা, প্রাণমম অহংএব একটা ভাব বা তঙ্গী। 
কেনন! এই প্রাণময় অহং অনেকসময় হইয়। দাড়ায় প্রতারক ও ভগ, সে নানা 
তঙ্গী ও নাটুকেপনা দেখায় ; সে যেন সবসময় কোন ভূমিকা গ্রহণ কবিযা 
নিজের এবং অপরেব সম্মুখে অভিনয় করিয়া চলে । স্গঠিত আত্ব-অজ্ঞানেন 
সঙ্গে এক স্গঠিত আত্মবঞ্চনা এইভাবে জুড়িয়া দেওযা হয় ; এই অস্পটতা এবং 
জটপাকানো। জটিলতা হইতে নিষ্ৃতি কেবল তখনই পাই যখন আমরা অন্তরের 
নধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের উৎসমূলে গিয়া সকলকে দেখিতে পাবি | 

কারণ আমাদের মধ্যে এক বৃহত্তর মনোময় সন্তা, অন্তরতর এবং বৃহত্তর 


২৯৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


এক প্রাণময় সত্তা, এমন কি বাহ্য দেহচেতনা হইতে অন্যতর অন্তরতর এবং 
বৃহত্তর এক সূক্মাভৃতময় সত্তা আছে ; তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অথনা 
একত্ববোধেব ছ্বাবা তাহাদের সহিত এক হইয়া আমরা আমাদের সংবেদন ও 
ভাবনার উৎস আবিফার কবিতে, কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে কর্মের কোন 
প্রেরণা আসে তাহা জানিতে, শক্তির ষে ক্রিয়াবারাতে আমাদের মধ্যে বহিশ্টন 
ন্যক্তিহ্থ গড়িযা উঠে তাভাব সন্ধান পাইতে পারি । কারণ মে আমাদের মবো 
গোপনভানে দশন ও মনন করে অন্তরেল সেই মনোময় সন্তা, যে আমাদের 
মধ্য দিয়। গোপনে অনুভব কবে এবং বাহ্য-প্রাণের উপব ক্রিবা করে সেই 
প্রাণময সত্তা, যে আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিযেব মধা দিয়া বস্তব সংস্প* লাভ কনে 
এবং তাহাতে ষাডা দেয় সেই সক্ষাভৃতময় সত্তাকে আমবা আনিবাব কবিতে 
এবং জানিতে পারি । আমাদের ভিতৰ হইতে যে সমস্ত মাবেগ ও প্রেবণ। 
আসে এবং বাহির হইতে যে সমস্ত অভিঘাত আমরা গ্রহণ কৰি তাহারা একত্র 
হইয়া আমাদের নহিশ্চর ভাবনা, সংবেদন ও জদমাবেগের মধ্যে একা? 
বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা কষ্টি কবে, এ সমস্তাকে আমরা ভালভাবে গুদাইয়া তুলিতে 
পারিনা, গুছাইরা তোলার ভান মে যুক্তিবুদ্ধিব উপর তাহা কেনল একটা অপৃথ 
শৃঙ্থনাষ ইহাদিগাকে আবদ্ধ কবিতে পাবে ; কিন্তু এখানে এই অন্তবের ক্ষেত্রে 
আমাদেব যনোময, প্রাণময ও অন্নময় শক্তিৰ ভিন্ন ভিন উতৎপত্তিস্বান দেখিতে 
পাই, তাহাদের ক্রিযার বিশুদ্ধ ধারা, প্রত্যেকেব বিশিই শক্তি ও স্বতন্ত্র উপাদনি 
এবং তাহাদের পবম্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিরা আত্মদৃষ্টির সুস্পষ্ট আলোকে 
আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে । আমরা তখন দেখিতে পাই যে আমাদের 
নহিশচব চেতনায় যে নানাবিবোধ এবং সংগ্রাম রছিয়াছে তাহা প্রধানত: আঁমা- 
দের মনোময়, প্রাণময় ও অন্ুময় অংশ-সমূহের পরস্পর বিবোধী ভাব, প্রবণতা 
বা শক্তিন--যাহাদেন মধ্যে আজি ও মামগ্রস্য স্বাপিত হয় নাই--সম্বাত হইতে 
জাত, আবাল তাহাব কাবণ নানাপ্রকার প্রত্ৃত্তির এব" নিভিনু পৃবণতাযুক্ত আমা- 
দেন বহিঃপ্রকৃতির অন্তবালে শ্থিত আমাদের অস্তব সত্তার বহবিভিন্ন সন্ভাবনান 
এমন কি সত্ভাব প্রতিস্তবে স্থিত বিভিগ ব্যক্তিত্বের বিরোধ । কিন্তু বাহিরে 
এ সমস্ত ক্রিন। মিশিয়া জটিলতা, বিশবঙ্খল। এবং বিরোধ কাট করিলেও, এই- 
খানে আমাদের অন্তরের গভীবে তাহাদেব প্রত্যেকের স্বতন্ব এবং বিভিন 
প্রকৃতি এব" ক্রিবা লক্ষ্য করিয়া আমাদের মধ্যে মনোনয় প্রাণশরীর-নেতা* 
* মুগডুকোপনিষদ ( ২1২৭) 


২৪১৮ 


তাদাত্বা জ্ঞান ও ভেদদর্শী জ্ঞান 


ষে পুরুষ আছেন তাহার দ্বারা-_-অখবা আরো ভাল হয় যদি আমাদের কেন্দ্র- 
স্থানীয় চৈত্যপূরুণের দ্বার! ইহা করা হয়---এ সমস্তকে সামঞ্জসা ও স্সঙ্গতিতে 
আনা তেমন কঠিন ব্যাপার আর খাকে না.অবশ্য যদি এ-সাধনার পিছনে আমাদের 
চৈত্যিক এবং মনোময় সঙ্ধল্পের খাটি জোর খাকে ; এইখানে আমাদের সতর্ক 
খাকিতে হয কেননা আমাদের প্রাণময অহত*এর পেরণায যদি আমরা অধিচেতন 
সত্তার মধ্য অনুপ্রবিষ্ট হই তাহা হইলে সমূহ বিপদ বা বিপধ্যব ঘট্ততে পাবে, 
অন্ততপক্ষে আমাদেব অহংকাব, বামনা এবং আত্মপ্রতিষ্টাব আকাওক্ষা অভি- 
মাত্রাধ বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃত ও শক্তিশালী জ্ঞানে স্থানে বিস্তৃত ও শক্তি- 
শালী অভ্গান আসিয়া উদম হয । তাহা চ্ঠাড়া, যাহা ভিতব হইতে উত্থিত 
হয এনং যাহা বাহিরেব অপর জীব না বিশপকতি হইতে আসে তাহাদিগকে 
পৃথক করিয়া প্রতাক্ষরূপে দেখিবাব শক্তি এই অন্তব সম্তা বা অবিচেতন 
পূরুঘের আছে , তাহার পর্ষে শাসন বা নিমন্ত্রণ এবং নিববাচন করা সম্ভব, 
এহণযোগ্য বিঘষ গ্রহণ, বর্জনযোগ্য লিঘয বর্জন, নিক্বাচনযোগ্য শিঘয় 
নিব্বাচনেব শক্তি তাহার আছে, সকলকে সামঞ্ধসা কবিয়া নিজেকে গড়িব। 
(তালার সামখা তাহাতে স্পষ্টভাবে বিদামান ; এ শক্তি বিশেষভাবে এই 
অন্তরপুকঘেবই আছে, নানাভাব দ্বারা গঠিত বহিশ্চর ব্যক্তিচেতনাব যে শত্তি 
নাই, তাই সে এ সমস্ত কিছু কবিতে পাবে না অখবা অতি অসম্পূণভাবে 
অল্প-কিছু মাত্র কবিতে পারে । কারণ এইভাবে গভাপে প্রবেশ কলিতে 
পারিলে অন্তুবসত্ত/ আর পূণ আবৃত থাকে না. সে শন্তা এখন যেরূপ 
আমাদের বাহিরের যান্তরিক চেতনাৰ মধ্যে ক্গীণ বা খণ্ড প্রভাব বিস্তাব কলিতে 
বাধ্য হইতেছে তাহার স্থানে জড়জগতেব মবাস্থিত শামাদের জীবনে আরও 
আলোকোজ্জ্বল ভাবে নিজেকে প্রতিগ্ভঠীত কবিতে পানে । 

মূলতঃ অন্তরপুকঘের জ্ঞানের এবং বাচ্যমানের উপনভাসা শ্গানেব উপাদান 
একই, কিন্ত ভেদ এই যে, বহিঙ্খুখ ভান অস্পষ্ট, আলো এ আপানেন তাহা মিশণ, 
তাহা অর্ধঅন্ধ ; আর আরও সাক্ষাংতাবে আরো শক্তিশালী মন্ত্রের মধ্য দিয়া 
লব্ধ বলিয়া এবং ভগনেন উপাদানসমূহ তাহাতে অধিকতর ভন্দোনমযভাবে 
সুসজ্জিত খাকাতে অন্তরপুকষেব জ্ঞানে চেতনা এবং দৃষ্টি স্বচ্ছতা অনেক 
অধিক। বাবহারিক চে৩নায় একত্ববোধ হইতে যে জ্ঞান জাত হয় তাহাতে 
আমাদের আক্নসন্ভার একটা লীণ এবং অস্পর্ঠ বো বস্তুমান খাকে এবং দন্রের 
গতিবৃত্তির সহিত আমবা অতি আংশিকতাবে একাত্্তা বোধ কলি ১ অন্তরসন্তার 


ব্গজী 


দিব্য জীবন বার্তা 


জ্ঞানে এই অস্পষ্ট মৌলিক বোধ এবং সীমিত অনুভূতি গভীরতা৷ এবং বিস্তাব- 
লাত করিয়া অন্তরস্থিত সমগ্র সত্তার স্বাভাবিক সাক্ষাৎ এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানে পবি- 
ণত হয়, তখন আমরা সচেতন ভাবে আমাদের সমগ্র মনোময় ও প্রাণময় সত্ভান 
পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অধিকাৰ কনিতে আমাদের মন ও প্রাণশক্তি 
সমগ্র গতিবৃন্তিব মধ্যে অপরোক্ষ ও অন্তবঙ্গতাবে প্রবেশ করিতে এবং চাবি" 
দিক দিয়া ঘিরিয়৷ ধবিয়া তাহাদেব সাক্ষাৎ-সংস্পশ লাভ কবিতে পানি ; আমাদের 
সকল পরিণতি বা সম্ভতির, আমাদের প্রকৃতিন বন্ঠমান স্তবে অবাস্থিত পুকঘের 
পর্ণ আত্মপ্রকাশেব সঙ্গে আমরা আরো স্বাধীনভাবে অধিকতব জ্ঞানের মহিত 
অধিকতব স্পষ্ট ও অন্তবঙ্গভাবে মুক্ত হইতে এবং তাহাই হইযা যাইতে পাবি। 
আবাব এই অন্ুরঙ্গ ভ্ভানের সঙ্গে, পুরুষঘেব সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইযা প্রন্থৃতিন 
ক্রিয়াকে অনাসক্তভাবে দেখাব শক্তিও আছে বা খাকিতে পাবে এবং জ্ঞানেব 
এই যুগলবাবাৰ ফলে পুণভাবে জান৷ ও শাসন কবিবার বৃহত সন্ভাবনা দেখা দেষ। 
সম্পূর্ণ অনাসক্তভীবে বহিশ্চৰ সন্তাৰ সকল গতিবৃন্তিকে দেখিবাব শক্তি লাও 
হর কিস্য তত্সঙ্গে চেতনাৰ এমন একাগ সাক্ষাৎ দৃষ্টি আসে যাহাব ফলে বহিশ্চব 
চেতনায় যে আত্মবঞ্চনা এবং আত্মন্রান্তি খাকে তাহা দূন কবা যাব। আমাদেশ 
অন্তন্ুখীন পবিশতিতে মনেন এক তীক্ষতন দৃষ্টি ভাগে, আমাদের অন্তর্্খীন 
সম্ভৃতির (৯789)০01156 06001201135 ) মনোনব অনুভুতি ও সংবেদম 
হয় অধিকতব স্প& স্রনিশ্চিত এবং খাটি, সে দৃষ্টি সে অনুভূতি আমাদের 
সমগ্র প্রকৃতিকে যুগপত জানিতে, আদেশ দিতে এবং শাসন কবিতে পারে । 
যদি আমান্দর মধ্যকান চৈত্যিক এবং মখোনয় অংশ শক্তিশালী হয় 'ভাহা হইলে 
প্রাণেব কামনা-বাসনাব উপর এমন প্রভূত্ব স্বাপিত হয়, তাহাদিগকে এমনভাবে 
নিয়প্রিত করিতে পারা যায় যাহা বহিশ্চব মনেন স্বপ্েব্ড অগোচর এমন কি 
এই অন্তরতব মন 3 ইচ্ছাশক্তি দেহ এবং জড়শক্তিকে গ্রহণ করিনা অস্থরাস্্া 
বা চৈতাপুকঘেছর আরও সাবলীল ও নমনীয় যন্ত্রে রূপান্তবিত করিতে পারে। 
পক্ষান্তবে যদি মনোময এবং চৈত্যিক অংশ দূত্বল এবং প্রাণচেতনা প্রবল 
এবং উচ্ছুত্খল হইয়া পড়ে, ভাহ। হইলে অন্তরতর প্রাণে প্রবেশের জন্য শক্তি 
বাড়ে বটে কিন্ত বিবেক এবং অনাসক্তদ্টির অভাব থাকিয়া যায ; তখন শক্তি 
এবং গ্রসারতা বাড়িলেও জ্ঞানে মধ্যে আবিলতা এবং মলিনতা আগিয়া পড়ে, 
সে-জ্ঞান তখন ভুল পখে চালার : বদ্িযুক্ত আত্মশাসন ব। আতক্মসংযমের 
স্থানে এক অনিষত উচছৃত্খল আবেগ অখবা দৃঢ়ন্ূপে সংযমিত কিন্ত বিপখগামী 


৬০৩ 


ভাদাত জ্ঞান ও ভেদদশী জ্ঞান 


অহমিকার ক্রিয়াধারা আসিয়া পড়ে। কেননা অধিচেতনাতেও আছে জ্ঞান 
এবং অজ্জানের মিশণ ; ইহাতে যেমন বৃহত্তর জ্ঞান আছে তেমনি বৃহত্তর এক 
অহংএর প্রতিষ্ঠাও হইতে পাবে বলিয়া বৃহত্তব অজ্ঞান আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনাও 
আছে। ইহার কারণ, যদিও এখানে জ্ঞানের প্রসারতাবৃদ্ধি খুব স্বাভাবিক 
কিন্ত সে জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নম; সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে জ্ঞানলাভই অধিচেভনার 
পৃধানশক্তি কিন্তু তাহা! সেই পূর্ণজ্ঞানলাভেব পক্ষে প্রচুর নয়; কেননা যেমন 
তাহাতে বিদ্যাব বৃহত্তর পবিণতি এবং শক্তিব সহিত সংস্পর্শ হইতে পারে তেমনি 
'অবিদ্যার বৃহত্তর পবিণতি ও শক্তির সংস্পর্শলাভও সম্ভব হয। 

কিন্ত অধিচেতন সম্ভা জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা অধিকতব তাবে 
মুক্ত হইতে পারে :; বন্হিশ্চব মনেব মত ইন্্রিয়দ্বারা গৃহীত রূপ ও স্পন্দকে 
ব্যাখা। করিযা এবং তাহার অনুপৃবক হিসানে মনোময ও গ্রাণময় বোপি ও যুক্তিব 
সভায়তা গ্রহণ করিযা তাহাকে জগতের পবিচঘ লইতে হয় না। বস্থতঃ 
গধিচেতন প্রকৃতিতে ৰূপ বস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দগ্রহণেব সৃক্ষা অন্তবেন্দ্িয় 
আছে; কিন্ত সে সমস্ত ইক্দ্রিয়শক্তি জডমব পনিবেশ হইতে বস্্ব প্রতিরূপ 
গহণেব মধ্যে আবদ্ধ নয় ; তাছাবা পীমিত বাছোক্দ্রিয যতদুব পর্মান্থ যাইতে 
পারে তাহার বাহিবে অখবা সন্ভাব অনাভূমি বা লোকে অবস্থিত বস্বন বূপময়, 
শব্দময বা. স্পশশময এব অনাভাবমব প্রতিৰপ এনং স্পন্দন আমাদেস চেহনাৰ 
নিকট উপস্থাপিত কনিতে পাবে । অন্বেব এই ইন্ড্রিষশক্তি যে সমস্থ চবি, 
দৃশ্য বা শব্দ-্ষ্টি বা চেতনাব কাছে উপস্থিত কবে তাহা অনেক সময বাস্তব 
অপেক্ষা অধিকতৰ কপে প্রতীকের কাজ কবে, অখবা তাহা যে সন্তাবন। 
এখনও বূপারিত হয় নাই তাহাব খবর, অপব কোন সন্ডা বা জীবের ভাবনা 
চিন্তা বা সংকল্পেব ব্যপ্গনা অথবা বিশ্বপকতিন শক্তি বা সন্ভাবনান প্রতিকপ 
আনিয়া চেতনাব কাছে ভাজিব কবিতে পারে ; জগতে এমন কিছু নাই যাহা 
সে দেখিতে না পাষ অণবা যাহাব বপময গ্রত্িবিশ্ন ফুনাইমা তুলিতে অখবা 
তাহার ইন্দ্রিষগ্রাহ্য রূপাষণ গড়িযা তুলিতে না পাবে । বস্ত: অধিমানসের 
চিন্তাসংক্রমণ,. পরচিন্তজ্ঞান, দূবদশন প্রভৃতি অনেক অলৌকিক বৃত্তি বা শক্তি 
আছে যাহা বহিশ্চর মনের নাই ; আমাদেব বছিন্দুখ বাক্তিহ ন্য্টিভাব বক্ষার 
অন্ধ সাধনার দ্বারা তাহার নিজের এবং সত্তাব অন্তরতন প্রদেশের মধ্যে যে 
দেওয়াল তুলিয়াছে শুধু তাহার কোন কীক বা ফাঁসিলের ভিতর দিযা বহিশ্চেতনায় 
এ সমস্ত সিদ্ধি বা শক্তিব প্রকাশ হইতে পারে । ইহ বল! প্রযোজন যে এই 
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জটিলতার জন্য অধিচেতনবোধের ক্রিয়া আমাদের বহিশ্চর মনে বিশৃব্খল- 
তাবে আসিতে অথবা আমাদিগকে বিপখগামী করিতে পারে--বিশেঘতঃ 
বহির্মন যদি এ সমস্ত ব্যাখ্যা করিবার ভার নেয়; কেননা এ মন অধিচেতন 
ক্রিযাধানাৰ বহস্য জানে না, যে চিহ্ন এবং ইশারা দিয়া যেভাবে তাহার বোৰ 
বা জ্ঞান গড়িয়া উঠে সে সমস্থের অর্থ সে বুঝো না, যে দূপক ব! প্রতীকের 
ভাঘায অধিচেতনা তাহাব ভাব বাক্ত কবে তাহার ও তাত্পর্যয বোধ করিতে পারে 
না; অধিচেতনার দেওয়া প্রতিরপ এবং অনুভব লইয়া খাটিভাবে বিচার 
বা ব্যাখা কবিতে গেলে, বহিশ্চব মনের পক্ষে অধিকতররূপে বোধি, 
বিচক্ষণত। এব" স্ক্ম ভেদদশন-শক্তি লাভ করিতে হয়। তবু ইছ' সত্য মে 
অধিচেভনান বৃত্ভিসমূহ আমাদে ভানেন পনিধি বিপূলনূপে বাভাইরা। দেয়, 
ইন্দ্িষেল অধীনতাপাশে বদ্ধ আমাদেন বাহাচেতনা যে সংকীণ গরির মধ্যে 
সন্গচিত হইবা বাস কনিভেছে তাহা বল পলিমাণে প্ুলানিভ কনিযা তোলে । 

কিন্থ ইভাপেক্ষা বড অধিচেতনাব ঘেউ শক্তি যাভান বলে অপর চেতনা 
বা বিঘযেন সচিত তাহার মাশণৎ সংস্পশ ঘটে, যে শক্তি অনা কোন যন্ত্র বা 
ইক্দ্রিযের শাহায্য ব্যতীত, নিজে শাস্মভূভ উপাদানে অনুস্যত মূল বোধশক্তিব 
সাহাযষে। মনোময় দৃষ্টি দ্বাবা সাক্ষাংভাবে বস্ত্রকে নুভব করিতে পারে, এমন 
কি কোন বস্তকে অন্তরস্ভাবে ঘিবিয়া ধনিয়া তাভান মধো গভীনতরভাবে 
অনুপুবিষ্ট হইবা সেই বস্তর অন্তবস্থিত নিপু? রহাসোব পবিচয লইয়া সে ফিরিরা 
আসিতে পাবে : তাহান জন্য কোন বাহ্য চিহ্ত না পতিরূপেব সাহায্য ভাহাকে 
লইতে হয না, নিজেব ভাবনা, বোধ বা শক্তির অথাৎ তাহার নিঙের মনোময় 
উপাদানেন সহিত বস্ন সাক্ষাৎ আত্ম-পরিচয় প্রদানকারী সংস্পর্শ বা আবেশ 
ভ্বাবা ইহা সম্ভব হয। যে বিশ্বপ্রকৃতি আমাদিগকে ধিবিয! বহিযাছে যাহা 
হইতে গোপন অদৃশ্যশক্তিৰ অভিঘাত আমাদেব ব্যক্তিত্ব, আমাদেব দেহ মন 
ও প্রাণশক্তির উপব নিত আপিয়া পড়িতেছে, সেই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গোপন 
ও আমাদেব নিকট অদৃশ্যশক্তির এবং বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও বস্তুর সাক্ষাৎ, 
অন্তরঙ্গ, সঠিক এবং স্বতঃস্ফন্ত জ্ঞান অন্তরপুরুঘ এই সমস্ত উপাযে লাভ করিতে 
পারে। কখনও কখনও আমাদের মনের বহিষ্কলে ও এমন এক চেতনার কথা 
জানিতে পাই যাহা দৃশ্যত: কোন ইন্দ্রিরেব সাহায্য না লইয়াই অপরের মনের 
চিন্তা এবং -মন্তবেব প্রতিক্রিয়া বা আন্দোলন দেখিতে বা অনুভবে বুঝিতে 
অথবা কোন বস্তু বা ঘানার জ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা সাধারণতঃ যাহা 
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আমাদের সামধ্য-বহির্ভৃত এমন কোন অলৌকিক শক্তি ব্যবহার কবিতে পারে ; 
কিন্তু সাধারণতঃ তখন এ সমস্ত শক্তির সামযিক অস্পষ্ট এবং প্রাথমিক প্রকাশ 
মাত্র হয়। আমাদের গোপন অধিচেতন পুরুঘ স্বভাবতই এ সমস্ত শক্তির 
অধিকারী, এবং তাহাবি,শক্তি বা ক্রিষাধাবা যখন বাহিরে ভাসিয়া উঠে তখনই 
বহিঃপ্রকৃতিতে ইহাদের উন্মেষ ঘটে, অধিচেতন সত্তাব যে সমস্ত ক্রিমাধারা 
এইভাবে বাহিরের ক্ষেত্রে উন্মিঘিত হইতেছে 'হাহাদ্রে অথবা তাহাদের মধ্যে 
কয়েকটিব 'চৈত্যিক বা আধ্যাত্বিক রহস্য' (199501710 101101)017761)9 ) 
নাম দিয়া আংশিক আলোচনা আজকাল আরম্ভ হইযাছে কিন্তু চৈত্যসত্ত 
(5০1১9) বা অজ্ববাত্বা বা আমাদের মধ্যস্থিত অন্তবতম পুকঘেব সহিত 
গাধারণতঃ এ সমস্তের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাদেৰ সঙ্বন্ধ আছে শুধু আমাদের 
অধিচেতন সত্তার মধ্যস্থ অন্তর্নন, শন্তঃপ্রাণ এবং সঙক্ষ্মভূতময় অংশসমূহের 
সহিত । কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা যখেষ্ট বাপক হইতে পাবেনা অখবা তাহার 
ফলে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তও নিণীত হইতে পাবে না; যেহেতু ইহাতে 
অনুসন্ধান এবং পবীক্ষাৰ যে উপায অবলম্বন করা হয, প্রমাণে মে মান গ্রহণ 
কবা হয়, তাহ বহির্সন এবং পরোক্ষ সংম্পশ হইতে হে জ্ঞান সে লাভ কবিতে 
পারে তাহার সন্বন্ধেই খাটে । এই অবস্থাম যে মনের কাছে তাহারা অসাধারণ 
অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত এবং সেই জন্য যে মনের মধ্যে তাহাদের আবির্তাৰ 
বা প্রকাশ বিবল, কষ্টসাধ্য এবং পুথ, সেই মনেব মধ্যে ভাহাদেন যেদকুমাত্র 
পৃকাশ হয় তাহগ লইমা গবেঘণাব ফল সম্ভোঘভনক হইতে পানে না। যেখানে 
এই সমস্য স্বাভাবিক ঘটনারূপে প্রকাশ পাব সেই অস্তর চেতনা এবং আমাদের 
বাহ্য মনের মধো যে দেওযাল আছে তাহা যখন ভাঙ্গিয়া দিতে পানিৰ অথবা! 
গখন আমর! স্বাধীনভাবে অন্তরে প্রবিট হইতে বা তখায বাস কনিভে পানিব, 
কেবল তখনই জ্ঞানেন এই প্রদেশের সত্য পরিচয় লাভ করিতে এবং তাহাকে 
আমাদের সমগ্রচেতনাব রাজ্যের মধ্যে অন্তরুন্ত কবিয়া লইতে পারিৰ এবং 
আমাদের উদ্বদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তিব ক্রিয়াধারাব মধ্যে তাহা আনিয়া ফেলিতে 
পারিব। 

আমাদের বহিশ্চর নন দ্বারা অপর মানুষকে এ প্রত্যক্ষতাহ" জানিবার কোন 
উপায় আমাদেব নাই,.__-যদিগ তাহাবা আমাদেব স্বজাতি এবং যদিও আমরা 
একইপ্রকার মননধন্ী এবং আমাদেন সকলের প্রাণ 'ও দেহ একই নাদর্শে 
গঠিত, আমরা মানুঘের মন ও দেহ সন্বান্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান সঞ্জয করি, 
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আমরা যে সমস্ত মানসিক আন্দোলন এবং আলোড়নের সহিত পরিচিত 
তাহাদের সহিত যে সমস্ত বাহ্য চিহ্ন দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি ব৷ নিত্য বর্তমান 
থাকিতে দেখিয়াছি, অপরের মধ্যে তাহা দেখিয়া আমাদের সেই সমস্ত সঞিঃহ 
সাধারণ জ্ঞান প্রযোগ করিযা তাহাকে জানিতে চেষ্টা করি ; এই সংক্ষিধ 
বিচারের অভাবপৃবণের জন্য আমরা তাহার ব্যক্তিগত প্রকৃতি 'ও অভ্যাস সম্বন্ধে 
আমাদের অভিজ্ঞতা যোগ কবি, অপবের সশ্বদ্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি '৫ 
বুঝিয়াছি আমাদের সেই আত্মজ্গান সহজভাবে প্রয়োগ কৰি ; কথ এবং আচরণ 
হইতে পর্যবেক্ষণ এবং সমবেদনার অন্বর্দষ্টি দ্বারা অনুমান করিয়া তাহার মনেব 
ভাব জানিতে চেষ্টা কি । কিন্ত এই ভাবে চেষ্টা কবিয়া যে ফল পাই তাহা 
সব্বদাই অপৃণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমসঙ্কুল ; বাহ্যচিজগ দেখিযা আন্দাজে 
অনুমান করিষা যাহা ঠিক কবি তাহাতে প্রারই ভুল থাকিযা যায়, সাধারণ ভন 
অখবা নিজেব জ্ঞান পুয়োগ করিযা যাহ স্থিব করি তাহা, ব্যক্তিগত যে পাক] 
আমবা সহজে ধরিতে পারি না তাহাব জন্য ব্যথ হুইবা যায, এমন কি যাহাকে 
অন্তর্দৃষ্টি মনে কবি, দেখা যায তাহা'ও অনিশ্চিত এবং বিশ্বাসেব অযোগা। 
এইজনা মানুঘ পরম্পবেব নিকট অপবিচিত বৈদেশিকেব মত বাস করে, বড 
জোব পবম্পবকে আংশিকভাবে জানে, তাভাদেব মধো থাকে সহানুভূতিন 
একটখানি শখ বন্ধন। আমাদেব নিজসভ্তাবই জ্ঞান আমাদের অতি অল্প, 
আবাব নিজেকে যেটুকু জানি অপবকে--এমন কি যাহাকে নিকটতম মনে 
কবি তাহাকে ৪-_জানি তদপেক্ষা কম। কিন্তু অন্থরেব এই অধিচেতনা, 
আমাদেল চারিদিকে যাহাবা আাছে ভাহাদেন ভাবনা, বেদন৷ সাক্ষাধভাবে 
জানিতে পারে, তাঙাদেব অভিঘাতি অনুভব কবে, তাহাদের গতি ও ক্রিমা 
দেখিতে পার ; তখন অপবেব মন 'ও জদয়েব লেখা পাঠ করা অনেক সহজ 
হয এবং তাহাতে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাও অনেক কম খাকে | যাহারা একত্রে 
মিলিত হয় বা একত্রে বাস কবে তাহাদের মধ্যে মন প্রাণ ও সক্ষাভৃতমর় একট 
ভ্ান্যোন্যবনিময় সব্বদা চলে কিন্তু তাহার যে অতি অল্প অংশ অভিঘাত 
এব" অনুপ্রবেশের দ্বারা বাক্য, ক্রিয়া বা বাহিরে সংস্পর্শনপে ইক্জিয়গ্রাহ্য 
হইয়া চেতনাকে জাধাত বা স্পর্শ কনে, তাহা ছাড়া তাহার বৃহত্তব অংশের 
কোন খবর তাহারা নিজেরাই রাখে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য 
ভাবে এই বিনিময় চলিতে থাকে, বহিশ্চেতনায় তাহা পরোক্ষভাবে ক্রিয়া 
করে, কেননা তাহা আমাদের অধিচেতন অংশ স্পশ করে এবং তাহার মধ্য 


৩৪৪ 


তাদাতা জ্ঞান ও ভেদদ শু জ্ঞান 


দিয়াই বাহিরে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন আমরা এই অধিচেতনায় জাগিয৷ উঠি, 
তখন পরস্পরের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মনেৰ ক্ষেত্রেব এই অন্যোন্যবিনিময় 
পবস্পরের এই মিশ্বণের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করি, ফলে আমাদিগকে অসহায় 
ডাবে বা অনিচছার সহিত সে সমস্ত অভিঘাত সহ্য করিতে বা সে অভিঘাতের 
কল ভোগ করিতে হয় না, আমরা তখন তাহাদিগকে গ্রহণ বা বর্জন বা ভাহা- 
দিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অথবা নিজেরা দে সমস্ত হইতে 
পৃথক হইয়া থাকিতে পারি । এখন আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে বা অনিচছা- 
সহকারে অপরের উপরে ক্রিষা করি, অনেক সময আমাদেৰ ইচ্ছা না খাকিলেও 
তাহার ফল ক্ষতিজনক হর কিন্তু অধিমানসে অধিরূদ হহলে মে ক্রিযা আমাদের 
অজ্ঞাতসারে অনিচচ্াসহকারে হওয়া অখবা শভাঁভার ফলে অপবেব ক্ষাতি 
হওয়া আমবা নিবারণ করিতে পাবি, তখন সচেতনভাবে অপনকে সাহাযা 
কবিতে পারি ; জ্ঞানের আলোকের মধ্যে তখন চলে আন্যোন্যবিনিময়, 
সাখ কতাবে অপবকে জ্দয়ে স্থান দিতে পারি, জদয় পিখ হৃদয়কে বুঝিতে 
এবং অন্তনমিলনের পথে অগ্রসর হইতে পাবি ; আন এখন শুধু পানি ভেদ 
বাখিা অপবের সঙ্গে মিলিতে, সে মিলনে খাকিতে পানে শুধু সীমিত অন্ত- 
নঙ্গতা, তাহাতে না জানাব সঙ্কোচ বহুল পরিমাণে খাকিরা যার ; অনেক সময 
ভুল বুঝিবার, পরম্পৰকে ভুল কবিয়া বিচাব কধিনান গুক্ভার সে মিলনকে 
ভারাক্রান্ত এবং বিপন্ন কবিয়া তোলে । 

অধিচেত্ন্তায আরূঢ় হইলে আমাদের চারিদিকে জগতেব যে সমস্ত নৈবব্য 
ক্রিক শক্তি আছে তাহাদেব সহিত আমাদের কারবাবে ও একটা গুকভর পবিবন্থন 
আগিবে। এই শক্তিগুলিকে এখন আমবা তাভাদেব কানামাত্র ছবাশ। জানিতে 
পাবি, তাহাদেব দূশামান ক্রিয়া এব ভাভান ফলের বেটুক আমবা ববিতে পান্রি 
কেবল ততটুক মাত্র আমরা জানি। নৈব্বাক্তিক বিশুশভিিসমুছেন মধ্যে 
পৃবানতঃ জড়শক্তির সন্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে, কিন্ত যে অদৃশ্য মনং 
শক্তি এবং প্রাণশক্তিসমূহের একটা বিপুল আবর্তে মণ আমলা সতত বাস 
কবি তাহাদের চিনি না, এমন কি তাহারা যে আছে তাভাও 'জানি না। আমা- 
দের অন্তগুঢ অধিচেতনা এই সমস্ত অদৃশ্য গতি ও ক্রিমান ভান আমাদের মাধা 
ফুটাইয়া তুলিতে পারে. কারণ অধিচেতন জ্ঞান জানে সান্২সংস্পশ, অস্মপদষ্টি 
এবং চৈত্যিক স্ক্মান্ভূতি (7950151০ 5205101517955 ) ছার | কিন্ত 
বর্তমানে আমাদের স্থুলবৃদ্ধি বহির্মখী চেতনাতে অধিচেতনান জ্ঞানালোক 


২9 ১০৫ 


দিবা জীবন বার্তা 


শুধু অব্যাখ্যাত পৃর্বাভাস (01625017100) ) সতকাঁকরণ ( 12110115 ), 
আকর্ধণ এবং বিকর্ধণ, ইঙ্গিত, ভাবনা, অম্পষ্টবোধি প্রভৃতির আকারে দেখ! 
দেয় ; এখন সেই ক্ষেত্র হইতে এই ভাবের অল্পজ্ঞানই শুধু বহিশ্চেতনাব 
ভিতর দিয়া অপূর্ভাবে আসিতে পারে । অস্তরপুরুঘ এই সমস্ত বিশ্বশক্তিন 
বর্তমান গতি ও লক্ষ্যই যে শুধ সাক্ষা২ ও অপরোক্ষ সংস্পশ ছারা বাস্তবরূপে 
( 00:0:906]ঘ ) জানিতে এবং তাহাদের বর্তমান ক্রিয়ার কি ফল হইতে 
পারে তাহা বোধ করিতে পারে তাহা নহে কিন্তু তাহাদের সেই ক্রিয়াকে 
ছাড়াইয়া দূরে অনাগত আরও যে ক্রিয়া আছে তাহারও কতকটা আভাস পূর্ব 
হইতেই পাইতে অথবা তাহাদের ভবিধ্যং ক্রিয়াধার৷ কিরূপে চলিবে তাহা 
দেখিতে পাবে ; আমাদেব অধিচেতনায কালের ব্যবধানকে উল্লঙ্ঘন করিবাণ 
এক বৃহন্তব শক্তি আছে, তাই সে প্রত্যাসনু বা দূৰ দেশের ঘটনা স্পন্দন, বোধ 
বা অনুভব এমন কি ভবিঘ্যদূট্টি লাভ কবিতে পারে। ইহা সত্য যে এই জ্ঞান 
অধিচেতনাব পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও পূর্ণ নয়, কারণ ইহাতে জ্ঞানেব সঙ্গে 
অজ্ঞানের মিশবণ আছে, এ দশনে যেমন সত্য অনুভূতি হইতে পারে তেমনি 
ইহার মধ্যে ভ্রমেবও অবকাশ আছে, কেননা অধিচেতনা একত্ববোব দিয়া জ্ঞান 
লাভ করে না কিস্থ সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ছাবা করে । এবং সে জ্ঞানও ভেদদর্শী 
জ্ঞান, যদিও তেদের মধ্যেও তাহাতে যে অন্তবঙ্গ সংস্পর্শের নিবিড়তা আছে 
আমাদের বহিশ্চর প্রকৃতির পক্ষে তাহা লাত কখনই সম্ভব হয না। আমাদেব 
অন্তবেব মনপ্রাণময় প্রকৃতির মধ্যে বৃহত্তর জ্ঞানের সঙ্গে বৃহত্তর অজ্ঞানের 
মিশ্িত হইয়া পড়িবাব এই যে সন্ভতাবন! আছে, তাহার প্রতিকার হইতে পানে 
যদি আমরা ইহার ও পশ্চাতে আরো গভীরে গিয়া যাহা আমাদেব ব্যষ্টিজীবন 
এবং দেহে আশ সেই চৈত্যসতায (1950210 01)1115 ) পৌঁছিতে 
পাবি। এই সন্তান প্রতিনিধিরপে আমাদেব মধ্যে এক ব্যষ্টি অস্তরাত্্া (5001- 
[061501791)15) গঠিত হইযাছে, যাহা আমাদের প্রাকৃত সাধারণ সত্তান 
মধ্যে এক সূক্ষ্ম চৈত্যিক উপাদান ( ঠ06 7055০1710 ০1610217) নিহিত 
করিযাছে ; কিন্ত আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই সূক্ষ্ম উপাদান এখনও 
প্রভাবশালী হইষ! উঠিতে পাতব নাই, ইহার ক্রিষা এখনও স্তিমিত এবং সীমিত | 
আমাদেব অন্তসাস্তা এখনও আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার দৃশ্যমান চালক ও প্রভু 
হইতে পারে নাই, কেননা আত্বপ্রকাশের জন্য মনোময় প্রাণময় এবং জড়ময় 
যন্ত্রে উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় এবং মন ও প্রাণের শক্তিছ্বারা সে 


৩৪৩৬ 


তাদাত্বা জ্তান ও ভেদদরশ জ্ঞান 


পন্নদাই অভিভূত হইমা পড়ে, কিন্ত একবাব যদি সে তাহান বৃহত্তর গোপন 
্ননপের সহিত নিত্যযোগে যুক্ত হইতে সমথ হয-_ইহা কেবল তখনই সম্ভব 
£ইতে পাবে যখন আমরা আমাদেব অধিচেতনাব গভীরে অনুপুবিষ্ট হই 
তাহা হইলে তাহাব অপর কিছুব উপব নিতরশীল হইতে হয় না জে তখন 
শক্তিশালী হয়, প্রভূত্ব লাভ কবে ; তখন বস্ত্র খাঁটি সত্যেৰ চিন্ময় অনুভূতি 
স্বাভাবিকভাবে লাভ হয়, যে স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টিতে জবিদ্যা এবং নিশ্চেতনাৰ মিথ্যা 
ছাঁন হইতে সতাকে, প্রকাশেব ক্ষেত্রে অদিবা হইতে দিব্যভাবকে, পখক করিমা 
দেখা যাষ সেই দৃষ্টিব সাক্ষাৎ পাম এবং এই ভান ও দষ্টিব শক্তিত স্রসভজিত 
মা আমাদেব সম্ভান অনা অংশের জ্ঞানালোবিত নেতা বা চালক হইয়া দাডায় | 
বন্বতঃ ইহা যখন ঘটে হখনই পূণা্ বূপান্তব এবং পৃণাঙ্গ জ্ঞানেব দিকে 
পীবনেব মোড় ঘুবিষা যায। 
অধিচেতন ভ্তানেৰ শক্তিশালী ক্রিযা এব ব্যবছাবিক মুলোর ইহাই হইল 
গক্ষিপ্রু পবিচষ : পং আপাততঃ আমরা এই বৃহন্তব ও গতীবতব জ্ঞানের 
ক্যাব পদ্ধতি হইতে ইতাব খাটি প্রকৃতি কি এবং খাঁটি ত্তত্ব ও ভ্ঞানেব সহিত 
“চাঁব সম্বন্ধ কি রা বিচাৰ কবিয়া দেখিতে চাই | দেখিযাচি এ জ্ঞানের 
নুখা লক্ষণ এই যে চৈতন্যেৰ সভিত নিজের বিঘষয়বস্বর বা চৈতনোন সহিত 
এপৰ চৈঠনোব সান্পাৎ সংস্পশ হইতে ইভাব উতব , বিস্ক অবশেঘে আমবা 
গাবিকাৰ কবি যে এ শক্তিবও গোপন উৎস একববোবছ্াত ভ্ঞান , সেই ভান 
£ইীতে অনুবাদ করিনা আমব। বিঘষেব এই তেদচ্গান লাভ করি । মেমন 
গামাদের প্রাকৃত চেতনাৰ বা বহিশ্চব ভ্লানেব পক্ষে যাগা স্বাভাবিস সেই পবোন- 
গস্পশে, জীবসন্তার সহিত তাহান নহিঃস্থিত পদাথেন আঘাতে না সংঘর্ষে 
চেতন জ্ঞানেন স্ফুলিঙ্গ জাগিয়া উঠে, তেমনি অধিচেতন জ্ঞানে কোন প্রকার 
সংস্পশে পূর্ব হইতে বর্তমান বা প্রাকৃ্সিদ্ধ গোপন জ্ঞান ক্রিবাশীল হইয়া বাহিরে 
ভাসিয়া উঠে । কাবণ বিঘধী এবং বিঘযেব মধ্যে একই চেনা রহিবাভে , 
এক সন্তার সহিত অন্য সন্তার সংস্পশ বা সংঘাত এই একত্ব বোধ আত্মাকে 
হাহার বাহিবে অবস্থিত অনা আত্মাব জ্ঞানকে-_যাহা তাহাতে নিহিত অখচ 
সপ্ত আছে- প্রকাশ কনে বা ছ্রাগাইমা তোলে। কিন্ত পুন্দ হইতে বর্তমান 
পা প্রাক সিদ্ধ এই জ্ঞান বহিশ্চর মনে দেখা দেম অজিত জ্ঞানরূপে, কিন্ত অধি- 
চেতনায় তাহাই দুষ্টু, ভিতর হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা যেন স্মৃতিন জাগনণপ্পপে 
কুটিয়া উঠে, আবার পূণ বোধিজাত হইলে অন্তরে এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বা প্রকাশ 
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দিব্য জীবন বার্তা 


রূপে দেখা দেয় ১ অথব! বস্তর সংস্পর্শ হইতে ইহা অন্তরে নীত হয় কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিক্রিয়ায় যাহা অন্তরঙ্গ তাবে চিনিতে পারা যায় এমন কোন 
আকারে প্রকাশ পায় | বাহ্য চেতনায় জ্ঞান বাহির হইতে স্থষ্ট সত্যরূপে প্রতিভাত 
হয়; এ যেন বিষয় হইতে আমাদের উপরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা বিষয় 
বা বস্তব সহিত ইন্্রিয়ের সংস্পশ হইতে প্রতিক্রিয়ারূপে বিষয়ের বাস্তবরূপের 
একটা বোধময় প্রতিরূপ দেখা দিয়াছে । আমাদের বহিশ্চর মন নিজের 
কাছে জ্ঞানেৰ এই পরিচয় দিতে বাধ্য হয় কেনন। তাহাৰ এবং বাহ্য জগতে 
মধ্যে যে দেওয়াল তোল! আছে সে দেওয়াল ভেদ কবিয়া ইন্দিযের জন) দ্বাব 
প্রস্তুত করা হইয়াছে ; আমাদের মন এই দ্বার-পথে গিয়া বাহ্যবস্তর বহির্দেশ 
শুধু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তর অস্থরে কি আছে তাহা দেখিতে পায় না। 
কিন্তু বাহ্য মন এবং আমাদের অন্ভবসত্তার মধ্যে যে দেওয়াল আছে তাহাতে 
পূর্ব হইতে প্রস্তত তৈমন কোন ফাঁক নাই ; যেহেতু বাহ্য মন গভীবতর আত্বা 
বা আপনার অন্তরের সভ্তাতে কি আছে অথবা যে ধানার জ্ঞান ভিতর হহতে 
আইসে তাহা দেখিতে পায় না, তাউ যে বাহ্যবস্তকে শুধু সে দেখিতে পাষ তাহা- 
কেই জ্ঞানেন কারণ বলিয়। গ্রহণ কব! ছাড়া তাহাব গতান্তব থাকে না। তাই 
আমাদেব সকল মনোময জ্ঞান বাহ্যবস্তর্জীত বলিয়া বোধ হয়, তাহা এমন সত্য 
যাহা বাহির হইতে আমাদের উপব যেন আরোপিত হইয়াছে : আমাদের কাছে 
জ্ঞান, আমাদের আতন্বসত্তায় যাহা নাই তেমন একট। কিছুব প্রতিবি্ব, প্রতিক্রিবা 
দ্বাবা গড়া তাহার একট প্রতিনূপ. তাহার একটা মনোময় ছবি বা নক্সা । 
বস্ততঃ সংস্পর্শ হইতে, গভীরে এক গোপন প্রতিক্রিয়। হয়, সেই প্রতিক্রিয়া 
ভিতব হইতে বস্ত্বর বা বিঘয়ের এক আসন্তর জ্ঞান উৎক্ষিপ্ত হয়, কেননা বিঘম 
আমাদের বৃহত্তর আত্মার অন্ততুক্ত অংশ; কিন্তু আমাদের অন্তরাত্বা এব' 
অবিদ্যাচছনন বহিশ্চর আত্মার মধ্যে যেমন এক দেওযাল আছে, তেমনি আর এক 
দেওযাল আছে সেই বহিশ্চব আত্মা এবং যে বাহ্যবস্তর সহিত আমাদের সংস্পশ 
হয় তাহার মধ্যে , এই দুই দেওয়ালের বাধান জন্য অন্তরের সত্য জ্ঞানের 
খুন অপৃণ একা প্রতিরূপ ব৷ প্রতিমূত্তি মাত্র বাহ্য মনে ফুটিয়া উঠে। 

এই যোগসুত্র আমাদেব জ্ঞানলাভের এই গোপন পদ্ধতি আমাদের বর্তমান 
বহির্ননের কাছে অস্পষ্ট এবং অপ্ত্যক্ষ, তাহা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয় যখন 
অন্তরের অধিচেতন সত্তা ব্যষ্টিতাবনার সীমা উল্লঙঘন করিয়া বহিশ্চর মনকে 
সঙ্গে লইয়া বিশ্বচেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন আমাদের ষহিশ্চর 
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তাদাত্ব্য জ্ঞান ও ভেদ জ্ঞান 


পৃকৃতি বিশ্বপ্রকৃতি হইতে স্কুল অন্ুময় কোঘ বা দেহ দ্বারা পৃথক হইয়া আছে, 
তক্রপ আমাদের অধিচেতনা বিশ্বচেতনা হইতে তাহার সুক্ষমতর মনোমম় 
প্রাণময় এবং সুক্ষ্মভতময় কোঘ (916801)) সমূহের সীমা বা বাবধানের জন্য 
পৃথক হইয়া আছে। কিন্তু আধচেতনাকে ঘিরিযা যে দেওযাল আছে তাহা 
'অধিকতর স্বচছ তাহাকে দে ওয়াল না বলিয়৷ বরং যাহার মধ্যে বহু ফাক আছে 
এমন বেড়া বল! চলে। তাহ] ছাড়া অধিচেতনাতে তাহার নিজ চেতনার 
এক অংশ এই সমস্ত কোঘের মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া নিজেকেই ঘিবিয়া 
একটা পরিমওল স্থষ্টি করিযাছে, ইহার মধ্য দিয়া অধিচেতনা জগতেব সংস্পশ 
লাভ কবিতে পারে এবং তাহার ফলে বাহিবের কোন সংস্পশ ব। অভিথাতকে, 
সস্তার মধ্যে প্রবেশ কবিবাব পূর্বে জানিতে এবং তাহাব সম্বন্ধে বাবস্থা অবলম্বন 
করিতে পাবে। অধিচেতনা এই পরিমণ্ডলকে যখেচ্ছ বিস্ফাবিত কবিতে 
পারে এবং তাহার আত্মপ্রক্ষেপকে (561 [):09)0010) প্রসাবিত কৰিব 
তাহার চাৰি পাশে অবস্থিত বিশ্বসন্তার মধ্যে ক্রমশ: অধিক তরভাবে অনুপু বিট 
হইতে পারে । ক্রমে এমন একটা সময় আমে যখন ভেদবোবের বেড়া একেবাবে 
ভাক্ষিয়া গে বিশ্বৃসস্তার সঙ্গে মিলিত এবং এক হইয়া যাইতে পারে, তখন তাহান 
চেতনা নিজেকে সাব্বভৌম বলিষা বোধ করিতে, সব্বসন্তার সহিত এক বলিয়া 
ব্ঝিতে পাবে। স্বাধীনভাবে বিশ্বাত্বা এবং বিশ্বপ্রকৃতিন মব্যে এই প্রবেশের 
ফলে ব্যষ্টিসন্তাব পরম মুক্তিলাভ হয়, তাহার মধ্য বিশ্বচেতনাব প্রকাশ হয় 
এবং সে নিজে বিশবাত্বক ব্যষ্ট্রপুরুঘ হয। এই সাধনা যখন পূণতা লাত করে 
তখন প্রথম ফল এই হয় যে বিশ্বাক্কাব, বিশ্বের মধ্যে যাহার বাস সেই অদ্ধব আত্মার 
উপলব্ধি হয়, এই মিলনের ফলে ব্যক্টিবোধেব বিলয় পধাস্ত ঘটিতে পাবে বা 
অহন্তা বিশ্বসন্তাব সঙ্গে মিশিমা যাইতে পারে । আর একটা সাধারণ ফল 
এই হয় যে ব্যষ্টিচেতনা বিশ্শক্তির কাছে পৃণবপে নিজেকে খুলিয়া পরে 'এবং 
দেহ মন প্রাণেব মধ্য দিয়া সেই শক্তিপ্রবাহই বহিযা যাইতেছে এ বোধ জাগে 
এবং ব্যাষ্টি ব্যক্তিব কর্ত-ত্ববোধ ঘুচিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল 
এত ব্যাপক হয় না; বিশ্বসত্তা এবং প্রকৃতির সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, বিশ্বযন 'ও 
তাহার শক্তি, বিশ্বপাণ ও তাহার শক্তি, বিশ্ুজড় এবং তাহাব শক্তিব দিকে মন 
অধিতকতরভাবে নিজেকে খুলিয়া ধবিতে পাবে । এহ খুলিয়া ধরিবার 
ফলে বিশ্বাস্থার সহিত ব্য্টিসন্তাৰ এক প্রকাৰ একটা একত্ববোধ জাগে, নিজের 
চৈতন্যের মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বচেতনার মধ্যে ব্যষ্টিসত্তা অন্তরঙ্গতাবে অন্তত 
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ইইয়া আছে, এই বোধ প্রায়ই অখব| সক্বদ! জাগিতে থাকে : এ অবস্থান 
স্বাভাবিকভাবে অন্য সকল সত্তার সহিত একত্ববোধ উস অনুভূত 
হয়; তখন বিশ্বসন্তার অস্থিন্ব সত্য এবং নিশ্চিত বলিবা উপলব্ধি হয় এব 
তাহা ভাবনাজাত ধাবণ। মাত্র আর খাকে না। 

বিশ্বচেতনা একত্ববোধজাত জ্ঞানের উপব প্রতিষ্ঠিত, কেননা বিশৃগত 
আত্মা নিজেকে সকলেব আত্মা, সকলকেই নিজন্বদপ এবং নিজের মধ্যে অবাস্থৃত, 
সকল প্রকৃতি নিজ প্রকৃতির অংশ বলিয়া জানেন। তাহার মব্যে যাহা কিছু 
আছে তাহার সহিত এ আত্মা এক ; এবং সবকিছুকে একাত্বতা-বোধ দিষা এব. 
নিজের মধো অবস্থিত নিবিড় অন্তরঙ্গতাব দ্বারা জানেন । কেননা বিশ্বান্। 
সবর্ব বস্তুর সঙ্গে যেমন এক হইয়া তেমনি একই সঙ্গে তাহাদিগকে অতিক্রম 
করিযাও বর্তমান আছেন, তাই এক হওয়াব দিক দিঘা যেমন একাত্বতাবো৭ 
এবং পূণ জ্ঞান আছে তেমনি অতিক্রম করিযা বর্তমান থাকা বা অতিস্থিতিব 
দিক হইতে আছে অন্তভুক্তি এবং অনুপ্রবেশ, প্রতি বস্তু এব সব্বস্তকে 
আবেষ্টন করিয়া খাকিবার জ্ঞান ও চেতনা, এবং অনুপ্রবেশ ও আবষ্টেনজাত 
বোব ও দিব্য দৃষ্টি। কাবণ বিশ্বপুকঘ প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টিব মধ্যে যেমন বাস 
কবেন তেমনি তাহাদিগকে অতিক্রম কনিয়াও তাঁহার এক অতিস্থিতি আচ 
বলিয়া তাহাব আত্মদু্টি এবং জগদ্ষ্টিতে এমন এক শক্তি আছে যাহার ফাপে 
বিশ্বচেতনা বেসমস্ত বস্তু ব। সম্ভার মব্যে বাস করেন তাভাদের মব্যে অবকদ্ধ 
হুইয়। পড়েন না , তিনি সর্বব্যাপী আত্মা এবং শক্তিরূপেই তাহাদের মধ্যে বাম 
করেন ; বস্থ ব! বাক্ির মবো তাহাদের স্বধন্মানুকূল যে ব্যষ্টিভাৰ আছে তাহা 
এই বিশ্রসত্তার বন্ধনেৰ কোন কারণ হইতে পানে না । তীহার যে বৃহন্তর 
সববাবার সন্ভা আছে তাহা। হইতে চ্যুত না হইযাও তিনি প্রতি বস্তপে রূপায়িত 
হইতে পারেন। এখানে বৃহত্তর সাব্বজনীন একত্বের মধ্যেই ক্ষুদ্রতর ব্যঠি- 
একত্বসমূহ বর্তমান আছে ; কারণ যেটুকু ভেদের জ্ঞান বিশবুচেতণায় বর্তমান আছে 
বা তাহাতে অনুশ্রবিষ্ট হইযাছে এই যগল একত্ববোধই তাহার ভিন্তি এবং তাহাতে 
কোন বিবোধের স্থষ্টি হয় না। যদি কখন কোন বস্ত্র হইভে সরিয়া দীড়াইয়া 
ভেদ এবং সংস্প॥ দ্বারা তাহাকে জানিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহাও হইবে 
একত্বের মধ্যে ভেদ, একত্বের মধ্যেই একটা সংস্প* ; কারণ এ ক্ষেত্রে আধেয়- 
রূপ বস্ত আবাররূপা শাস্তাবই অংশ । কেবল যখন আনও চূড়ান্ত ভেদ আপিয়া 
পড়ে, তখন অভেদভাব নিজেকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ 


৩১০ 


তাদাত্্য জ্ঞান ও ভেদদর্শী জ্ঞান 


এক ক্ষদ্রতর জ্ঞান জাগে, যে জ্ঞান তাহার মূল উৎসকে জানে না ; 'অখচ অভেদ 
তাৰ ব| একত্ববোধ রূপ সমূদ্রই সব্বক্ষেত্রে বহিতাগে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ 
চ্গানের তরঙ্গ বা! শীকরমালা প্রক্ষি্ত করে। 

এ হইল বিশ্বচেতনার দিকের কথা, ক্রিয়ার দিক হইতে এবং বিশৃশক্তিসকলের 
দিক হইতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, সে শক্তিব অবিরাম তরঙ্গোচ্ছাস 
এবং বিপুল প্রাবন দিকে দিকে সব্বদ] প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং তাহা 
কত সত্তা, কত বস্ত, কত গতি এবং কত ঘটনা গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে আবার 
গড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্বিষ্ট হইতেছে আবার তাহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে নিজেপিগকে খ্যহিত 'এবং রূপায়িত কবিয়া 
তুলিতেছে আবাব তখ' হইতে বাহির হইযা অন্য ব্যক্তি বা বস্তুব উপর আপাতিত্ 
হইতেছে । প্রত্যেক প্রাকৃত জীব একাধারে এই সমস্ত বিশবশক্তি গ্রহণের 
ভাণ্ড এবং তাহাদিগকে চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিযা দিবার যন্ত্র, প্রত্যেক 
জীব হইতে অন্য জীবে মনোময় এবং প্রাণময় শক্তির ধারা নিয়ত প্রবাহিত 
হইতেছে, বাহ্যপ্রকৃতির জড়শক্তিসমূহের মত শ্রাণ ও মনোময় বিশুশক্তিব বিপুল 
বঙ্গ ও বন্যাব স্বোতসকল চলিতেছে । আমাদের বহিশ্চব মনেব সাক্ষাৎ 
বোধ এবং জ্ঞানের নিকট এ সমস্ত ক্রিয়া ঢাক! পড়িয়া আছে ; আমাদেন অস্তব- 
পৃকঘ তাহা বোধ করে এবং জানে যদিও কেবল সাক্ষাৎ্সংস্পশ দ্বাবা ; কিন্তু 
সন্তা যখন বিশ্চেতুনায় 'অনুপবিষ্ট হয় তখন বিশ্বশক্তির এই সমস্ত খেলা আরও 
বিস্তৃতভাবে, -নারও অন্তরজরূপে, নিজের মধ্যেই স্থিত বলিষা জানা যায়। 
এ অবস্থায় জ্ঞান পৃণতব হইলেও জ্ঞানের ক্রিয়া বা ক্রিয়াপবিণাম বেবল আংশিক 
হইতে পারে, কেনন। যখন বিশ্বাত্বাব সহিত মৌলিকভাবে বা শ্বিতিব ক্ষেত্রে 
যুক্ত হওয়া সম্ভব হয় তখনও গতির ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন অপুণ 
খাকিযা যায়। বিবিক্ত আত্মসত্তার লোপ পাইংলও প্রাণ এব* মনেন স্বে শক্তি" 
প্রকাশের গতি স্বভাবতঃই নিরূপিত হয় ব্যষ্টিন্নপের বৈশিষ্টোর মধ্য দিয়া এবং 
যদিও বিশ্বশজির ক্রিয়া চলে তখাপি জীবন্ত ডাইনামো* দপী বাষ্টি রূপা" 
য়ণের মধ্য দিয়াই সে কর্মে ধারা চলিতে থাকে । কাবণ বাটিবূপী এই ডাই- 
নামোব কাজই হইল শক্তিসমূহকে নিব্বাচিত, কেন্দ্রীভূত এব' নির্বাচিত শক্তি- 
সকলকে রূপাধিত করিয়া তোল! এবং তাহান পব রূপায়িত শক্তিকে একটা 
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২৩ 


দিব্য জীবন বান্। 


বিশিষ্ট খাতের মধ্য দিয়। প্রবাহিত করিয়া দেওয়া : সমগ্রশক্তিপ্রবাহের অথ 
এই হইবে যে এ ডাইনামোর আর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে কাধ্য হইতে 
সরাইয়া রাখা ব। তাহার বিলোপ করা যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে ব্যষ্টি দেহ মন 
প্রাণের ক্রিয়াস্থলে অনিবর্বাচিত বিশুশক্তিরাজির এক বাধাহীন প্রবাহ, ব্যষ্টি কিন্ত 
নৈব্ব্যক্তিক কেন্তর বা খাত্তের মধ্য দিয়া কেবল প্রবাহিত হয়। এ অবস্থালাত 
সম্ভব কিন্ত তাহার জন্য প্রাকৃত মনেৰ ভূমিকে ছাড়াইয়৷ আধ্যাত্িকতার উচচতন 
ক্ষেত্রে পৌছা চাই । একত্ববোধ দ্বারা বিশুঙ্গানে স্থিতির অবস্থা লাভ হইলে, 
অধিচেতনা সাব্বজনীনতা লাভ করিরা নিজেকে বিশ্বাত্বার এবং অন্য সকলে 
গোপন আত্বাব সহিত এফ বলিয| জানিতে পাবে ; কিন্তু সেই জ্ঞানেব ক্রিমা- 
ধারায় এই একত্ববোধকে অনুবাদ করিয়া সকলের সঙ্গে চেতনার সাক্ষাং 
সংস্পর্শের এক বৃহত্তর শক্তি এবং অন্তরঙ্গতা লাভ হয় এই একত্ববোধেন 
অনুবাদে বৃহত্তর শক্তি ও অন্তরঙ্গতার সহিত সকলের সহিত চেতনার সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শ ঘটিতে পানে ; চেতনাৰ শক্তি বস্ত বা ব্যা্টর উপর আর9 অন্তর. 
প্রবল ও কাধ্যকবী ভাবে আসিয়া পড়িতে পাবে, কার্যকরী তাবে অন্যকে 
নিজের অস্তভুক্ত কবিয়া লওয়ার, তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশের শক্তি লাভ হয় 
এবং এই বৃহত্তর প্রকৃতিব পক্ষে যাহ। স্বাভাবিক অন্য ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে 
তেমন অস্থবঙ্গ দৃষ্টি এবং অনুভূতি সব্রিয়র্ূপে লাভ কবা যায কিন্তু সে জ্ঞোনেব 
ক্রিয়াণারা সাধারণত: ইছাৰ চেয়ে বেশী দূৰ অগ্রসর হয না। 

অতএব অধিচেতন! যখন প্রসারিত হইয়া বিশুচেতনায় নূপান্তরিত হয 
তখন আমর! বৃহত্তৰ ভ্ঞান লাভ কবিতে পারিলেও পৃথ এবং মৌলিক জ্ঞান পাই 
না। আবও অগ্সর হইয়া যদি একববোধজাত জ্ঞান বিওদ্ধ অবস্থায় কিরূপ 
এবং সে জ্ঞান কতদৃব বা কিরূপে জ্ঞনেন অন্যান্য শক্তিকে উৎপনু করে, 
আশ্য় দেয অখবা বাবহাব কবে তাহা জানিতে বা দেখিতে চাই তবে আমাদেব 
অন্তন্দন, অন্তঃপ্রাণ এবং সূক্ষ্রভতেব ভূমি অতিক্রম করিযা অধিচেতনার দুই 
প্রান্তে স্থিত দৃই ভূমির দিকে অগসব হইতে হয়, তখন আমরা অবচেতনার কাছে 
এ সমস্ত প্রশ্র উত্তর চাহিতে এবং অতিচেতনাকে স্পর্শ করিয়া বা তাহার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইরা ইহার সমাধান কৰিতে চেষ্টা করিতে পারি । কিন্ত অবচেতনায় 
সব কিছুই অন্ধ, গণচেতনায় যেরূপ দেখ৷ যায় তন্রপ এক সাব্জনীনতা তাহার 
আছে কিন্ত তাহা অন্ধকারে ঢাকা. সেখানে অস্ফাট ব্যষ্টিভাবনা আছে যাহা 
আমাদের কাছে অনৈপগিক অখবা যাহা শুধু সহজাত সংস্কার পরিচালিত এব" 


৩১৭ 


তাদা জ্ঞান ও ভেদদরশ। জ্ঞান 


বিকৃতাঙ্গ ; এখানে এই অবচেতনার ভিত্িরূপে অন্ধকারাচছনুভাবে একাত্ব- 
বোধজাত এক জ্ঞান আছে, যেমন আছে-_আমরা পৃক্বেই দেখিয়াছি-_নিশ্চে- 
তনার মধ্যে ; কিন্ত সে জ্ঞান নিজেকে বা নিজের রহস্যকে প্রকাশ করে না। 
কিন্ত উদ্বৃ স্থিত অতিচেতন ভূমিসকল স্বাধীন এবং জ্যোতিন্ময় অধ্যাত্মচেতনার 
তিভ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে গেলেই আমাদের জ্ঞানশক্তির আদিমূল 
খূ'জিয়া পাইতে পারি এবং একত্ববোবজাত জ্ঞান এবং তেদবৃদ্ধিজাত জ্ঞান, জ্ঞানের 
এ উভয় ধারার উৎপত্তি-কখা৷ এবং তাহাদেব ক্রিযাতেদের রহসা বুঝিতে পারি। 
আমাদেব আব্যাত্িক অনুভবে কালাতীত সংস্বব্বপেব যে প্রতিবিষ্ব পড়ে 
তাহ হইতে তাহাব সম্বন্ধে আমনা যেটুকু জানিতে পাই তাহাতে দেখি সেখানে 
সম্ভ এবং চৈতন্য একই বস্ত। চেতনাকে মনন এবং নোধেন কতকগুলি 
ক্রিরার সঙ্গে এক কবিযা দেখিতে আমরা অভ্যস্ত এবং যেখানে এ সমস্ত বত্তি 
নাই ব। নীরব ও নিষ্পন্দ অবস্থায় আছে, সত্তার সে অবস্থাকে আমরা অচেতন 
বলি কিন্তু যেখানে প্রকাশ্যভাবে কোন ক্রিরাধান৷ নাই, তাহাকে প্রকাশ করিবার 
কোন চিহ্ন নাই, এমন কি যেখানে তাহা বস্তব হইতে উপমং্ছত হইয়া শুদ্ধ 
সংস্বরূপেব মধ্যে সমাহিত হইযা আছে অথবা অসতের মধ্যে সংবৃত হইযা 
পড়িয়াছে, সেখানেও চেতনা থাকিতে পাবে বা থাকে । চৈতন্য সন্তার 
স্ববপগত উপাদান, ইহা ম্বয়ন্তু বা আপনাতে আপনি বর্তষ্নান , উপশান্ত হই, 
খাকিলে বা ক্রিয়াীন হইলে, আবৃত হইনা অসাড় কোনভাবে অভিনিবি? 
বা সংবৃত হঞ্টরা পড়িলেও তাহার লোপ হয না. এমন কি যাচা সপ্বপ্তি, জড় 
সমাধি, অন্ধ মুচ্ছ।, জ্ঞানহাবা বা ড্ঞানশুন্য অবস্থা বলিয়া বোৰ হয তাহাতেও 
চেতনা সত্তাব মধ্যে বর্তমান থাকে । কালাতীত পরমস্থিতিন্তে চৈতনা অত্তার 
সঙ্গে একীভূত এবং নি্ছ্িয়, সেখানে চেতনা একটী পুখক তন্ত্র নয়, সেখানে 
তাহা কেবল সংস্বূপের স্বরূপগত বিশুদ্ধ আত্বচেতনা | সেখানে আমরা 
যাহাকে জ্ঞান বলি সে জ্ঞানেব কোন প্রয়োজন নাই, তাই সে জ্ঞানের কোন ক্রিয়াও 
নাই | সত্তা সেখানে নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত, তাহার নিজেকে জানিতে 
অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার 
প্রয়োজন নাই । ইহ। স্পষ্টতঃ যেমন শুদ্ধ সংস্বরূপের বেলায় পত্য তেমনি তাহা 
অনাদি সব্বনতেব বেলায়ও সত্য ; কেননা চিন্ময় আত্মসন্তায় যেমন স্বভাবতঃই 
আত্মসংবিৎ বা আত্মসচেতনত বর্তমান আছে, তেমনি সন্বসতেব নিজ সততায় 
স্থিত সব্ববস্তুর চেতনা বা সংবিৎ তাহাতে প্রকৃতিসিদ্ধ ক্ীপেই বর্তমান আছে : 
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নিজের দিকে দৃষ্টিপাত কনিয়া বা নিজেকে পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞানের কোন 
ক্রিয়া দ্বাবা ইহাকে ফুটাইযা৷ তুলিতে হয়না কিন্ত সেই একই স্বরূপগত সংবিতে 
ইহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত : স্বরপত ইহা! সকলের সহিত এক বলির৷ 
স্বাভাবিক ভাবেই ইহাতে সব্বসচেতনতা বর্তমান থাকে । এই ভাবে আত্মা 
বা পুকধ নিজের কালাতীত আস্মসন্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া মেই ভাবেই তাহার 
কালগত সত্তা এবং কালের মধ্যে অবস্থিত সব কিছু সম্বন্ধে মচেতন হন ; সে 
সচেতনত৷ স্ববূপগত, অন্য নিনপেক্ষ, পণ এবং তাহার জন্য তাহাকে কোন 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বা জ্ঞানের কোন ক্রিয়াকে অবলম্বন করিতে হয়না, 
কেননা ইহা নিজেই সক্ষ। ইহাই স্বরূপণত তাদাত্ব্য সংবিৎ বা চেতনা ; 
বিশ্বসত্তায এ চেতনা প্রযুক্ত হইলে তাহান অথ এই হইবে যে তাহা আক্জান 
মৌলিক স্বতঃপ্রকাশিত স্বর€ক্রিষ জগ২-সংবিৎ বা জগংখচেতনা, কাৰণ আত্বাই 
সব্ববন্ত হইয়াছেন এবং সন্ববস্ত্র তাছাৰ আগ্পত্তাব মব্যে অবস্থিত আছে। 
কিন্। চিন্ময সংবিতেব বা অধ্যান্্র চেতনাব আর এক স্থিতি বা অবস্থা 
আছে বাছ। বিওদ্ধ আত্মচৈতনোব 'এই স্থিতি এবং শক্তি হইতে জাত বা উৎ্সাবিতি 
বলিষা আমাদিপেব নিক বোধ হয় , যত তাহা একটা প্রখম ব্যতিক্রম মনে 
হইতে পারে কিন্ত বস্তুতঃ তাহ। তাহাব একটা স্বাভাবিক এবং অন ভঙগী, 
কেননা পরম পুকঘেব আত্রজ্ঞান, আাম্রচেতনা বা একত্বজাত চেতনার উপাদান 
দ্যাই তাহা গঠিত ; নিজেপ শাশৃত প্রকৃতিব কোন বিকৃতি না পনিবর্ভন সাধন 
না কবিয়াই 'এই আত্বচেতনা অস্তভুক্তি এবং অন্যধ্যামিত্বে যুগপৎ বোবজাত 
এক গৌণ চেতনাকে নিজের মব্যে স্থান দিতে পাবে । যিনি স্বয়ন্ত, যিনি 
পনম পুকপ তিনি নিজেব অদ্বিতীয় অখণ্ড সন্তাব মবো সব্বভূতের সস্তা অনুভব 
করেন ; তাহাব মধ্যেই সব কিছু অন্তভুভ্ত আছে এবং তাহাদেন সন্তা নিজের 
সন্ভা, তাহাদেন চেতনা নিজের চেতনা, তাহাদেৰ শক্তি নিজের শক্তি এবং 
তাহাদের আশন্দ নিজে আনন্দ বলিয়াউ তিনি জানেন ; মেই সঙ্গে সব্ধভূতেনর 
আক্নাপে তাহাদের সকলেব মণ্যে পণিব্যাপ্ত হইয়া সকলের মবো বাস করিয়া 
অপরিহার্ধারপে তাছাদেব মবাস্থিত সব কিছু জানেন : কিন্ত এখানেও এই 
সমস্ত চেতনা স্বভাবসিদ্ধ, স্বত:প্রকাশ এবং স্ববংক্রিষরপে বর্তমান গাকে, তাহার 
জনা কোন ক্রিযা, জ্ঞানের দৃষ্টি বা ক্রিয়াশীলতার প্রযোজন হয় না; কেননা 
জান এখানে ক্রিয়ারূপ নয় কিন্ত বিশুদ্ধ, নিত্য, স্বপগত একটা অবস্থ। | 
সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের মূলে আছে একাত্মবোধজাত এই তাদাজ্বা চেতনা, যে চেতনা 
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গব কিছু জানে, অথবা যাহাতে সবই যে তিনি এ বোধ সব্বদা বর্তমান খাকে। 
আমাদের চেতনায় অনুবাদ করিলে ইহা উপনিষঘদের তিনটি সূত্রে যাহা ব্যক্ত 
করা হইয়াছে তাহা পাই ১" "তিনি যিনি আত্মাতে সব্বভূতকে দশন করেন, 
"তিনি যিনি সব্বতৃতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন", "“তিনি যাহার মধ্যে 
আত্বাই সব্বভূত হইয়াছেন -_অথাৎ ইহাতে অন্বর্ভূক্তি, অন্তধ্যামিহব এবং 
একত্ব এই তিন ভাবই বর্তমান আছে । কিন্তু মূল চেতনাৰ এ দর্শন চিন্ময় 
আত্মানুভব মাত্র, ইহা সম্তার আত্মজ্যোতিব দশন, ইহা ভেদদশন অখবা আত্মীকে 
বিঘযন্ধপে পরিণত করিয়া সেই আস্মাব উপর দগ্টিপাত কবা নয়। কিন্ত এই 
মূল আত্মানুভবের মধ্যে চেতনাৰ আব এক দৃষ্টির প্রকাশ হইতে পাবে যাহাকে 
সেই পরাচেতনার আত্গসমাহিত অবস্থাব স্রূপগত আত্মজ্যোতি এবং স্বপ্রকাশের 
আদ্য সক্রিয় উপাদান ঠিক বলা যায না. যছিও ম্বদপগত সন্ভাবনাূপে তাহা 
আত্মারই অনিবাধ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এক শক্তি। এই দৃষ্টি চিন্মস পবম চেতনাল 
অন্য এক স্থিতির সহিত বর্তমান থাকে অখবা তাভাকে আনয়ন কবে, যে স্থিভিতে 
আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি তাভাব প্রখম সুচনা হয়, এখানে চেতনার একটা 
অবস্থা আছে এবং তাহার মধ্যেও তাহার সঙ্গে অন্তবঙ্গভাবে বর্তমান জ্ঞানের 
এক ক্রিয়া আছে ; এখানে পুকঘ নিজেকে দেখেন, তিনি নিজেব আত্মস্ঞানের 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞেব হন ; একভাবে বিষধী ও বিঘয় রূপ খাব কবেশ--অখবা 
বলা উচিত যে বিঘর ও বিষয়ী এই দুই বোধ একেবই মধ্যে বস্তুমান খাকে । কিন্ত 
এই দৃষ্টি এই-জ্ঞান এখনও স্বরূপানুগত, এখনও ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এখনও ইহা 
একত্ববোধেব এক ক্রিয়া ; মাভাকে আমনা ভেদভ্গন রূপে অনুভব কৰি তাহা 
এখনও আবন্ত হর নাই । 

কিন্তু যখন বিঘয়ীরূপে স্থিত পুকঘ বিঘযরূপে স্থিত নিজের নিকট হইতে 
নিজেকে কতকটা সরাইয়া নেন তখন চিন্মব জ্ঞান বা একত্ববোধজাত স্ুগনের 
তৃতীয় স্থিতির সুচন৷ দেখা দে, তখন প্রকাশ হয় এক অন্তরজ অব্যাত্ব দৃষ্টি, 
একটা চিন্ময় ব্যাপ্তি এবং অনুপ্রবেশ ; এক চিন্ময় অনুভূতি যাহা সবকে আত্ব- 
স্বরূপ দেখে বা বোধ করে, সকলকেই আাত্বস্বরূপে ম্পনশ করে । তথায় বিঘয়ের 
মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহা স্বরূপতঃ কি এবং তাহাব মধ্যে ** রহিয়াছে তাহা 
আধ্যাত্বিকভাবে অনুভব করিবার এক শক্তি আছে, একত্বনোধই এ অনভবকে 
ঘিরিয়া ইহার সব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, একত্ব বোধ দিয়া এ অনুভব গঠিত 
হয়। সেখানে আব্যাত্বিক বা চিন্ময় এক বারণ! ব। প্রত্যয় আছে মাহা মননের 
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আদি উপাদান, যে ভাবনা নিজের অজ্ঞাত পদার্থকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা 
করে ইহা সে মনন নহে, আত্মস্বরূপে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে যাহা জানা আছে এ মনন 
তাহাই বাহিব করিযা আনিমা আত্বার আকাশে বা আত্মচেতনার প্রসারিত 
সত্তাতে আত্মন্জানময় ধারণাব বিষয়রপে গ্রহণ করিবার জন্য স্থাপিত করে। 
এ ভূমিতে আছে এক চিন্ময-ভাব-তরঙ্গ, এক চিন্ময় অনুভূতি, আছে একত্বের 
সহিত একত্বেব, সন্তার সহিত সত্তাব, চেতনার সহিত চেতনাব, আনন্দের সহিত 
আনন্দের পবস্পর সমিলন । আবার এখানে শাছে অভেদেব মধ্যে ভেদাভাসেন 
উল্লাস, পবম একহে বিধৃত প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন ও নান! সম্বন্ধ স্বাপনের 
পরম হর্ধ, শাশৃত অদ্ধব স্বরূপেব বন্ত শক্তি, বু সত্য, বনু সন্তাব, অবূপের বনু 
বপাষণেন আনন্দ মিলন। সন্ভাব মব্যস্থিত সম্ভৃতির সকল খেলা নাস 
প্রকাশের জন্য আত্মচেতনার এই সমস্ত শক্তিকেই ভিভিনপে গ্রহণ করে। 
কিন্ত তাহাদের চিনময মুলে এ সমস্ত শক্তি আত্মাব স্বনূপ শক্তি, তাহাবা গঠিত, 
পবিকল্পিত, বিস্প্ট যান্ত্রিক বা করণ-শক্তি নহে, চিন্মম অদ্ববতত্ব যখন নিজেকেং 
ক্ষেত্র করিয়া নিজের উপব ক্রিবাশীল হন তখন তীহার আত্বচেতনায যে জ্যোতি- 
রুজজ্বল আন্র-সচেতন উপাদানের প্রকাশ হয এ মমস্ত শক্তি তাহা ছাড়। অন। 
কিছু নহে, শুদ্ধ চিংই এখানে দৃষ্টিশক্তি, শুদ্ধ চিতেন স্পন্দনই এখানে সংবেদন 
রূপে দেখা দেয়, আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত শুদ্ধ চিংই ধারণা এবং অনুভূতিরূপে 
প্রকাশ পায। বস্থতঃ এ সমস্তই একববোধজাত জ্ঞান. অখ গুচেতনাব বনু 
আন্মপাবণেব মবো তাহাব স্বরূপশক্তির স্বতঃসঞ্চবণ | চি২পুকঘেব অনন্ত 
আত্বানৃভূতিব বিচনণ-ল্ত্রেব এক প্রান্তে আছে শুদ্ধ নিরুপাধিক তাদাত্ব- 
প্রত্যয় বা অদ্বৈতানুভূতি, অপব প্রান্তে আছে বধ বূপায়িত একত্ববোব, এক- 
দিকে আছে আত্মসমাহিত স্বপানন্দ অপনদিকে আছে আ্বত-বস-ভাবিহ 
বহুবিচিত্রতার আত্মীভিনিনিছ পরম আনন্দ । 

যখন পুথক করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি একত্ববোধকে অভিভূত কবিয়া ফেলে 
তখন ভেদজ্ঞানেব সুচনা হয় : তখনও আত্বাতে বিষষের সহিত একত্ববোধ 
থাকে কিন্ত প্রকতিগত ভেদের খেল! সেখানে চরম করিয়া তোলা হয়। প্রথমে 
ভেদভাবনা আত্বা এবং অনাত্বারূপে প্রকাশ পায় না, আত্মা এবং অন্য আত্বা এই 
বোধ মাত্র জাগে । একত্ব জ্ঞান বা একতববোধ হইতে জাত জ্ঞান কতকটী 
তখনও খাকে কিস্ বিনিমঘ এবং সংস্পশজাত জ্ঞানের গুরুভাব তাহার উপব 
পড়ে, তাহাকে ডুবাইয়া দেয় এবং অবশেঘে নিজেরা তাহার স্থান এমনতাবে 


৩১৬ 


ভাদাঙা জন ও ভেদদর্শী জ্ঞান 


অধিকার করে যে অভেদ প্রতায় গৌণ হইয়া পড়ে, মনে হয় বিবিক্ত আত্মা 
সকলের যে পরম্পর সংযোগ, আবেষ্টনকারী এবং ব্যাপক যে সংস্পর্শ, পরস্পরের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ এবং তজজাত যে অস্তরঙ্গতা তখনও বর্তমান থাকে তাহা যেন 
একত্ববোধের ফল আর নয় তাহার কারণ । অবশেঘে একত্ববোধ আবরণের 
পশ্চাতে লুক্কাষিত হইয়া পড়ে এবং তখন সত্তার সহিত অন্য সন্তার, চেতনার 
সহিত অন্য চেতনার খেলা চলে; অন্তগুদভাবে একত্ববোধ তখনও থাকে কিন্তু 
তাহা অনুভূতিতে প্রকাশ পায় না ; তাহার স্বানে দেখা দেয় প্রতান্ষগ্রহণ, 
অন্তরজ সংস্পশ ও অনুপ্রবেশ, পরস্পরের মিশ্রণ এবং বিনিময় | এই অন্যোন্য 
ক্রিয়া দ্বারা অল্পবিস্তব অন্তবক্ত জ্ঞান, অন্যোন্য চেতনা, বিঘর-চেতনা বা বস্ত- 
জ্ঞান লাভ করিবার মন্ডাবনা বর্তমান থাকে । এখানে আত্বান সঙ্গে আত্মার 
মিলন বা সংযোগ হইতেছে এ বোধ নাই ; আছে অন্যোন্যাশ্বয়স্বেব অনভব : 
তৰ্‌ পৃণণভেদজ্ঞান অপরকে নিজ সন্তা হইতে একেবারে পৃথক জ্ঞান না পুবাপূরি 
বিদ্যা এখনও আসে নাই । চেতনা খব্বকায় হইয়া পড়িষাচে তবু আদি 
জ্ঞানের শক্তি তাহাতে কিছু আছে, যদিও সে জ্ঞান মুলে এবং স্বরূপে যেরূপ 
পৃণ ছিল খ গুতাব জন্য সে পূণতা হাব্রাইযা অনেকটা বীরধাহীন হইযা পড়িরাছে ; 
তাই তাহা ভেদের মধো ক্রিযা করিনা অন্তবঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ওধু ভাগাইতেছে 
কিন্ত একত্ববোব ফ্টাইতে পারিতেছে না। চেতনাছাবা বিঘযকে অন্তর্ভূক্ত 
করিবার এবং আবেই্টন দ্বারা বস্বচেতনা বা বস্ত্জ্ঞান লাভ কবিনাৰ শক্তি এখনও 
আছে ; কিচ্যি এখন যাহা বাহিবের বস্ত্র হইযা দাড়াইয়াছে তাহাই অনস্তভুক্ত 
করা হইতেছে, এই বাহ্যবস্ত্রকে আপনাৰ শাত্বাব কোন উপাদানে বপাস্তরিত 
করিয়া লইতে হয় অজিত বা পুনর্লব জ্ঞানের দ্বাবা ; সেজন্য চেতনাকে বিঘয়ে 
অভিনিবিট এবং কেন্দ্রীভূত হইযা তাহাকে সন্তার এক অংশবপে অধিকার 
করিতে হয়। এখনও বিষয়ের মব্যে অনুপ্রবেশের শক্তি আছে কিন্ত তাহার 
আর সে স্বাভাবিক ব্যাপকতা নাই এবং তাহা একত্ববোধে লইমা যাঁয় না; 
বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট চেতনা জ্ঞানেব বিষয় ব৷ জেয বস্তন মধ্যস্থিত যে সকল তথ্য 
এইভাবে সংগ্রহ বা লাভ করিতে পারে তাহ] জ্ঞাতা বা বিঘরীর নিকট উপস্থাপিত 
করে। এখনও চেতনার সহিত চেতনাব মর্্াবগাভী সান্দাৎ সংস্পর্শের শক্তি 
আছে, তাহার ফলে উদ্বৃন্ষল ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান লাভ হর কিন্তু সে জ্ঞান, যে সমস্ত 
বিন্দুতে সংস্পর্শ হয় এবং যতক্ষণ পধ্যন্ত সংস্প্শ থাকে তাহাতে সীমাবদ্ধ | 
এখনও একটা অপরোক্ষ বোধ, চেতনাময় দৃষ্টি, চেতনাময অনুতবশক্তি আছে 


৬১৭ 


দিধা জীবন বর্ত। 


যাহা বন্তর ভিতরে এবং তাহা বহিস্তলে বা বাহিরে যাহা! আছে তাহা দেখিতে 
ও অনুভব করিতে পারে । এখনও সত্তায় সত্তায় চেতনায় চেতনায় পরস্পরের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ এবং অন্যোনাবিনিময় আছে, আছে পরম্পরের ভাবন৷, অনুভূতি 
বা সংবেদন, সকল প্রকার শক্তির তরঙ্গমালার অভিধাত গ্রহণ--যাহাদের 
লক্ষা, সমবেদনা এবং মিলন অথবা বিরোধ ও সত্ঘধের দিকে । এখনও 
অপর চেতনা বা অপর সত্তাকে কখনও অধিকার করিয়া কখনও বা তাহাদের 
দ্বাবা অধিকৃত হওয়া স্বীকার কবিযা লইযা এঁকাসাধনের চেষ্টা চলিতে পারে ; 
অখবা পরস্পরকে অন্তর্ভুক্ত কবিয়া পবম্পবেৰ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পরস্পরকে 
অধিকান কবিয়া একত্বসিদ্ধিব দিকে জোব দেওয়া যাইতে পানে । জ্ঞাতা 
সাক্ষাৎ সংস্পশ ছানা এই সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিষা অবগতি হয এব; এই ভিত্তির 
উপন হাহা পারিপাশিক জগভেখ সকল সন্বপ্ধ গডিয়া তোলে । ইহাই 
বিষয়ের সহিত চেতনার সাক্ষাংসংস্পশজনিত জ্ঞানের উত্স, এ জ্ঞান 
আমাদের অন্থরপুকঘেব পক্ষে স্বাভানিক কিন্ত আমাদেন বহিঃপ্রকৃতির কাছে 
ইহা অপবিচিত অখবা অতি আপুণভাবে মাত্র জ্ঞাত। 

ভেদদশী অবিদ্াান এই প্রাথমিক অবস্থায এখনও জ্ঞানের খেলা আছে 
যদিও সে জ্ঞান সীমিত এবং ভেদ্দশী : অন্ত্রগু? একত্বেব এক শক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠত থাকিয়াই এখানে বিনিক্ত সন্তাব খেলা চলিতেছে, তাহার ফলে গোপন 
একত্বের অপৃণ প্রকাশমাত্র সম্ভব হইতেছে । পুণ স্বূপগত একত্বচেতনা। 
এবং একত্ববোধজাত জ্ঞানের ক্রিষা পরারপ্পলোকের ধন্ম : এই সাক্ষাংসংস্পশজ 
জ্ঞান জড়াতীত মনের উচচতম ভুমিমকলেব মুখাধন্ম ; এসব ভূমি আমাদের 
বহিশ্চর সন্তাব কাছে অবিদ্যাৰ আচছাদনে আবৃত হইয়া আছে; জড়াতীত 
মনের নিমৃতৰ ভূমিতে ও এ জ্ঞান প্রকাশ পায় কিস্ত খব্বকায় হইয়৷ এবং তাহাতে 
তেদ-দশনের ছাপ ম্প্টতন খাকে : যাহা কিছু জড়াতীত তাহাব মধ্যে এ জ্ঞান 
একট। উপাদানদূপে আছে ব। থাকিতে পারে । আমাদেব অধিচেতন সন্তান 
পক্ষে জ্ঞানলাতের ইহাই মুখ্য যন্ত্র, তাহর চেতনাৰ প্রধান অবলম্বন ; কেননা 
অধিচেতন সন্তভা বা অন্তরপুরুধ অবাচতন ভূমি সকলেব উপর এই সমস্ত উচচতর 
ভূমির চেতনার একট। অভিক্ষেপ (710)00101) ) বা অবতবণ ; তাই তাহার 
উৎপত্তিস্থানের চেতনাব বন্ধে অধিচেতনাব উত্তবাধিকার আছে ; অথাৎ 
এ সত্তার সহিত উচ্চতর ভূমিব অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ এবং আত্বীয়ত৷ সূত্রে নিবিড় 
সংযোগ আছে | আমাদের বাহ্য প্রাকৃত সত্তায় আমরা নিশ্চেতনার সন্তান; 


৩৬৮ 


দয়া জান ও ভেদদশী জ্ঞান 

আমাদের অস্তবের অধিচেতন সন্তাই আমাদিগকে প্রাণ মন ও চেতনাব উচচতর 
ভূমিসকলের উত্তরাধিকারী করিয়াছে ; তাই যতই আমরা নিজেদিগকে 
শিখি, ভিতর হইতে বিত্তলাভ কবি ততই আমবা নিশ্চেতনা জননীব বাহুবন্ধন 
হইতে মুক্ত হই এবং ততই আমর সেই সব্বস্ব্পের দিকে অগ্রসর হই ফিনি 
আজিও আমাদের অবিদ্যার কাছে অতিচেতনাব মধো রহিয়াছেন। 

সত্তা হইতে সন্তাব সম্পূর্ণ বিচে5দ ঘানিলে অবিদা পূর্ণ হইযা উঠে, চেতনার 
সহিত চেতনাব সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তখন সম্পূর্ণরূপে বা গভীবভাবে আবৃত হইয়া 
পড়ে, যদিও তখনও আমাদের অধিচেতন অংশেব মধ্যে তাহান ক্রি চলিতে 
থাকে ; ঠিক সেখানকা'ব মত ভিন্তিবূপে গোপনে অবস্থিত একত্ লা একন্ববোধও 
আামাদেব মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছনু হইয়া আছে যদিও সাক্ষাং ভাবে ক্রিযা কবিতেছে 
না| সম্তাব বহিভাগে এক পূর্ণ ভেদ বোধ দেখা দিযাচ্ছে, বিভাগের 
ফলে আত্মা এবং অনাত্বা--এই দই আসিম। পড়িয়াছে ; আনাত্বাব সহিত কার- 
বান কবিবাব প্রযোজন আসিয়াছে অখচ তাহাকে জানিবাৰ না বশে জানিবার 
কোন প্রতাক্ষ উপাম নাই, প্রকৃতিকে তখন পবোক্ষ উপায স্যাষ্টি কনিতে ভউধাছে : 
সে উপায এই :-__আমাদেন স্থূল ইন্দ্িম বস্তব সংস্পর্শে আসে, আামুপ্রবাতের 
ভিতর দিয়া বহিনাগত অভিধাতেব খবন ভিতবে প্রবেশ কৰে, স্বুল ইন্দিমক্রিয়ার 
সহায ও পরিপূবকদ্ধপে মনে তখন এক প্রতিক্রিষা এবং সমনৃুয়কানী বৃত্তি 
জাগে,এস্সমস্তই পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি ; কেননা চেতনাকে এই 
সমস্ত কবণ বা যন্ত্রে উপব নির্ভর কবিতে বাধ্য হইতে হম, যেছেতু সে সাক্ষাৎ 
ভাবে বস্ব বা বিঘরের সংস্পে আসিতে পারে না। এই সমস্ত উপাষের 
সঙ্গে যুক্তি, বুদ্ধি ও বোধিকে যোগ কনা হয, পরোক্ষভাবে আনিত হইয়া থে 
সমস্ত সংবাদ ইহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে ইহাবা তাহাদিগকে 
গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া বাখিয়া, আহবিত তথ্য গুলির 
সাহায্যে অনাত্বীকে যতটা পাবে জানিতে, বশে জানিতে, অধিকার কবিতে 
প্রযাস পায় অথবা মূল ভেদজ্ঞান বিবিক্ত সত্তাকে যতাটুকু অনুমতি দেম ততটুক 
পরিমাণে অনাত্বাব সহিত আংশিক এঁক্য অনুভব দেখা দেশ। স্পটদতই এ 
সমস্ত উপায় অপর্যাপ্ত এবং অনেক সময় অযোগ্য এবং মনের ক্রিয়াব এই 
অপরোক্ষ ভিত্তি এমনভাবে জ্ঞানকে প্রভাবিত বা পীড়িত করে যে গানের 
গোড়ায় একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয় , নিশ্চেতনা হইতে আমাদের যে জড় 


২১ ৩৫৯ 


দিবা জীবন বার্তা 


সত্তা উন্মিষিত হইয়াছে এবং যাহা এখনও মুক্তিলাত করিতে পারে নাই তাহার 
প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ জ্ঞানের এই মৌলিক ন্যনতা থাকিয়াই যায়। 

পরম অতিচেতনাই যেন বিপরীতমুখী হইয়া নিশ্চেতনারূপে পুনরায় দেখা 
দিয়াছে; এ নিশ্চেতনা সেই অতিচেতনারই মত অনাপেক্ষিক বা নিরুপাধিক, 
তাহারি মত স্বয়ংক্রিয়, কিন্ত এখানে চেতনা এক বিরাট সংজ্ঞাহীনতার 
সংবৃত ; ইহা যেন নিজের মধ্যে নিজে হারাইয়া গিয়াছে, নিজেরই অনন্ত 
অতলতাব মধ্যে নিমভ্জিত হুইযা পড়িয়াছে। নিজের স্বয়ন্তু সত্তায় নিজের 
জ্যোতির্ময় আত্মসমাধিই যেন ব্ূপান্থরিত হইয়া অন্ধকারময় সংবৃতিরূপ ধারণ 
করিয়াছে ; খরণ্পেদে ইহাকেই "তম আসীং তমসা গু" 'অন্ধকার যেন অন্ধ- 
কাবে অবগুষ্ঠিত হইয়াছে বলা হইযাছে ; তাই নিশ্চেতনাকে 'অসঙএন মতই 
মনে হয় : স্বরূপান্গত জ্যোতির্্বয আত্মসংবিতের স্থানে দেখা যাইতেছে যেন 
চেতনা আত্ববিস্মতিব অতল গভীবে ডুবিয়া গিয়াছে, সস্তার মধ্যে চেতনা 
স্বপ্নপে খাকিয়াও যেন জাগিমা নাই । অখচ এই সংবৃতচেতনায় প্রচ্ছনন হইয। 
আছে এক তাদাত্ব্াবোধ বা একত্ববোবজাতি ভান ; ইহার অন্ধকার অনশ্েব 
মধ্যে সন্তাব সকল সতোোব মংবিৎ বা জ্ঞান গোপনভাবে বহন করিতেছে : 
এবং যখন ইহা ক্রিয়া এবং স্থাষ্ট কবে তখন নিক্গ মধ্যস্থিত স্বরূপগত জ্ঞানের 
বশেই সমশ্ড সঠিক এবং পৃণভাবে সন্ছজিত হুইযা উঠে, কিন্তু প্রথমে ইহা চেতনা- 
রূপে ক্রিয়া কবে না, কবে শকিরূপে। প্রতি জড় বস্তর মধ্যে আছে এক 
নির্বাক সন্ভতবিজ্ঞান (২০৪1 10089) বা থতচিত, প্রভূত পক্তিশালী এবং 
স্বত*পরিণামী 'এক বোধি, তখায় অচক্ষ হইয়াও যখাযখভাবে সাক্ষাদ্দশন ও 
বোধের এক শক্তি বাস কবিতেছে, তাহাতে স্বযংক্রিয় এক বুদ্ধি আছে যাহা 
তাহার অচিন্থিত এবং অব্যক্ত ধাবণ। বা কল্পনাকে রূপায়িত করিয়া উচঠাইতেছে 
তাহার নিমীলিত দট্টিতে আছে অক্ষণ দৃষ্টিশক্তি, তাহার মধ্যে বোধহীনতার 
প্রলেপ দেওয়। নিব্বাক অবরুদ্ধ এক সংবেদন শক্তি আছে যাহা অব্যখভাবে 
যাহা কিছু ঘটাইবার তাহা ঘটাইযা শুলিতেছে । নিশ্চেতনার এই স্থিতি ও 
ক্রিয়া স্প্তই শুদ্ধ অতিচেতনাব স্থিতি '9 ক্রিযান অনুরূপ, ওধু আদি আত্ম- 
জ্যোতির স্থানে আত্-অন্ধকারের ভাঘানম তাহাদেব অনুবাদ করা হইয়াছে। 
জড় রূপের মধ্যে স্বরূ(পগতভাবে খাকিলেও এ সমস্ত শক্তির উপর সে রূপের 
অধিকার স্থাপিত হয় নাই তখাপি তাহারা নিব্বাক অবচেতনার ভিতর দিয় 
ক্রিয়া করিতেছে । 


১৬, 


তাদাত্বা জ্ঞান ও ভেদ জ্ঞান 


যাহার কথা সাধানণভাবে আমরা পৃব্বেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সংবৃতি 
হইতে পরিণতির পথে চেতনার সেই উন্শেঘের পব্ব গুলি এই জ্ঞানের সাহায্যে 
আারও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি | জড় সততায় যে ব্যষ্টভাব আছে তাহা অনু- 
মঘ, মনোময় নহে ; কিন্ত অচেতন বস্তসমূহের মধ্যে একমাত্র যাহা সচেতন 
এবং তাহাৰ মধাস্থিত অন্যগৃ শক্তিপমূহের ক্রিয়া মাহা নিয়ন্িত করিতেছে 
তাহা তাহার মধ্যে অধিচেতনভাবে বর্তমান আছে। ইহা বলা হইয়াছে যে 
প্রতিজড় বস্তু তাহার পরিবেশের মধ্যস্থ বস্্সমূহের সংস্পর্শে আমিরা তাহাদের 
ছাপ গ্রহণ করে এবং ভাহা বক্ষা কবে, এবং তাহা হইতে শক্তি বিকীর্ণ হয়, 
যাহাতে অলৌকিক উপায়ে লব্ধ এক নিগুদ জ্ঞান বা গু নহস্যবিদ্যা সেই 
বস্বব অতীত ইতিহাস জানিতে পারে অথবা বস্ত হইতে বিকীণ শল্তি সঙ্থন্ধে। 
আমাদিগকে সচেতন করিতে পাবে ; উহা মদি সত্য হয তবে অনিমগ্ত্রিত 
যে স্বপগত চেভনা জড়ের মধ্য পবিব্যাপ্ত হইয়া আছে অখচ এখন ও তাহাকে 
আলোকিত করে নাই তাহাই হইবে বস্ব এই গ্রহণ এবং শক্তি বিকিসণ করিবার 
সামধোর কাবণ। বাতির হইতে আমরা দেখিতে পাই যে জড়নস্ত সকলের, 
যা! উদ্ভিদ এবং খনিক্ত বস্কবাজির কতক গুলি শক্তি, ধর্ম বা স্বাভাবিক প্রভাব 
আডে, কিন্ক নাহিনের সঙ্গে তাহাদেব সংযোগসাধনের কোন বৃন্তি পা উপায় 
তখাষ নাই বলিষা, কোণ ব্যক্তি বা বস্তন সংস্পর্শে শুধ আমিলে অখবা কোন 
প্রাণী সচেতনভাবে বাবার নিলে এই সব শক্তি বা ধন্ম সক্রিন হইয। উঠিতে 
পানে_ মানুষ্েব আবিক্ৃত অনেক বিজ্ঞানের ব্যবভালিক দিক এই সমস্তেন প্রযোগ 
হইতেই গড়িযা উঠিবাছে | কিন্তু এ সমস্ত শক্তি এবং প্ভান সন্ভারই ধর্ম, 
কেবরখাত্র অবাবস্থিত স্থল বস্বব নয, তাহাবা চিন্মষ পকঘেব শক্তি, নিশ্চে 
তনাসপ মব্যশ্থিত তাভাবই আত্বসমাহিত অবস্থা হইতে তপোবীযোর 
প্রভাবে উন্নিঘিত হইয়া উঠিতেছে । স্ববপগত আগ্রসমাহিত চিন্ময় শক্তির 
স্থল এবং যান্ত্রিক ভাবেন ক্রিযা প্রখমে ফুটিয়া উঠে প্রাণেন প্রাথমিক কপ- 
সমুহেন মধ্যে অবমানস প্রার্থস্পন্দন সপে, যাহাব মধ্যে সংবত ইন্দ্রিয়শক্তির 
নাভীগ পাওয়া যায় ; তায জাগে পুষ্টি এবং আলো-বাতাসেন আকাঙ্ক্ষা, সে 
চাষ যেন নিজেকে একটু পসানিত এবং অন্ধতাবে বাহিনংক বোধ কবিতে, 
যদিও এ আকৃতি এখনও শুধু ভিতরেই দেখা দিয়াছে এবং তাহাব নিশ্চল সম্ভার 
কারাগারে বন্দী আছে, তাহাব এই সমস্ত সহজাত আকাঙউক্ষাকে বাহিরের রূপ 
দিতে, বাহিরের সঙ্গে নিজের যোগস্থাপন করিতে বা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ 


২১ ৩২১ 


দিবা জীবন ঘার্ত। 


করিতে এখনও তাহা অসমর্থ । তাহার মধ্যে যাহা এখনও নিশ্চল হইয়া 
আছে জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধ স্বাপনের জন্য গঠিত হইয়া উঠে নাই, তাহ 
বাহিরের সংস্পর্শ সহ্য ও হজম করে, অসাড়ভাবে আঘাত করে কিস্তু ইচছা- 
পূর্বক কোন আঘাত দিতে পারে না ; এখনও তাহার মধ্যে নিশ্চেতন৷ প্রবল, 
নিশ্চেতনাই তাহার মধ্যস্থিত সংবৃত একত্ববোধজাত জ্ঞান দ্বারা সকল কার্ধ্য 
করে, সংস্পশ হইতে সচেতন জ্ঞান লাভের জন্য তাহার বহিস্তরে কোন উপাষ 
এখনও সে গড়িয়া তোলে নাই | প্রাণ যখন ব্যক্ত চেতন হইতে থাকে তখনই 
এই বৃহত্তর শক্তি লাত আরম্ভ হইতে থাকে ; আমরা দেখি যে কারারুদ্ধ চেতনা 
বাহিরে বিকাশ পাইবার জনা সংগ্রাম করিতেছে, এই সংগ্রামের তাড়নায় 
বিবিক্ত জীবসত্তা প্রথমে যতই অন্ধতাবে এবং যতই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে হউক না 
কেন, জগৎসন্তার বহি-স্থিত বাকি অংশের সহিত সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস 
পায়। একদিকে যে সমস্ত সংস্পশ সে গ্রহণ করিতে বা যাহাতে সে সাড়া 
দিতে পারে তাহার, অপরদিকে সে নিজেব মধ্য হইতে যে আঘাত দিতে বা 
নিজের প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তি চরিতাথ করিবার জন্য যাহা অপরের উপব 
আরোপ করিতে পারে তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়৷ সজীব জড়সত্তা নিশ্চেতৃন। 
হইতে সচেতনতা, অবচেতনা হইতে ভেদাত্বক সীমিত জ্ঞান ফুটাইয়া তোলে । 

আমরা দেখিতে পাই তাহাব পর ক্রমবর্ধমান ভেদদশীঁ চেতনার মধো 
আদি স্বয়স্থু অধ্যাত্চেতনার স্বরূপগত সকল শক্তি ধীরে বীরে প্রকাশ পাইতে 
থাকে, এই সমস্ত ক্রিয়াশক্তি একত্ববোধজাত জ্ঞানের মধ্যে গোপনে স্বভাবসিদ্ধ 
ভাবে কিন্তু রুদ্ধ হইয়া ছিল, এবার তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রথমে অস্ুতরূপে খক্বকাধ 
হইয়া যেন পরীক্ষামূলকভাবে বাহিবে উন্মিষিত হইতে থাকে । প্রথমে 
ইন্দ্রিয়বোধের একটা স্থল বা অবগুপ্িত বূপ দেখা দেয়, ক্রমে তাহা প্রাণে 
সহজাত সংস্কার এবং গোপনে অবস্থিত বোধির সাহায্যে স্ুম্পষ্ট ইন্ড্রিযচেতনাব 
পরিণত হয়, তাহার পর জাগিয়া উঠে প্রাণময় মনের এক সংবেদন, তাহাবি 
পশ্চাতে থাকে এক অস্পষ্ট চিৎ্দষ্টি এবং বিষযানুভব ; হৃদগাবেগের কম্পন 
ফুটিয়া উঠিয়া চায় অপর হৃদয়ের সহিত পরস্পর-বিনিময় ; অবশেঘে বহিশ্চর 
মনের ধারণা ভাবনা যুক্তি আসিয়া জ্ঞানের সকল তথ্যকে একত্র করিয়া বিষয়কে 
সামান্য এবং বিশেষভাবে সমগ্রন্ূপে বুঝিতে চায়। কিন্তু এখনও ইহারা 
সকলেই অপূর্ণ, এখনও তেদদশা অবিদ্যা এবং আবরণকারী আদি নিশ্চেতনার 
জন্য ইহারা বিকলাঙ্গ ; সকলেই বাহ্য উপায়ের উপর নির্ভরশীল, নিজের 


৩২৭ 


তীদান্বয জ্ঞান ও ভেদদর্শা জান 


অধিকারে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিবার শক্তি এখনও তাহারা পায় নাই : চেতনা 
সাক্ষাৎভাবে চেতনার উপর ক্রিয়া করিতে পারেনা : মনোময় চেতনা বস্তকে 
ধিরিয়া এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষয়ের একটা জ্ঞান গড়িতে চায় 
কিন্ত তাহা খাঁটি পাওয়া বা খাটি জানা হয়না : একত্ববোধ ছারা কোন জ্ঞান 
লাভ এখনও সম্ভব হয়না । সাধারণ বুদ্ধির ভাঘায় যাহার অনুবাদ 'হয় নাই 
অধিচেতনার তেমন কোন শুদ্ধ গোপন ক্রিয়াধাবা বাহ্য মন এবং ইন্দ্রিয়ের 
উপর যখন বলপূব্বক নিজেকে আরোপিত করিতে সমর্থ হয় কেবল তখনই 
ভ্ঞানলাতের কোন গতীর উপায় প্রথমিকভাবে নহিস্তলে ক্রিয়া কবিতে পারে 
কিস্তু এই ভানেন উন্মেষ এখনও কদাঁচিং ঘটে, তাই আমাদেব অজিত এবং 
অভ্যন্ত সাধারণ জ্ঞানের কাছে তাহার আস্বাদ অনৈসগিক এব: অভিপ্াকত 
মনে হয়। কেবলমাত্র অন্তর-সন্তাব দিকে নিজেকে খুলিষা ধরিতে অখবা 
তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদের বাহ্য পবোক্ষচেতনার সহিত সাক্ষাৎ 
অন্তরঙ্গ চেতনাৰ যোগসাধন করিতে পারি। কেবলমাত্র যখন আমাদের 
অন্তরতম আত্মা বা অতিচেতন সত্ভাতে জাগরিত হইতে পারি তখন এমন 
আধ্যাত্িক জ্ঞান লাভ কবিতে আবন্ত করি-_-একত্ববোধ যাহার ভিত্তি, মুলীভূত 
শক্তি এবং স্বরূপগত উপাদান । 


একাদশ অধ্যায় 
অবিচ্ভার সীমারেখ। 


যে মনে করে এই লোকই গুধু আছে--আর কোন লোক নাই। 
কঠোপনিষদ / ২৬) 


অনগ্ছের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আছে,**'মঘ্তকহীন এবং পদহীন (হইয়া) তাহার ছুই প্রান্ত 
লুকালয়া বাথ । 
[মস্ক--অতিচেতনা, পদ-_নিশ্চেতনা ]। 


ধর্থেদ (৪1১1৭, ১১) 


“আমি ব্রহ্ধ' 5হ1 যিনি জানেন তিনি এই যে সব কিছু আছে তাহা হন, আর যিনি অদ্বধ 
আম্মাণ্ঞ ছাডিয়! অন্ত দেবত। উপাসনা করেন এবং ভ্ঞাবনা কবেন “তিনি পৃথক আর আমি পৃথক" 
তিনি কিছুই জানেন না । 

বৃহদ।রণ্যক উপনিষদ ( ১181১৯ ) 


এই আত্মার চারিটি পাদ আছে। জশরিত স্থানে আত্মার বহিশ্যর বুদ্ধি আছে, তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ 
এবং এখানে ঠিনি বাহ/বস্ ভোগ করেন- ইহাই তাহার প্রথম পাদ। হ্বপ্র স্থানে আত্মায় অন্তরের 
প্রক্ঞ। ( ব! বুদ্ধি ) আছে, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, তথায় তিনি সুল্ম্র পদার্থ ভোগ করেন --ইহা দ্বিতীয় পাদর। 
সুযুপ্তি স্কা-ন আম্মা একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্াসয় এবং আনন্দ ভোগ করেন--ইহ1 তৃতীয় পদ." 
নবেবগ্থর, সববজ্ঞ, অস্তয/ণী, অরৃষ্ট, অলক্ষণ, একাত্মপ্রত্য়লার (5916 51450010980 00৫ 
8০161790] )--হাই চতুর্থ পা্ছ। এইতো আত" ইহাকেই জানিতে হইবে। 


মাওুক্য উপানিষ? (২--৭) 


অঙুষটপ্রথাণ এক সচেহন সত বা পুরুষ আমাদের সমতার কেন্ত্র স্থানে আছেন; তিনি অতীত 
এবং গুবিস্তাতের প্রতু'-তিনি অস্ত আছেন এবং তিনি কল্য থাকিবেন। 


কঠ উপনিষদ (৪1১২, ১৩) 


এই অবিদ্যা বা এই ভেদদশা' জ্ঞান যাহা বহু কণ্ঠে তাদাত্বযবোধের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে, এবার তাহার বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া সম্ভব হইয়াছে ; অবিদ্যাই 


“ত৪ 


অবিদ্কার সীমারেখা 


আমাদের মনশ্চেতনা গঠিত করিয়াছে, ইহা এক মানতর রূপ ধারণ করিয়। 
মানুষের নিমুতর স্তরস্থিত সকল চেতনা উন্িমঘিত করিয়াছে। আমরা 
দেখি যে সত্তা এবং শক্তির তরঙ্গ-মালার পরম্পরা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের 
উপর চাপ দিতেছে, আবার ভিতর হইতেও উ্থিত হইতেছে, ইহারা সকলে 
আমাদের চেতনার উপাদানে পবিণত হইতেছে এবং দেশ ও কালের মধ্যে 
আত্মা এবং বস্তর মনোময় জ্ঞান ও মনোমর ইন্দ্রিযবোধরূপে বূপাযিত হইয়া 
উদ্িতিছে-_ আমাদের মধ্যে ইহাই হইল অবিদ্যার পরিচয়। এই অপূণ 
ও বর্ধনশীল চেতনার অভিজ্ঞতার জন্য কাল একটি গতিশীল প্রবাহ এবং দেশ 
বস্ত বা বিঘয়ের বাহ্য অধিষ্ঠানের এক ক্ষেত্ররপে দেখা দিয়াছে । কালের 
বক্ষে ভাসমান মনোম্য় সন্তা তাহাৰ অপরোক্ষ চেতনা সহযোগে মন্বদা বর্ত- 
মানের মধ্যে বাস কবিতেছে, আত্মা এবং বস্তর সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি সকল 
কালের প্লোতে ভাসিয়া অতীতে বিলীন হইয়া যাইতেচ্চ, তাহাব কোন কোন 
অংশকে অবলোপের সে ধাবা হইতে বাঁচাইয়া স্মৃতি ভাগ্ডারে সে জমা রাখি- 
তেছে | ভাবনা সঙ্কজপ এবং ক্রিয়ার সম্ঘয়তায় মন-প্রাখ-দেহের শক্তির 
সাহায্যে স্মৃতি দ্বারা সংগৃহীত বস্তরাজি ব্যবহার করিয়া সে যাহা বর্তমানে 
হইয়াছে তাহা৷ গড়িয়া ভুলিরাছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা গড়িয়া 
তুলিবে। সন্তার যে শক্তি এখন সে যাহা হইযাছে ভাঁহা। গ্রডিয়াছে, তাহাই 
ভবিষ্যতে তাহাকে দীধতর কালস্থাধী পরিণতি দান করিতে তাহার পুষ্টি ও 
বৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য ক্রিয়া করিতেছে । এই সমস্ত বিঘয়ানুভব এবং আত্ম- 
প্রকাশের উপাদান, কালের ক্ষণপবম্পরার মধ্য হইতে সংগৃহীত আংশিক 
জ্ঞানের এই খণ্ডগুলি সে সঞ্চয় করিয়া রাখে, যদি'৫ নিবাপদে রাখিনান উপায় 
না থাকাতে তাহা হইতে কতক আবার নু হইয়া যায় ; ধারণা, স্মৃতি, বৃদ্ধি 
'ও সংকল্প তাহার জন্য এ সমস্তকে সমাহিত ও সমন্বিত করে, যাহাতে তাহার 
নিত্যনৃতন অথবা চির-আবন্তিত সম্ভৃতির কাজে তাহা লাগিতে পারে ; এই 
সমাহাব ও সমনয়ের বলে সে যাহা হইয়া উঠিবে তাহা গড়িয়া তুলিবার অখব৷ 
এখনই যাহা সে হইয়াছে তাহ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিবার জন্য তাহার 
দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়াবলি পরিচালিত হয়। তাভার চেতনার এই সমস্ত 
অনুভূতি এবং এই সকল সঞ্চিত শক্তির সমষ্টি তাহাৰ সন্তার চারিপাশেই সে 
সমাহত ও সমন্থিত করে, নিজের এক অহংবোধকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদিগকে 
দান বাঁধিয়া বা ছন্দোবদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, এই অহংবোধই চেতন 
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সত্তার স্থায়ী অথচ সীমিত ক্ষেত্রে, প্রকৃতির অভিষাতে সত্তাতে যে সমস্ত অনু- 
ভূতি জাগে তাহাদের প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গড়িয়া তোলে । এই অহংবোধই 
প্রথম ভিত্তি যাহাকে আশ্য় করিয়া অনুভব সকল সঙ্গতির সহিত সমাহ্ত 
হয়, ইহা না থাকিলে তাহার! স্রোতে ভাসমান শৈবালদলের মত পরম্পর বিচ্ছ্ন 
হইয়া পড়ে ; এইভাবে যাহা অনুভূত হয় তাহা মনশ্চেতনায অবস্থিত অনু- 
রূপ একটি কৃত্রিম বিন্দুর, মনোময় অহংজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাণ 
ময় এই অহংবোৰ এবং মনোময় এই অহংজ্ঞান একত্র হইয়া! আত্বার প্রতীকরূপে 
একটা কৃত্রিম তেদদশী আত্মসত্তা গড়িয়া তোলে, যাহা আমাদের গোপন খাটি 
আত্মা বা খাটি চিন্ময় সত্তাব স্থানে ক্রিয়া করে। তাই আমাদের বহিশ্চর 
মনোময় ব্যাষ্টসত্তা সব্বদা অহংকেন্ত্রিক ; এমন কি আমাদের পরাধপরতা 
বা বিশৃহিতৈঘণাও স্ফীতকায় অহংএরই একটা রূপ ; আমাদের প্রকৃতির যে 
চাক ঘুরিয়া৷ চলিতেছে তাহার গতিবেগকে ধারণ করিবার জন্য অহংরূপা এই 
কীলক আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই অহংকেন্রিকতাৰ বিধান ততদিন 
বর্তমান থাকে, যতদিন সত্যকার আত্মা বা চিন্ময় পুরুঘের আংবির্ভাবে ব৷ 
প্রকাশে, এপ কোন ব্যবস্থা বা কৌশলের প্রয়োজন নি:শেঘিত হইয়া না যায় 
_-যে চিন্ময় পুরুষ যুগপৎ চক্র ও গতি এবং তাহা, যাহা সকলকে একত্রে ধাবণ 
কবিষা আছে, যাহা একাধারে কেন্দ্র এবং পবিধি। 

কিন্তু যখনই আমরা নিজেদের সম্বদ্ধে বিবেচনা করিয! দেখি, তখন দেখিতে 
পাই যে নিজের যে সকল অনুভূতি আমরা এইভাবে সমাহৃত এবং সমন্বিত 
করি এবং জীবনের কাজে সচেতনভাবে লাগাই তাহা আমাদের জাগ্রত ব্যক্তি- 
চতনারও অতিক্ষদ্র এক অংশ । যে বর্তমান আমাদের নিকট মোতের মত 
বহিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা এবং বস্তর যে সমস্ত মনোময় বোধ 
বা ইন্দ্িয়ান্ভূতি আমাদের বহিশ্চর চেতনায় ভাসিয়া৷ উঠিতেছে, তাহার অতি 
অল্পসংখ্যককে মাত্র আমরা খেয়ালে আনি ; তাহাদের মধ্য হইতেও সামান্য 
এক অংশ অতীতের বিস্মৃতি-সমূদ্রে ডুবিয়া যাওয়ার হাত হইতে আমরা বাঁচাইয়া 
স্মৃতির ভাগ্ারে জম! রাখিতে পারি ; আবার স্মৃতির সঞ্চয়ের অতি সামান্য 
এক ভাগ মাত্র বুদ্ধি তাহার জ্ঞান সমনয়ের কাজে ব্যবহার করে এবং তাহারও 
অতিক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ আমাদের ইচছাশক্তি কাজে লাগাইতে পারে । যেমন 
জড়বিশে তেমনি আমাদের সচেতন সন্ভৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃতির কার্যযপদ্ধতি 
যেন বিশহ্খাল ভাবেই চলে. সে নিজের বিত্তের অনেকটা হাতে রাখিয়া বা ধন 
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করিয়া কৃপণের মত অল্প কিছু বাছিয়৷ লইয়া অপবায়ীর মত যেন তাহা বায় 
করে বা নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার সমগ্র সঞ্চয়কে ব্যবহার করে না, যাহা 
কাজে লাগায় অথবা কাজে লাগাইবার উপযোগী ভাবে যাহা হাতে রাখে, তাহা 
একদিকে পরিমাণে যেরূপ অল্প অন্যদিকে তাহার ব্যবহার ব্যবস্থামত্ব করে 
না। বহির্দূষ্টিতে এরূপ মনে হইলেও আসল কথা তাহা নহে, কেননা এই ভাবে 
যাহা রক্ষিত হয় নাই ব৷ কাজে লাগে নাই, তাহা নষ্ট হইয়াছে অথবা বৃথায় 
গিয়াছে, একখা বলিলে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা হইবে। প্রকৃতি নীরবে 
এবং গোপনে তাহার 'এক বৃহৎ অংশ আমাদিগকে গডিয়া তুলিবার জন্য বাবহার 
করে, আমাদের পুষ্টি পরিণতি এবং ক্রিয়াব এক প্রধান অংশ আমরা প্রকৃতির 
হাত হইতে এইভাবে গোপনে লাভ করি, সে ব্যাপাবে আমাদেন সচেতন স্মৃতি, 
ইচ্ছা বা বৃদ্ধির কোন হাত নাই । আবার ইহার চেয়েও এক বৃহত্তব অংশ 
প্রকৃতি নিজ ভাগ্ডারে জমা করিয়া রাখে এবং সেই ভাণ্ডার হইতে তুলিয়া আনিয়া 
যখন আমাদের মধ্য দিয়া কাজে লাগায়, তখন তাহার উৎস বা উৎপত্তিস্থান 
আমবা একেবারেই ভুলিষা গিযাছি এবং ভূল করিয়া নবক্ষ্ট উপাদান বলিয়া 
আমনা তাহা ব্যবহান্র কবি ; কেনন। যখন এই যে উপকবণকে আমবা নুতন 
কটি কবিতেছি মনে কবি তখন প্রকৃতপক্ষে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু 
পৃকৃতি ভূলে নাই, কার্যা পরিণামের সেই ভাণ্ডার হইতে তাহা আনিরা সমাহার 
ও সংযোগ করিয়া কেবল ব্যবহার কবিতেছি। প্রকৃতির কাধ্যপদ্ধতির্র 
মধ্যে জন্মান্তল্র স্থান আছে, ইহা যদি স্বীকার কবি তবে আমরা বুঝিতে পারি 
মকল অভিজ্ঞতারই প্রয়োজনীয়তা আছে , কেননা দীর্ধকাল ধরিবা আমাদিগকে 
যে গড়িরা তোলা হইতেছে মকল অভিজ্ঞতাই তাহার উপাদানরূপে ব্যবহ্তি 
হয়, কবল যাহার প্রযোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান থাকিলে ভবিঘ্যতে 
একটা বৃথা ভার হইয়৷ দাঁড়াইবে তাহা ছাড়া আর কিছু বর্জন করা হয় না। 
'আমাদের চেতনার বহিন্তলে যাহা দেখা যাইতেছে মনে করিতেছি, কেবল 
তাহা দিয়া বিচার করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ হইবে ; কেননা বিচার 
ও অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে প্রকৃতির ক্রিয়ার এবং তাহার 
ফলে আমাদের পুষ্টির অতি অলপ অংশই আমাদেন চেতনায় %-£াশ পায়, তাহার 
বেশীর ভাগ কাজ চলে তাহার জড়জীবনের বানী অংশেরই মত অবচেতনভাবে। 
আমরা নিজেকে যাহা বলিয়া জানি, প্রত্যুত আমরা তাহা হইতে বহুগুণ বড়, 
কিস্ত আমাদের এই বৃহত্তর অংশকে আমর! চিনি না; প্রকৃত প্রস্তাবে 
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আমাদের ক্ষণিক ব্যক্তিসত্তা আমাদের অস্তিত্বসাগরের একটি বুদ্ধদ মাত্র। 

আমাদের জাগ্রত চেতনাকে বহিরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করিলেও আমরা 
দেখিতে পাই যে, আমাদেব ব্যষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টপরিণামের এক বৃহত্তর অংশ 
সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ; উত্ভিদজীবন, ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকা 
চেতনা পরিশুন্য আমাদের এ অংশও যেন তাহাই । কিন্তু গভীর মনস্তাত্তিক 
পরীক্ষা এবং পধ্যবেক্ষণ আমাদের জ্ঞানের স্বাভাবিক সীমার পরপারেও যদি 
প্রসারিত করিতে পারি তবে দেখিতে পাই তথাকখিত নিশ্চেতনা এবং অন- 
চেতন।--যাহা আমাদেব কাছে অবচেতনাময় মনে হয় অথবা যাহাঁকে অবচেতন! 
বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে এক গোপন চেতন।.--আমাদের সম সম্তাব 
বিশাল এক প্রদেশ জুড়িযা অবস্থিত আছে এবং আমাদেব জাগ্রত চেতনা তাহান 
অতি ক্ষদ্র তগ্মাংশে মাত্র ব্যা্ধ আছে । আমর তখন বুঝি যে আমাদের জাগ্রত 
চেতনা এবং অহং. নিমন্জিত অবিচেতন সভাব (5010111011791 5216) 
উপরি-বিন্যস্ত শংশ মাত্র -কেননা সে সন্ভা আমাদেব কাছে এইন্সপ নিমন্জিতই 
বোধ হয়--এই অধিচেতন পন্তাকে আরও ঠিকভাবে বুঝাইতে গেলে বলিতে 
হয়, তাহা আমাদেব অন্তবপুনঘ, বাহবি অনুভবের শক্তি জাগ্রত চেতনা অপেক্ষ 
ব গুণ বেশী; আমাদের সমগ্রসন্তারূপ মন্দিরেৰ বৃহদংশ যেন জলে নিমভ্বাজিত 
হইষা অদৃশাভাবে রচিষাচে, কেবল অহং এবং বহিশ্চৰ মনরূপা চুড়া বা 
গুস্জটি তরঙ্গসকলেব উপবে মাথা তুলিয়া বহিযাচে | 

এই গোপন আত্বা এব: খোপন চেতনাই আমাদের সত্য এবং সমগ্র সত্তা , 
আমাঁদেব বহি:সন্া তাহান একটা অংশ এবং প্রতিভাস, বাহিরের প্রয়োজনের 
জন্য বানাই কনা খণ্ড একটা ন্ূপাষণ। আমাদেব উপব বাহির হইতে থে 
সমস্ত অভিঘাত আসিব পড়িতেছে তাহার অতি অল্পসংখ্যকের অনুভব মাত্র 
আমরা লাভ কনি, কিন্তু যাহা কিছু আমাদের মধ্যে অনপ্রবিষ্ট হয় অখবা যাহা 
কিছুর সহিত আমাদের বা আমাদেব পরিবেশেব সংস্পশ হয়, অন্তরপুরুঘ 
তাহার সকল খবর রাখেন । আমাদেব জীবন ও সম্ভার সমস্ত ক্রিয়ার অতি 
অল্প অংশ মাত্র আমবা অনুভব করি, অস্তবপুরুষ সে সমস্ত এমনভাবে জানেন 
যে বল! চলে যে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পাবে নাই | আমরা আমাদের 
প্ৃতাক্ষের অতি অভ্পনিক্বাচিত এক অংশ আমাদেব স্মৃতির ভাগ্ডারে জমা 
নাখি, যাহা জমাই তাহার ও এক বৃহত্তর অংশ এমন স্থানে রাখি যে প্রয়োজনের 
সময় তাহা সবদা হাতেব কাছে পাই না ; অন্তবপুরুঘ যখনই যাহা কিছু পান 


৩২৮ 


অবিস্ভার সীমারেখ। 


শহা সকলই রক্ষা কৰেন এবং সব্বদা কলির তাহাব হাতের কাছে 
প্রস্তুত খাকে | আমাদের শিক্ষিত বৃদ্ধি ও মনের সামথ্য আমাদেব অনুভূতি ও 
স্মৃতির মতখানি আয়ত্তে আনিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যতখানি বুঝিতে পারে 
তাহাই উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমনৃয়ধুক্ত জ্ঞান ও বোধরূপে গড়িযা তোলে ; 
কিন্ত অন্তর-পুরুঘের বৃদ্ধি শিক্ষিত করিবাৰ কোন প্রবোক্তন হন না এবং যদিও 
লোকে পৃণরূপে বিশ্বা বা স্বীকান করিতে চাষ না তব একখা সত্য যে, সকল 
অশুভব এবং স্মৃতির নিখুত রূপ এবং খাঁটি সম্বন্ধে জ্ঞান অন্বপুরুঘের কাছে 
অক্ষ ভাবেই খাকে , যখন তাহাদেব পু অখবোধ রি হম নাই, তখনও 
তাহা আয়ন্ত কনিতে ভাঁভাব এক মৃহত্ত ও বিলম্ব হয় না| তাচা ভাড়া বাহোক্ডিয়, 
গণ তাহাদের উঞ্চবৃহি দ্বারা অলপ যাহা সংগ্রহ কিবা টা আমাদেব জাগত 
চেতনাকে যেমন তাহার মধ্যেই নিবদ্ধ খাক্িতি হয, অস্তবপূকঘের তিমন 
নাবদ্ধ খাকিতে হয়না, তাহাব অনুভবেব শ্েত্র সাধানণ উন্জ্রিষেশ শক্তি ও সীমার 
পাবেও বন্তদূব পর্ন যে বিস্তৃত, দূবদরশশন এবং পরচিন্ত ভনের নানা প্রকাবের 
বন্ধ ঘটনায তাঁচাব প্রমাণ পাওয়া বাস, ভাহাৰ সেই সুক্ বোধশক্তি এত সদৃব- 
পুসারী যে তাহার কোন সীমা মহজে নির্দেশ কবা যায লা। বহিন্চব ইচছা। 
ও উচ্ছাসেব সঙ্গে, যালাকে ভূল কবিরা অচেতন অখবা অবচেতন বলা হয় 
'অধিচেতনাৰ সেই 'অংবেগেন কি সম্বন্ধ তাহা ভালভাবে আলোচনা বা বিচার 
করিয়া দেখা হণ খাট, সচরাচব যাহা ঘটে না আখবা অনিযপ্রিতভানে যাহা 
প্রকাশ হয আুখব| কপ মানবমনের ক্ষেত্রে যে কতকগুলি অনৈসগিক ঘটনা 
দেখা যাৰ কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিঘষেন কিছু আলো৮না। হইয়াছে: কিন্তু 
আামরা যদি আধিক দূন অগ্রসব ভইযা পর্ধাবেঙ্গণ কনি, তবে দেখিতে পাইব যে 
খামাদের মমন্ত সচেতন সম্ভতি বা পরিণতিব পশ্চাতে কিনে ও অন্তর-সন্তার 
ভ্লোান, সংকল্প এবং আবেগময শক্তি অবশ্িত আছে ; তাহার গোপন সাধনা 
ও দিদ্ধির যে অংশাইকি ত্র সফলভাবে উপরে ভাগিনা ই উঠে তাহাই বাহিবের 
মচেতন সভ্ভারূপে প্রকাশ হয়। আমাদের যখাথ আত্মস্জান লাভেন ক 
সোপান হইল আমাদের অন্তবপুকঘকে জানা | 
এইবূপে ভালভাবে যদি নিজেকে আবিফাব কবিতে চাই এবং আমাদের 
অধিচেতন সন্ভাব আত্ম্ঞান সন্প্রসাবিত করিয়া তাভাব প্রান্তবন্তী নিমৃতব অব- 
চেতনা এবং উচচতব অতিচেতনাকে তাহার মধ্যে অন্তভুক্ত করিযা লইতে পারি 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে প্রকৃতপক্ষে এই অধিচেতন সম্তাই আমাদের 


৩৯৯ 


দিব্য জীবন বার্ড 


ব/বহারিক সত্তার সকল উপাদান সরবরাহ করে । আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি, 
ইচছা এবং বদ্ধির সমস্ত ক্রিয়া তাহারই অনুভূতি, স্মৃতি, ক্রিয়া এবং ইচছা ও 
বৃদ্ধির নানা সম্বন্ধ হইতে সঙ্কলিত, আমাদের অহং শুধু তাহার আত্মজ্ঞান এবং 
আত্ব-অনুভবের একটা ক্ষদ্র বহিশ্চর রূপায়ণ মাত্র। অধিচেতনা যেন উত্তাল 
সমুদ্র, তাহা হইতে আমাদের সচেতন পরিণামের তরঙ্গমালা উ্থিত হইতেছে । 
কিন্তু কোথায় তাহার সীমা £ কতদূর তাহ প্রসারিত? তাহার স্বরূপ প্রকৃতি 
কি? সাধারণতঃ আমরা এক অবচেতন সত্তার কথা৷ বলি যাহা কিছু আমাদেব 
জাগ্রত বহিশ্চেতনায় ভাসিয়া না৷ উঠে তাহা তাহার অন্তর্ভৃক্ত মনে করি কিন্ত 
আমাদের অন্তরসত্তা বা অধিচেতন পুরুঘের সমগ্র বা বৃহত্তর অংশকে ইহা বলা 
চলে না ; কেননা অবচেতনা বলিতে আমরা সহজেই ভাবি যে তাহা একটা 
অস্পষ্ট অচেতনা বা অর্দচেতন।, অথব। মনে করি তাহা আমাদের সুগঠিত 
জাগ্রত চেতনার নিম স্থিত, তাহা অপেক্ষা যেন ক্ষদ্রতর এবং নিমুতন 
এক মগচেতনা, অন্ততঃপক্ষে নিজেকে সে জাগুতচেতনা অপেক্ষা অল্প 
পরিমাণে লাত করিয়াছে বা জানিযাছে। কিন্ত আমবা যখন গতীরে অন- 
প্রবিষ্ট হই তখন দেখিতে পাই যে আমাদেব অধিচেতনার কোন এক অংশে-- 
সব্বত্র নয় কেননাতাহার মধ্যে অস্পষ্ট এবং অবিদ্যাচ্ছন প্রদেশও আছে-_এক 
চেতনা আছে যাহা আমাদের যে চেতনা বাহিরে জাগিয়াছে এবং দেনন্দিন অনুভব 
লাভ কবিতেছে তদপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত অনেক বেশী জ্যোতির্ময়, তাহা 
নিজেকে এবং অন্যবস্তকে অনেক বেশী গভীররূপে লাভ করিয়াছে বা জানিয়াছে। 
ইহাই আমাদের অন্তরপুরুঘ, ইহাকেই আমরা অধিচেতন আত্বা বলিয়া দেখি ; 
নিমৃতর অবচেতন, যাহা আমাদের প্রকৃতির গোপন নিমুতর অংশে অবস্থিত 
তাহা হইতে ইহা পৃথক । ঠিক তেমনিভাঘে আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে 
এক অতিচেতন অংশ আছে, যেখানে আমাদের উচ্চতম আত্মার সাক্ষাৎ পাই, 
এ অংশকে আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর গোপন অংশরূপে পৃথকভাবে দেখিতে 
পারি। 
কিন্তু তাহা হইলে অবচেতন কি? কোথা হইতে তাহার আরম্ভ £ 
বহিশ্চর সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? স্বাভাবিকভাবে তাহাকে যে অধি- 
চেতনার অংশ মনে হয় তাহার সঙ্গেই ব৷ তাহার সম্পর্ক কি? আমরা জানি যে 
আমাদের দেহ, আমাদের একটা জড়ময় সত্তা আছে ; এমন কি আমরা নিজেকে 
বছল পরিমাণে দেহের সঙ্গে এক করিয়া দেখি, তথাপি দেহের অধিকাংশ 


৩৩ 


অবিস্তার সীমারেখা 


কিয়া বস্ততঃ আমাদের মানসসম্তার নিকট অবচেতন ; শুধু মন যে এ সমস্ত 
কাজে অংশগ্রহণ করে না তাহা নয়, আমাদের মনে হয় আমাদের স্থল জড়ময় 
সন্ত তাহার নিজের গোপন ক্রিয়ার কথা নিজেও জানেনা ; অথবা সে নিজে 
নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন নয়, তাহার যেটুক্‌, মন বা অস্তঃকরণের আলোকে 
আলোকিত হয় অথবা বুদি। পর্যযবেক্ষণযোগ্য করিয়া তোলে তাহার নিজের 
সম্বন্ধে কেবল সেইটুকূই সে জানে, অখবা বলিতে গেলে সে সম্পর্কে তাহার 
একটা বোধ বা অনুভূতি মাত্র জাগে । উত্ভিদ অখবা ইতব প্রাণাজগতেব মত 
আমাদের দেহগৃহের মধ্যে একটা প্রাণের খেলা চলিতেছে ইহা আমরা জানি 
কিন্ত এই প্রাণময সত্তার অধিকাংশ ক্রিয়াও আমাদেব কাছে অবচেতন, কেননা 
শ্বামরা কেবল তাহাব পুএকটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই । প্রাণ- 
ক্রিয়াব অতি অল্প অংশই জানি, সকল জানি না, এমন কি তাহাব অধিকাংশ 
'সামাদের অগোচরে ঘটে, যে দূই চারিটি সম্বন্ধে আমরা সাচতন তাহাব মবোও 
স্বাভাবিক ক্রিয়া অপেক্ষা অনৈসগিক ঘটনাই বেশা ; তাই প্রাণের তৃপ্তি হইতে 
ভাহাৰ অভাব বা ক্ষ্ষ। তৃষ্ণার, স্বাস্থ্যেব নিবমিত ছন্দের চেয়ে বোগের ছাপ 
শামাদের চেতনায় বেশী জোরের সঙ্গে পড়ে; জীবন আমাদের কাছে যতটা 
সুস্পষ্ট মৃত্যু তদপেক্ষা অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক ; প্রাণলীলাব যেটক আমরা 
সচেতনভাবে দেখিতে বা ব্যবহার করিতে পারি অখবা যেটুক সখ দুঃখ বা অন্য 
কোন বেদনার আকারে সজোরে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে বা তাহারা স্নায়ু বা 
দেহে যেটুকু প্প্রতিক্রিয়া জাগাইতে বা আলোড়ন স্ষ্টি করিতে পান্ধে কেবল 
ততটুকই জানি. তাহার বেশী কিছু গ্রানি না । তাই মনে হয় আমাদের দেহগত 
প্রাণময় অংশও নিজের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন নয়। হয় উদ্ভিদের মত তাহা 
কদ্ধচেতন বা অচেতন অথবা আদিম প্রাণীজগতের মত চেতনা এখনও তথায় 
বিপর্যাস্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে ; তাহার যতাটুক্‌ মন দ্বারা আলোকিত 
এবং বুদ্ধি দ্বার৷ পর্যবেক্ষণ-যোগ্য ততটুকুই মাত্র সচেতন হয়। 

কিস্ত আমাদের চেতনাকে আমরা মনন এবং মনশ্চেতনার সহিত এক 
করিয়া দেখি বলিয়া এইভাবে অতিরঞ্জন ও বিশৃশ্খলা দেখা দেয়। জড়জীবন 
এবং দেহের পক্ষে যাহা স্বভানগত এমন গতিবৃত্তির সহিত জামাহ্দর মন নিজেকে 
কতকটা এক করিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে মনন জগতের অন্তভুক্ত করিয়া 
দেখে, তাই সমস্ত চেতনাই আমাদের কাছে মনোময় বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত যদি আমরা ফিরিয়: দীড়াই যদি মনকে আমাদের সম্ভাৰ এই সমস্ত অংশ 
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দিব্য জীবন বার্তা 


হইতে পৃথক করিয়া সাক্ষীরূপে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমর! 
দেখিতে পাই যে আমাদের প্রাণের এবং দেহের--এমন কি প্রাণের স্থলতম 
দেহগত অংশের পর্যযন্ত---নিজস্ব একটা চেতনা আছে, এ চেতনা অধিকতর- 
ভাবে তমসাচ্ছন্ন প্রাণ ও দেহময় সত্তার পক্ষে স্বভাবগত. কতকটা আদিকালের 
প্রাণীর প্রাথমিক চেতনার মত, কিন্ত আমাদের মধ্যে মন ইহাদিগকে অংখতঃ 
গৃহ কবিয়া সেই পরিলাণে মনোময় করিয়। তুলিযাছে। কিন্তু আমাদের যে 
মনশ্চেতনা আছে, এ চেতনাব স্বতন্ত্র নিজস্ব ক্রিয়ায় তাহার স্থান নাই ; যদি ইহান 
মধ্যে মন খাকে তবে সে মন দেহ এবং দেহুগত জীবনেব মধ্যে সংবৃতি এবং 
গুপ্ত; সেখানে আত্মসংবেদন বা আত্বচেতনা (56186 ০0100901009155 ) 
স্রগঠিত হইয়া উঠে নাই, সেখানে আছে কেবল ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার একটা 
বোধ, প্রাণেব স্পন্দন, আবেগ এবং বাসনা, অভাবেব তাড়না, প্রকৃতি তাহাব 
নিজেব প্রযোজনে বে সমস্ত ক্রিয়া আরোপ করিয়াছে--যেমন ক্ষধা, সহজাত 
সংস্কান, দঃখ. বোবশক্তিহীনতা এবং সখ । নিমুতব হইলেও ইহার অস্পট 
সীমিত ্বযংক্রিব এই ভাবের চেতনা আছে ; নিজেকে পূর্ণদপে লাভ করিতে 
বা জানিতে পাবে নাই এবং তাহাতে মননেব ভাপ এখনও পুবাপুরি পড়ে 
নাই বলিষা, তাহাকে আমাদেব সভ্ভাব অবমানস ( 58013)010091 ) অংশ 
বলিতে পাবি কিন্ত অবচেতন (50000018501005 ) অংশ বলিলে ততটা 
ঠিক বলা হইবে না। কেননা যখন আমবা ইহা হইতে সনিয়া দাঁড়াই এবং 
ইনার বোধ বা অনুভূতি হইতে মনকে পৃথক করিয়া লই তখন দেখিতে পাই যে 
ইহা চেতনাবহ অনুভূতিময় স্বয়ংসক্রিষ এক প্রকাৰ ভেদ, যাহা স্নায়ুজালেব 
ক্রিয়ার মধ্য দিযা আত্মপ্রকাশ কবে, ইহা সচেতনতার একটা স্তব বটে কিন্তু 
মন হইতে পৃথক বসন্ত : কোন কিছুব সংস্পশে আসিলে ইহা! নিজস্ব পৃথক 
ধরণে তাহাতে সাড়া দেয় এবং নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুভব করে, সেজন্য 
মনেব অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়াব উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না। 
াটি অবচেতণা এই অন্নপ্রাণময় শুব হইতে পৃথক কিছু ; ইহাকে চেতনার 
প্রান্তে নিশ্চেতনাৰ স্পন্দন বল! যায়, উপরে আসিয়া চেতনাব উপাদানে পরি- 
বন্তিত হইবাব জন্য তথা হইতে ইহা আপনার গতি উদ্দে প্রেবণ করে, অতীত 
অনুভবের ছাপগুলির অচেতন অভ্যাসের বীজরূপে নিজেব গভীরে লকাইয়া 
রাখে এবং তখা হইতে তাহাদিগকে বহিশ্চন্ন চেতনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বিশৃঙ্খলতাবে নিয়তই ফিরাইয়! দেয় , এইতাবৰে আমাদের কাছে যাহার উৎস 
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অন্ধকারাবৃত তথা হইতে বহু তুচ্ছ অথবা বিপদজনক উপাদান এই অবচেতনাই 
আমাদের বহিশ্চেতনাষ তাসাইয়া তোলে; স্বপ্রে, সব্বপ্রকার যাস্ত্রিক পুনরা- 
বৃত্তিতে বা মুদ্রাদোঘের আকারে, অতকফিত সংবেগে, অনির্ণেয় উদ্দেশ্যে, দেহ- 
মন-প্রাণের বহুবিধ বিক্ষোভ ও উৎক্ষেপে, আমাদের প্রকৃতির তমসাচ্ছনু অংশের 
স্বত:স্ফর্ত নিঃশব্দ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাবা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
কিন্ত আমাদের অধিচেতন সত্ভাতে অবচেতনার এই সমস্ত লক্ষণ নাই, 
মন ও প্রাণশক্তির উপর পূর্ণ অধিকার এবং সৃক্ষ্মভৃতময় পদাথের নুস্প্ অনুভূতি 
তাহার আছে ; জাগ্রত চেতনার মত সকল সাম্য তাহার আছে, আছে সুক্ষ 
বোধ ও অনুভূতি, অতিব্যাপক পরিপূর্ণ স্মৃতি, অতি তীৰ বুদ্ধ ও বিবেচনা, 
দৃঢ় সংকল্প, সুস্পষ্ট নান্্রচেতনা, কিন্তু বাহ্য মনঃশক্তির সহিত এক জাতীয় 
হইলেও তাহাবা অধিকতর ব্যাপক, পুষ্ট ও শক্তিশালী । তাহা ছাড় 
তাহাতে এমন অন্য সামর্থয সকল আছে যাহা প্রাকৃত মনের সামর্খাকে বহুগুণে 
অতিক্রম করিমা গিযাছে, কেননা সত্তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ কবিনান শক্তি 
খাকাতে, নিজের সম্বন্ধে হউক বিশ্ব! বাহ্যবস্তব সম্বন্ধেই হউক, সে অধিকতর 
ক্ষিপ্রতার সহিত জ্ঞানলাভ কবে, তাহার সংকল্প অনেক শীঘ ফল এবং 
আবেগের অন্ভূতি ও তৃপ্তি গতীরতব হয় । আমাদের বছিশ্চব মনকে বিশুদ্ধ 
মননধন্্ী বল! চলে না; তাহা দেহ, দেহগত প্রাণ, জামুম গুলী এবং বাছে)- 
ক্িয়ের সীমা এবং ত অক্ষমতাঁৰ দ্বারা অতান্ত আচ্ডনন, প্রতিকদ্ধ এবং বদ্ধ ; 
কিন্ত অধিচেম্তনাতে খাটি যনন-ধর্শী আছে, এ সমস্ত সীমা এবং অসামখ্যেব 
দ্বারা সে প্রপীড়িত নয ; স্থল মন এবং ইন্দ্িয়কে অতিক্রম কনিমা টং 
সে তাহাদিগকে এবং তাহাদের ক্রিযাবলিকে জানে এবং বস্তঃ নহ্ুল পরিমাণে 
সে তাহাদের নিমিত্ত বা স্রষ্টা । তাহাকে শুধু এই অথে অবচেতন বলিতে 
পারি যে সে নিজেকে অখবা নিজ জন্ভা অধিকাংশ অংশকে বাচিরে প্রকাশ 
করে না, সবদা আবরর্ণের অন্তরালে খাকিয়া ক্রিষা কবে; তাই তাহাকে 
অবচেতনা৷ না বলিয়া ববং গোপন অন্তশ্চেতঘা পবিচেতনা না পবিবেইনকারী 
চেতন৷ বলা উচিত, কেননা তাহা যেমন বাহ্যপ্রকৃতিকে আশুব দিয়াচ্ছে তেমনি 
তাহাকে ঘিরিষা রাখিবাছে | যে পরিচয় দেওয়া গেল হাহা অপিচেতনার 
গভীরতর অংশ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সত্য : বহিশ্চেতনার নিকটে অবস্থিত অন্য 
স্তর সকলে অবিদ্যার ক্রিযা প্রবলতর, এবং ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেখানে 
সঙ্গতি অনেক কম, অধিচেতন এবং বহিশ্চেতনার সেই সন্ধিক্ষেত্রে-_যাহাঁকে 
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অধিচেতন৷ বা বহিশ্চেতনা কাহারও 'অংশ বলা যায় না---যাহারা৷ থামিয়া 
দাঁড়ায় তাহারা বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে পারে ; কিন্তু তবু এ অবিদা। 
অবচেতনার অজ্ঞান নয়. মধ্যবত্তী প্রদেশের এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার সহিত 
নিশ্চেতনার কোন আত্মীয়তা নাই। 

তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে আমাদের সমগ্র সত্তার তিনটি উপাদান 
আছে, একটি অবমানস ও অবচেতন, যাহা আমাদের কাছে অচেতন৷ বলিয়া মনে 
হয়, আমাদের দেহ প্রাণের অনেকখানি অধিকার করিয়া তাহা আমাদের জড়- 
ময় সত্তার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে : তাহার পর আছে অধিচেতৃনা যাহা অস্তর- 
মন অন্তব-প্রাণ এবং সুক্মভৃত সমগ্রভাবে একত্র করিয়া আমাদের অন্তর সম্তা- 
রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের অন্তবাভ্বা বা চৈত্যসত্তীকে আশ্বর কবিয়া 
তাহা বর্তমান আছে : আব আছে আমাদের এই জাগ্রতচেতনা যাহা অধিচেতনা 
এবং অবচেতনার গোপন আবেগ হইতে এক তরঙ্গরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
কিন্তু আমর যাহা, তাহার সম্পূর্ণ পবিচয় ইহাতেও পাওয়া যায় না ; কেননা 
আমাদের প্রাকৃত আত্ব-চেতনার পশ্চাতে আমাদের গভীরে যে কিছু আছে 
শুধু তাহা নহে তাহাব উপরেও কিছু আছে ; তাহাও স্বব্ূপতঃ আমরা ; আমা- 
দের বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিপুরুঘ হইতে তাহা পৃথক হইলেও আমাদের খাটি 
আক্মার বহির্ভীত কিছু নহে ; আমাদের চিৎসন্তাব তাহাও একট! প্রদেশ । 
কেননা খাঁটি অধিচেতনা আমাদের অস্তর-সন্তা বা অস্তরপুরুঘ ছাড়! আর কিছু 
নয়, তাহা জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মিলিত ক্ষেত্রে অবস্থিত জ্যোতিশ্ময় শক্তিশালী 
এবং ব্যাপক. তাহা আমাদের জাগ্রত চেতনার সীমিত ধারণাকে বহুণ্ডণে অতিক্রম 
করিয়! বর্তমান আছে বটে তখাপি তাহাকে আমাদের চরম সত্তা আমাদের সত্তার 
সমগ্রতা অথব! তাহাব পরম রহস্য বলিতে পারি না। এমন উপলব্ধি আছে 
যাহাতে এই তিনকে অতিক্রম করিয়া অতিচেতন ( 581901:001)901617) সত্তার 
যে ভূমি আছে তাহার সম্বন্ধে অমরা সচেতন হইতে পারি, তথায় আরও 
এমন কিছুর অনুভূতি হয় যাহা চরম এবং পরম সত্যরূপে এ মকলকে অতিক্রম 
অথচ সকলকে ধারণ করিয়া বর্তমান জাছে, চিংপুরুঘ, ঈশৃর, পরমাত্বা প্রভৃতি 
নাম দিয়া মানুঘ যাহার কথা অতি অস্পষ্ট ভাঘায় প্রকাশ করে ; এই অতিচেতন 
প্রদেশ হইতেও আমাদেৰ মধ্যে অনেক সময় কিছু নামিয়া আসে এবং সেই 
পরম ভূমি বা পরম চিৎস্বরূপের দিকে আমাদের উচচতম সত্তার নিত্য অভিযান 
চলে। তাহা হইলে আমাদের সত্তার সমগ্র প্রসারতার মধ্যে যেমন এক 


৩৩৪ 


অধিষ্ভার সীগারেখ। 


অবচেতনা ও নিশ্চেতনা তেমনি এক 'অতিচেতনাও রহিয়াছে, যাহা আমাদের 
অধিচেতন এবং জাগ্রত আত্মার উপরে প্রসারিত হইয়া এবং তাহাদিগকে 
সব্বতঃ পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিস্ত আমাদের বহিশ্চেতনা তাহা জানেনা : 
সে মনে করে এ সমস্ত তাহার পক্ষে অগয্য স্থান যাহার সঙ্গে তাহার কোন 
প্রকার যোগসাধন সম্ভব নহে । | 
কিন্ত জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে এই চিৎপুরুষ বা পরমাত্বার স্ববূপ আমরা 
জানিতে পারি ; পরিশেঘে আমর! দেখিতে পাই যে ইনি আমাদেরই উচচতম, 
গভীরতম এবং বৃহত্তম আত্মা ; সত্তার তুঙ্গ শৃঙ্গে পৌঁছিলে অথবা আমাদের 
চেতনায় প্রতিফলিত হইলে তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায় ভাহাতে জানা যায় 
তিনি সচিচদানন্দ, ঠাহাব চিন্মষ অতিমানস সত্য-সচেতন অনন্ত জ্ঞানময় 
উচচ্যাশক্তি দ্বারা আমাদিগকে এবং বিশ্বকে স্থাষ্ট করিযাছেন। তিনিই প্রকৃত 
সদ্বস্ত, বিশ্বের প্রভূ এবং সষ্টা, তিনি বিশ্বাত্বারূপে মন প্রাণ এবং জড়ের আবরণে 
গিয়াছেন, নিজের অতিমানস ইচ্ঠা এবং জ্ঞানেব দ্বাবা নিজের অবচেতন রূপ 
গঠিত করিযা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; আবাব সেই জ্ঞান এবং ইচ্ছা 
বলেই নিশ্চেতনা হইতে উিত হইযা অধিচেতন পুকঘের মধ্যে বাস করিয়। 
নিজের অধিচেতন স্থিতিকে গঠিত 'ও নিযন্বিত করিতেছেন ; অবশেঘে 
অধিচেতন! হইতে আমাদের বহিশ্চব সত্তাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছেন এবং গোপনে 
তাহার মধেক্রবাস করিতেছেন এবং সেই সত্তা যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াই- 
তেছে বা! টলিতে টলিতে এলোমেলোভাবে চলিতেছে তাহা উপর হইতে সেই 
একই প্রভূত্ব ও পরম জ্যোতির মধ্য দিয়া দেখিতেছেন। অধিচেতনা এবং 
অবচেতনাকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি যাহা হইতে বহিশ্চর মনোমর 
পারি আকাশের সঙ্গে, যে আকাশ এই সমুদ্র এবং তাহার তরঙ্গের সকল গতি 
হইয়া রহিয়াছে, আবার এ সমুদ্র এবং তরঙ্গমালার মধ্যে বাস ও তাহাদিগকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । তথায় এই মহাকাশে আমাদের আত্মা "১ চিৎসলার সম্বন্ধে 
স্বরূপপ-গত ও স্বভীবমিদ্ধভাবে আমবা সচেতন হই---এখানে নিমুতর ক্ষেত্রে 
যেরূপ প্রশান্ত বা নিঃশব্দ চিত্তে তাহাকে প্রতিফলিত দেখি অথবা আমাদের 
মধ্যে অবস্থিত গোপন পুরুষের অজিত জ্ঞানে যেভাবে আমরা অনুভব করি তেমন 


৬৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


ভাবে নহে; পরস্ত 'অতিচেতনাব এই পরমব্যোষের মধ্য দিয়াই আমবা 
এক চরম স্থিতি পরম জ্ঞান বা লোকোত্তব অনুভূতিতে পৌ'ছিতে পারি | যাহান 
মধ্য দিয়া আমরা আমাদের এই সতা চবম স্থিতিতে, আমাদের পরম আত্মাণ্চে 
পৌছি সেই অতিচেতন সত্তার সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ আমাদের সত্তার অন্য 
অংশ অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ; অথচ আমাদের সত্তা নিশ্চেতনার সংনৃত 
অবস্থা হইতে এই জ্ঞানের মব্যে উন্মিঘিত হইয়া উঠিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। 
আমাদের বহিশ্চব সন্তার এই সীমা বন্ধন আমাদেব উচচতম এবং অন্তরতম 
আত্মা সম্বন্ধে এই অন্ধতাই আমাদেব প্রথম ও প্রধান অজ্ঞান: 

কালে ক্ষেত্রে পবিণামেন স্োতেন মধ্যে আমরা বহিশ্চন জীবন যাপন 
কনি, কিন্দম আবার এখানে কালের এই পবিণামেব মণ্যে যাহাকে আমবা আমা 
দেন স্বন্ধপ মনে কবি আমাদেৰ গেই বহিশ্চর মন তাহার নিজেব দীর্ঘ অতীত 
এবং সুদূব তবিঘাতের সম্বদ্ধে অজ্ঞ, সে শুবু সংকীর্ণ সীমান মধ্যে অবকদ্ধ তাহাব 
বর্তমান জীবনকে জানে, এবং তাহানও সবটা জানে না, কারণ ইঞ্কার অনেবটা 
থাকে আমাদের পর্যবেক্ষণের বাহিনে, স্মৃতির ভাগানে যাহা জমা কবিবা বাখি 
তাহাবও অনেকটা। হারাইয়া মাম । আমলা সহ কই বিশ্বাস কবি যে আমাদেন 
জড় জন্মেব সঙ্গে এই জগতে আমাদ্ব অন্তিহ প্রথম দেখা দিয়াছে এবং দেহের 
মৃত্যুর সঙ্গে এ অস্তিত্ব লোপ পাইবে. জীবনের সংক্ষিপ্ত ক্রিবা শেঘ হইযা যাইবে : 
এইন্প বিশ্রাসেৰ কাবণ এই যে, এ জীবনের বাহিবে অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন 
কখা আমাদের মনে নাই, কোন অনুভুতি নাই, অখবা আমাদিগকে জানান 
হয নাই-_ইঠা অত্যন্ত সহ এবং অত্যান্ত প্রবল যুক্তি বটে িন্ক বিচারশীল 
মনের "ক্ষে পর্যাপ্ত নহে । আমাদের জডাশিত প্রাণ মন বা অনময় কোঘেব 
সম্বন্ধে একখা খাটে, কেননা আমাদেব ভন্মেব সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা গঠিত 
হয় এবং মৃত্যুতে ভাহাদেন প্রলম ঘটে, কিন্থ কালেব মধো আমাদেন যে খাটি 
সম্ভৃতি বছিয়াছে যে খাটি পবিণতি চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। 
কেননা অতিচেতনাই জগতের মধ্যে আমাদেব আত্মাব খাটি স্বরূপ ; তাহাই 
অধিচেতশ আত্বা হইযা, জন্ম এবং মুন্তাৰ সীমাঁব মধো সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত 
এক নির্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ে জন্য, নিশ্চেতন প্রাকৃতিক জগতের উপাদানের 
মধো সচেতন ও সাময়িক এক আত্মন্দপায়ণরূপে এই দৃশ্যমান বহিশ্চর আত্বাকে 
উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে । যেমন অভিনেতা যখন একটা ভূমিকার অভিনয় শেষ 
করে তখনই তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় না অথবা একটি কবিতার মধ্যে আত 


৬৩৬ 


অবিষ্ঠার লীমায়েখা 


পৃকাশ করিয়াই কোন কবিজীবন যেমন নিঃশেষ হইয়া যায় না, এক জীবনের 
সঙ্গে আমাদেব খাঁটি আত্বাবও তদ্ধপ প্রলম ঘটেনা : বস্ত্রতৎ আমাদেব মর্তা- 
বাক্তিত্ব আত্মার তেমন একটি ভূমিকা তেমন একটি স্পর্টিশীল কবিতা বা আত্ম- 
প্রকাশ । এই পৃথিবীতে একই আত্মা বা চৈত্যপৃক্ঘ যে নানা জন্ম নান। 
মানবদেহ ধাবণ করে. এই জন্মান্তববাদ আমরা স্বীকাৰ করি বা না কবি ইহা 
নিশ্চিত যে কালেৰ ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভৃতি বা পবিণাম যেমন অতীতে তেমনি 
ভবিম্ব্যতে বহু দূর প্রসাবী। কেননা অতিচেতনা বা অবিচেতনাকে কালের 
ক্ষণিক লীলায বদ্ধ কবা মাঘ না . অতিচেতনা শাশখুত কালা ভীত, কাল তাহার বত 
বিভাব ৰা ভঙ্গীর একটি মাত্র , অর্ধিচেতন|ব কাছে কাল ভান বিচিত্র অনভবেন 
এক অনস্ত ক্ষেত্র এবং তাহা অস্তিত্ব হইতেই ধবিমা লা মাস ভাহাব পক্ষে 
মস্ত অতীত এবং সমগ ভবিধ্যৎ নহিবাছ্ে। কেধল যাহা হউতে আমাদের 
বর্তমান সন্তার অখ খুঁজিযা পাওয়া যাইতে পাবে আমাদেব মন সেই অতীতের 
মধ্যে জানে ধু এই বাস্তন স্কুল অস্তিত্ব এবং ভাহার স্যৃন্তি ; যাহা জানে ভাভাকেও 
জ্ঞান বলা যায কিন! গন্দেভ ; আবার কেবল বে ভবিঘা২ আমাদেব পনিণামের 
সদা বন্তমান পানাব ব্যাখা দিতে পাবে মন তাহার কিছুই জ্ঞানে না । অবিদ্যার 
সংস্কারে আমবা এতই আচচ্ভন যে আমবা বলি যে তাহাব পদচিহ্ন দেখিয়াই 
অতীত সম্বন্ধে! আমবা কিছু কেবল অনুমান মাত্র করিতে পাবি, কেননা তাহা 
যে লুপ্ত হুইয়া শিষাছে : আর ভবিধ্যংকে জানাই যায না কেননা সে ত আসে 
নাই : অখচ্৮অতীত 'ও ভবিঘ্যৎ উভয়ই এখানে আমাদের মবধো আছে, অতীত 
আছে াচভাদিত এবং শ'বৃতনরপে কিন্তু ক্রিমাশীল হইযা, আর ভবিঘ্যং আছে 
গোপন চিংপত্তাম নিরবচি্রুনন ধাবাবাহিকতার মধ্যে কফুবণোন্মুখ হইয়া | 
এই হইল আর এক অজ্ঞান যাহা আমাদিগকে পবাজিত এবং সীমিত কবিধা 
বাখিতে চায। 

কিন্ত এইখানেই মানুঘের আত্ম-অজ্ঞানেব শেঘ নয়, কাৰণ গখু যে সে তাহার 
অতিচেতন আত্মা, অধিচেতন আত্মা ও অবচেতন আত্বান সম্বন্ধে অন্ঞ তাহা নহে ; 
যে জগতের মধ্যে সে বর্তমানে বাস করিতেছে তাহাকে ও লে ভানে না; অখচ 
এই জগৎ নিরত তাহার মধ্য দিয়া তাহার উপবে ক্রি কবিহেছে এবং 
তাহাকে ও নিয়ত তাহাব উপরে এবং তাহা ছারা ক্রিয়া কনিতে হইতেছে। 
যখন সে ইহাকে নিজের সন্তা হইতে সম্পূণ পৃথক বস্ত মনে করে, যখন মনে 
করে যে যেহেতু জগৎ "তাহার ব্যষ্টি প্রাকৃত বূপ এবং অং হইতে ভিন্ন কিছু, 


৯২ ৩৩৭ 


দিবা জীবন বার্থ 


সুতরাং তাহা অনাত্বা তখন বুঝিতে হইবে তাহার মনে অজ্ঞানের ছাপ পড়িয়াছে। 
ঠিক একই ভুল হয় যখন সে তাহার অতিচেতন আত্মার সম্বখীন হয়, তখন প্রথমে 
মনে করে যে তাহা আপন হইতে পৃথক একটা কিছু, একটা বাহিরের বস্ব 
এমন কি জগৎ ছাড়া এক ঈশৃর ; যখন সে অধিচেতন আত্বার সম্মুখীন হয় এবং 
তাহাব সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনও সে প্রথমে তাহাকে এমন অন্য এক বৃহত্তর 
ব্যক্তি বা অন্য এক চেতনা বলিয়াই মনে করে যাহা তাহাকে আশয় 
দিতে এবং পরিচালিত করিতে পারে অথচ যাহা নিজ হইতে পৃথক । 
জগতের দিকে তাঁকাইয়া তাহার মনে হয় তাহার দেহ প্রাণ বা সে নিজে এই 
জগন্রুপ বিশাল সমুদ্রের একটা ফেন বৃদ্ধ দ মাত্র |" কিন্ত যখন আমরা আমাদেন 
অধিচেতনাতে জাগরিত হই তখন দেখিতে পাই যে তাহা বিশ্বব্যাপ্ত ; যখন 
'আমাদেব অতিচেতন আত্মাতে পৌঁছি তখন দেখি যে এ জগৎ শুধু তাহাবই 
এক প্রকাশ, বিশ্বের সমস্তই সেই অদ্বয তন্তু, সমস্তই স্বরূপে আমাদের আত্মা । 
আমরা দেখিতে পাই অখণ্ড এক জড়সত্তার মধ্যে আমাদের দেহ জড়ের একটা 
গ্রন্থি, এক অবিভক্ত প্রাণ-সমুদ্রের মধ্যে আমাদেব প্রাণ একটা আবর্ত, এক 
অখণ্ড মশরাপ মহাদেশেব মধ্যে আমাদেন মন একটা কেন্দ্র বা ট্রেশন যেখানে 
বার্তী গৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হয়, যেখানে তাহাদের রূপ দেওয়া বা অনুবাদ 
কবা হয় অখবা তথা হইতে চতুদ্দিকে প্রেরিত হয় ; দেখিতে পাই আমাদের 
আম্মা এবং ব্যট্টিসত্তা অদ্বয় অবিভাজ্য চিৎসত্তার একটা অংশ বা একটা প্রকাশ । 
আমাদের অহংবোধই ভেদ ও বিভাগকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে, আমাদেৰ 
অহংবোধেব ভিত্তিতে আমাদের বহিশ্চর অবিদ্যা-চেতনা তাহার চারিদিবে 
যে কারাগাব নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে সেই কাবাগৃহের দেওয়াল যাহাতে বজায় 
রাখিতে পারে, সে শক্তিও অহংবোধের নিকট হইতেই পায়---যদি ও সে দেওয়াল 
ভেদ কবা কখনই একেবাবে অসাধ্য নয ; অহংবোধই সেই ভীঘণতম গ্র্ছ 
যাহা আমাদিগকে অবিদ্যার সহিত বাঁধিয়া রাখে । 

যে স্বলপসময়ের কখা আমাদেব স্মৃতিতে আছে তাহা ছাড়া আমাদেব 
কালগত সত্তাকে যেমন আমরা জানি না, রর নিস 
যে ক্ষ অংশের সম্বন্ধে আমরা সচেতন অর্থীৎ একমাত্র যে দেহ দেশের মধ্যে 
বিচরণ কবে সেই দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে যাহাদিগকে এক করিয়া দেখি 
সেই প্রাণমন যেখানে অবস্থিত সেই অংশটুকু ছাড়া দেশের বাকী অংশের মধ্যে 
আমরা আপনাকে দেখিতে পাই না, আমাদের পরিবেশকে আমরা অনান্ব 


১০১৯০ 


অবিষ্ঠার সীমারেখ। 


নস্ব বলিয়৷ ভাবি, মনে করি তাহাব সঙ্গে আছে কেবল প্রযোজন এবং ব/ব- 
হারের সম্পর্ক ; ক্ষুদ্র এক অংশের সহিত এইভাবেব একত্ব বোধ এবং এই ধারণ 
লইয়াই অহংএর জীবন গঠিত হইয়াছে! এক মতে দেশ কেবল বস্তবা 
আত্মাসফলের সহভাব বা একন্রাবস্থিতি (০0-6349051800) ; সাংখামতে 
জীবাত্বা বা পুরুধ বভ এবং তাহাদের প্রত্যেকে অস্তিত্ব স্বতন্ব, তাহাদের সকলের 
অনুভবের ক্ষেত্ররূপে এক স্বভাবশক্তি ব৷ প্রকৃতি আছে বলিষাই সহতাব সম্ভব 
হইতে পারে ; এমন কি ইহা স্বীকার কনিলেও সহভাৰ আছে তাহা ঠিক 
কিন্ত শেঘ পরাস্ত দেখা যায নে সহভান একই সন্ভান মখো খাঁকিযা, সেই অগ্গয় 
গভাব একটা জ্ঞানময আত্রপ্রসারণের নাম দেশ, সেই চিন্মন শা নখন আপনার 
গাজ্বাকেই আধারবূপে গ্রহণ কবিয়া তাভাব নিজেব 1চংশাভণ পাতিল ক্ষেত্র 
গৃস্তত করিযা তুলিলেন তখন দেশ দেখা দিল । সেই চিংশভি বন্ত দেহ-প্রাণ- 
মনে কেন্দ্রীভূত হয, অন্তরাত্বা তাভার মধ্যে একটিতে অবিষ্ঠিত হয় এবং পরি- 
ঢালনার ভার নেয় ; তাই আমাদের মননশক্তি এই একটিতে অভিনিবিষ্ট হয়, 
তাহছাকেই নিজ-স্বরূপ মনে কবে এবং বাকি সকলকে অনাস্বা বলিযা দেখে, 
ঠিক তেমনিভাবে তপনুরূপ অবিদ্যা বশে যাহা হইতে জতীত এবং ভবিঘ্যৎকে 
ঢাটিষা ফেলা হইয়াছে, নিজেব তেমন এক জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকেই 
তাহাব সমগ্র জীবন মনে কবে। অথচ অখণ্ড মনকে বাদ দ্যা আমাদেন খণ্ড 
মননের, অখণ্ড প্রাণকে বাদ দিয়া আমাদেব খণ্ড প্রাণের, অখণ্ড জডকে বাদ দিয়া 
আমাদেব খণ্দেহের খাঁটি জ্ঞান কখনই লাভ কব যান না ; কেননা অখ€ মন 
সখণ্ড প্র(ণ এবং অখ ৭ জড যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে কেবল তাহার প্রকৃতিন দ্বারাই 
যে ইহাদের প্রকৃতি স্থিরীকৃত এবং নিষস্ত্রিত হয় তাহা নহে, ইহাদের কর্া- 
বলিও প্রতিমুহূর্তে তাহাব দ্বারা প্রভাবিত ও নিমন্ত্রিত হয । কিন্ত অখণ্ড সম্ভার 
এই যে সমুদ্র আমাদিগকে প্রাবিত করিয় প্রবাহিত হইতেছে তাহাৰ চেতনার 
সঙ্গে আমাদের যোগ নাই, আমাদেব বহির্মনে তাহার যতাটুক আনয়ন ৪ সমন 
করিতে পারি কেবল ততটুকুই আমরা জানি । বিশু আমাদের মধ্যে বাস করি- 
তেছে, আমাদের মধ্যে ভাবনা কৰিতেছে, আমাদের মধ্য দিয়া বপারিত হইয়া 
উঠিতেছে, কিন্তু আমরা কল্পনা করি যে জগখ হইতে বিণিদ্ত হইয়া আমরা 
বাস করিতেছি, ভাবনা করিতেছি, নিজেবাই নিজের জন্য পবিণতিৰ পথে 
চলিতেছি। যেমন আমরা আমাদেব কালাতীত অতিচেতন, অধিচেতন, 
অবচেতন আত্মার সম্বন্ধে অ্ঞ. তিমনি আমাদের বিশ্বাম্ভাবেব সম্তেও আমাদের 


৩৩৯ 


দিধ্য জীবন বাসী 


পরিচয় নাই । কিস্তু আমাদের এই অবিদ্যার মধ্যে তাহার নিজ সত্তার বিধানা- 
নুসারে নিজেকে পাওয়ার এবং নিজেকে জানিবার জন্য এক শাশৃতি আবেগ 
ও প্রচেষ্টা আছে, তাই নিয়ত এক অব্যাহত সাধনা চলিতেছে-_কেবল ইহার 
জন্যই আমর! বাঁচিয়া যাই। বন্ুমুর্খী এক অবিদ্যা সব্ববিৎ এক বিদ্যাশক্তিতে 
নিজেকে রূপান্তরিত করিতে সব্দা সাধনারত, ইহাই মনোময় মানবচেতনার 
পরিচয়--অথবা আর এক দিক হইতে বলিতে পারি যে এক সীমিত তেদদশাঁ 
বস্তচেতনা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এবং অখণ্ড চেতনায় পরিণত হইতে নিয়ত চেষ্টা 
কবিতেছে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
অবিষ্তার উৎপতিস্থান 


তপঃশক্তিতে ব্র্ধ ঘনীভূত হন 2 তথ। হইতে অগ্্স (জড় ) এবং অন্প হইতে প্রাণ ও মন এবং 
লোক সমুহ জাত হয়। 


মুওকোপনিষদ (১1১৮) 


ভিনি কামনা করিলেন “বহুরুপে আমি জাত হইব", তপঃশক্তিতে তিনি কেন্দ্রীভূত হইলেন, 
তপঃশক্তি দ্বার! বিশ্ব হ্থষ্টি করিলেন, স্ষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অনুপ্রবিষ্ট হইয়' 
যাহা সৎ এবং যাহা সতের অতীত, যাহা প্রকাশিত এবং যাই অপ্রকাশিত তাহা হইলেন, বিদ্যা ও 
অবিচ্য|, সত্য এবং মিথ্যা! হইলেন , তিনি সত্য হইলেন, এই যাহ! কিছু আছে তাহ] হইলেন; 
তাহার! তাহাকে “শুৎনৎ' ব1 সেই সত্য বস্তু বলে। 
হৈধিরীয় উপনিষদ (২1৬) 


তপঃশক্তিই ব্রহ্ম । 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩২--৫) 


যখন এতটা পরিক্ষার হইয়া আসিয়াছে, তখন অবিদ্যার সমস্যা আরো 
গতীররূপে বিচার কবিবার, কোন্‌ প্রযোজনে, কোখা হইতে চেতনার কোন 
বারা ধরিয়া তাহা আসিয়াছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন 'ও সম্ভাবনা! 
দেখা দিয়াছে । অখণ্ড একত্ব সত্তার খাঁটি সত্য এই সিদ্ধান্তকে ভিস্তিরূপে 
ধরিয়া লইয়া এ সমস্যার সমাধানে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, দেখিতে 
হইবে সে ভিত্তিতে এবিঘয়ে বিভিনু সম্ভবপর মতবাদ কতটা প্রযোগ করা যাইতে 
পারে। যিনি চরম ও পরম সৎস্বপ তিনি চরম এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ 
নিশ্চয়ই হইবেন, সুতরাং তিনি কোনমতেই অবিদ্যাব অধীন হইতে পারেন না৷ ; 
এখন গ্রশ এই সেই সৎস্ববপের,মধ্যে বহুমুখী এই অবিদ্যা মথনা আত্মসক্কৌচক 
এবং ভেদদশী এই সীমিত জ্ঞান কি করিয়া উঠিল, ক্রিয়াশীল হইল এবং ক্রিয়ার 
মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিন্ব ? যাহা অবিভাজ্য সেই বস্তব মধ্যে আপাতি- 
বিভাগের এই সার্থক ক্রিয়াধারা কিরূপে দেখা দিয়াছে এবং কি করিয়াই বা 


৩৪১ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


বজায় আছে? যে পুরুষ অখণ্ড এক, তিনি তাহার নিজেকে জানেন না ইহা 
হইতে পারে না। আবাব সব্ববস্তই যখন তাহার আত্মস্বরূপ, তাহার সচেতন 
আত্মপবিণাম, নিজ সত্তারই বিশেষ প্রকাশ, তখন ইহাও ত হইতে পারে না য়ে 
বস্তরাজি, তাহাদের খাঁটি প্রকৃতি এবং প্রকৃত ক্রিয়াধারার সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ । 
কিন্ত যদিও আমরা বলি যে “আমর! বন্নস্বরূপ'. “জীবাতা বা ব্যাষ্টিসত্তা পরমাত্। 
বা পবমসংস্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয়' তখাপি আমরা আত্মা এবং বিশ্বস্ত 
এ উভয়ের কাহাকেও জানি না ইহাত নিশ্চিত : সেই অজ্ঞতা হইতে আমাদের 
কাছে একটা একান্ত বিরোধ দেখা দিয়াছে, সে বিরোব এই যে যাহা স্ব্ূপভ; 
অবিদ্যালেশশুন্য তাহাৰ মধ্যে অবিদ্যা দেখা যাইতেছে, অখবা নিজসভ্ভাব 
কোন ইচছাবশত: হউক অখব৷ তাহার প্রকৃতির কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনান 
তাগিদেই হউক তাহা নিজেকে অবিদ্যার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে! যদি বলি 
যে মন. মাহা অবিদ্াাব আশয় তাহা অসঙং. বন্ধ নয, একটি মারিক বস্তু এব: 
বন্ধ বা অদ্বিতীয় চরম সদবস্ত, বাহা অসঙ বা ভ্রমময় সত্তার অংশ সেই মনেব 
অবিদ্যাদ্বাবা কোনবপে স্পৃ্ হন না, তাহ। হইলেও বাধা কাটে না। 
আমবা যখন এক অখণ্ড অদ্ববতন্ত্র স্বীকাব কবিযাছি, তখন পলায়নের এ পখ 
আমাদেব নিকট আর খোলা নাই, কেননা যদি বল্ল ও মাযাব মব্যে এইরূপ মৌলিক 
ভেদস্যটি কবি আবাব সেইসঙ্গে মায়াকে অবাস্তব বলিয়া উডভাইয়া দিতে যাই 
তবে বুম্নের একত্বকে অস্বীকাব কবিয়া তাহাকে যে ভাগ করিয়া ফেলিতেছি 
এই তথ্য নিজেদের নিকট হইতে ঢাকিযা রাখিবার জন্য ভাবনা এবং 
বাক্যেব একটা ইন্দ্রজাল বা মায়াকে ব্যবহাব কনা হইবে, “কননা আমবা 
দূইীটি পরম্পরবিবোধী তত্ত্রুকে খাডা করিয়াছি, একাটি যাহার মধ্যে অবিদ্যান 
ভ্রমেব কোন স্থান নাই এমন এক বন্ধ, অপবাটি আক্মভ্রমোতপাদিকা মায়া : তীহাৰ 
পর আমবা জোব কবিয়া তাহাদিগকে এক অসন্ভব একত্বের মধ্যে মিলাইতে 
চাহিতেছি। বন্দই যদি একমাত্র সত্ভা এবং সত্যবস্ত হন তবে মায়া 
তাহারই এক শক্তি তাহার চেতনার এক বীর্য বা তাহার এক আত্মপরিণাম 
ছাড়া আর কিছু হইতে পাবে না ; জীবাত্বা যখন ব্রনের সহিত এক তখন 
জীবাত্তা আত্মমায়াব অধীন হইযাছে বলিলে এই বুঝায় যে তাহার মধ্যস্থ বন্নই 
মায়াব অধীন হইযা পড়িয়াহেন, কিন্তু মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ তাহা অসম্ভব : 
বন্ধেব বশ্যতাব কেবল এই এক অর্থ হইতে পারে যে তাহার আত্মপ্রকৃতির 
মধ্যস্থ কিছু তাহার আত্বপ্রকৃতির ক্রিয়াধীন হইয়াছে, তাহা হইবে চিৎসত্তার 


৩৪ ২ 


অবিষ্তার উৎপত্তিস্থান | 


সচেতন এবং স্বাধীন গতির একটা অংশ, তাহার আত্বপ্রকাশক সব্বজ্ঞতার একটা 
খেলামাত্র । অবিদ্যা অছয় স্বরূপের ক্রিয়া ও গতির একটা অংশ ছাড় আর 
কিছু হইতে পারে না, ইহা তাহার চেতনার সম্ভানে এবং স্বেচছায়কৃত এক আত্ধ- 
পরিণাম, কোন কিছু বাধ্য করিয়া তাহাকে অধীন করে নাই, নিজের, বিশ্ব- 
গত প্রয়োজনের জন্য নিজেই তিনি এই অবিদ্যা বা আত্মসঙ্কোচ স্বীকার ও 
ব্যবহার করিতেছেন । 

সমস্যা সমাধানের সমস্ত বাধ। দূর করিবার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে 
জীবাত্বা এবং পরমাত্বা এক নয, ইহাদের মধ্যে নিত্যভেদ বর্তমান, জীব অবিদ্যার 
অধীন সুতরাং অল্পজ্ঞ আর বন্ধ অখণ্ড এবং পরম সং ও চিংস্বরূপ সুতরাং 
সব্বজ্ঞ ; কেননা তাহ। আমাদের চরম এবং পরিপূণ অনুভূতির বিরোধী ; 
প্রকৃতির ক্রিয়াতে যতই ভেদ থাকৃক না কেন, সে অনুভূতিতে আমরা পাই যে 
সত্তা বা অস্তিত্ব একেবই, তাহাতে দ্বৈত নাই। এ দ্বেতব'দ অপেক্ষা দ্বৈতাদ্বৈত 
বাদ স্বীকাব কবা সহজ কেননা স্পষ্টতঃ বিশু ব্যাপারে সব্বত্র ভেদ এবং অভেদের 
খেলা ব্যাপ্ত আছে মনে হয় ; আমবা বলিতে পারি বন্ধ এবং আমাদের সঙ্গে 
অভেদ আছে, ভেদ ও আছে ; স্বরূপ সত্তায় সুতরাং স্বর্ূপগত প্রকৃতিতে উভয়ই 
এক, কিন্তু আত্মার রূপে, প্রকাশে বা বিভাবে দুইএর মধ্যে ভেদ আছে, তাই 
প্রকৃতির ক্রিয়াতেও ভেদ রহিয়াছে । কিন্ত ইহাতে তখ্য কি কেবল তাহাই 
বলা হয় কিন্তু সে তথ্য যে সমস্যা স্থষ্টি করিয়াছে তাহাৰ সমাধান হয় না, স্বরূপ 
সমতায় বন্ধ বাপ্চবমতত্বের সহিত সুতরাং চেতনাতেও তাহার এবং সব্বের সহিত 
যাহা এক বা অভিন তাহা আত্বারই সক্রিয় বূপ ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি করিয়। 
বিভক্ত এবং অবিদ্যার অধীন হইল তাহা বুঝা যায় না। তাহা ছাড়া আর একটি 
কথা আছে যাহাতে বুঝা যায় এ বিবরণ পৃণরূপে সত্য হইতে পারে না, কেননা 
জীবাত্বা বন্ধের নিক্ষিয় অদ্বয় সত্তাব সহিত এক হইতে পারে শুধু তাহা নয় 
তাহার সক্রিয় প্রকৃতির সহিতও একত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পাবে । অথবা, 
সমস্যা এড়াইবার জন্য আমরা বলিতে পাবি, সত্তার এবং তাহার সকল সমস্যার 
উপরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিযা এক অজ্ঞেয তত্ব আছে যাহা আমাদের 
অনুভবের বাহিরে এবং উপরে এবং জগব্স্থষ্টির পূর্বে সেই অজ্ঞেয়ের মধ্যে 
মায়ার ক্রিয়া আবন্ত হইযা গিয়াছে, সুতরাং মায়াও স্বরূপতঃ অজ্জেয়, তাহাকে 
তাহার উসকে বা কারণকে জানিবার কোন উপায় জীবের নাই । জড় 
বিজ্ঞানের অজ্জেয়বাদের বিরুদ্ধে এইরূপ চিদ্গত এক অজ্ঞেয়বাদ খাড়া করা 
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যাইতে পারে । কিন্তু সকল অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি কর যায় যে 
ইহা জানিতে অস্বীকার, চেতনার বর্তমান এব* আপাত প্রতীয়মান বাধা ও 
সঙ্কোচের নিকট সহক্তে আত্মসমপণ, নিজের এক্তিহীনভার একাটা বোধ ছাড়া 
আর কিছু নয়, সাক্ষাতভাবে সীমিত প্রাকৃত মনের শক্তিহীনতার এ অভিনয় সহ্য 
করিলে ও যে জীবাত্বা বৃ্দের সহিত এক তাহাকে ইহা বলিরা সমস্যা সমাধানে 
বিরত গাকিতে দিতে পারি না| ব্ল্ধ অবশ্যই নিজেকে জানেন তেমনি অবিদ্যার 
কারণকে ও জানেন । স্ুতবাং জীবাত্বার যে কোন জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে নিরাশ 
হইবার অখবা অখণ্ড বৃক্ধাত্গ এবং তাহার নিজের বর্তমান অবিদ্যার মূল কানএ 
জানিবার শক্তি তাহার নাই ইহা মনে করিবার কোন হেতু নাই।, 

অভ্দেয় ভন্থ বলিনা কিছু যদি খাকে তবে তাহা সচিচদানান্দেব এক চরম ও 
পরম অবস্থা হইবে, যে অবস্থা সম্ভা, চৈতনা এবং আনন্দ সন্বন্ধে আমাদের 
যে উচচতম ধারণা আছে তাহাকেও অতিক্রম করিষা বর্তমান আছে ; তৈতিরীয় 
উপনিষদে অসও বলিষ! যাহা উক্ত হুইযাঁছে, তাছা স্প্টভ: এই মথেই বগা 
হইরাছে, সে উক্তিটি এই "অসৎ ছিল সকলের পুব্বে, তাহা হইতে সতের জন্ম 
হইয়াছে, বুদ্ধ নিব্বাণ বলিবা যাহা বলিষাডেন তাহারও সম্ভবত ইহাই মন 
রহসা, কেননা আমাদের বর্উমান অবস্থার প্রলর ধটাইয়া নিববারণলাভ এমন এক 
অবস্থায় পৌছা হইতে পারে যেখানে আত্মার কোন ধাবণা বা অনুভব পধ্ান্ত€ 
নাই, অস্তিত্বেব বোধ ব। প্রতায় হুইীতে তাহা এক অনিব্বচনীয় মুক্তি । অথব) 
ইহা হয়ত তাহাই, উপনিঘদ মাহাকে চরম এবং পরম অহৈতুকী আনন্দ বলিয়াতে 
যাহা আমাদের সকল বাক্য এবং সকল জ্ঞানেব অতাত, কেননা আমরা যাহাকে 
চৈতন্য বা সন্তা বলিয়া বশন। বা ধারণা কৰিতে পারি উহা তাহারও অতীত, 
আমরা ইতিপুব্বেই অসতেন এই অখ গ্রহণ করিরাি, কেননা অনন্তের উ্ব- 
গমনেৰ পখে. আমরা কোথাও কোন সীমা নির্দেশ করিতে চাইনা | অথবা 
ইহা যদি না হয় তবে অসৎ সৎ হইতে এমন কি যাহা নিরুপাধিক এবং নিহ্বি- 
কল্প তাহা হইতেও সম্পৃণ পৃশক ণকাটা কিছু, তাহা শুন্যবাদীব চরম অসৎ | 

কিন্ত পূর্ণ সব্বশূন্যতা কিহুরই কাবণ হইতে পারে না এমন কি প্রাতিভাস 
না ত্রমেরও নয়। চবম অসং যদি তাহা না হয় তবে কেবল এই বলিতে পারি 
যে তাহা নিহ্বশেঘ নিতা অবান্ত, শক্তি প্রকাশের এক যোগ্যতা (2050100 
6161:291]% 11010911560 [0006101191115) অথবা যে সমস্ত শক্তি প্রকাশ 
হয় মাই তাহাদের প্রকাশেব এক নিব্বিশেষ সন্ভাব্যতা, তাহা অনন্তের এমন এক 
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পহেলিকাপূর্ণ শুন্য যাহা হইতে সবিশেষ ভাবের নানা শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা 
(61811%6 [00001001911065) যে কোন মুহ্র্তে উন্মিঘিত হইয়া উঠিতে পারে : 
কিন্তু প্রাতিভাসিক ক্ষেত্রে তাহার দু চারিটি মাত্র ব্বপায়িত হইযা উঠিতে সক্ষম 
হয়। এই অসং হইতে সব কিছু প্রকাশিত হইতে পারে কিন্ত কি.প্রকাশ 
হইবে বা কেন প্রকাশ হইবে তাহা বলিবান কোন সন্তাবনা নাই : বলিতে গেলে 
ইহা যেন এক পরম বিশৃঙ্খলা (2৮501510 07905). যাহার মধ্য হইতে 
আকস্মিকতাবে সৌভাগ্যের--অখবা বব” দভাগ্যেবনশে নিয়মশর্খলাময 
এক বিশ্ব উদ্ভত হইযাছে | অগবা বলিতে পাবি_বিশে খাঁটি নিমমশৃঙ্খলা 
বলিয়া কিছু নাই, যাহা নিয়মশৃঙ্খলা বলিমা মনে কবি, তীহা ইক্ফিয এবং প্রাণের 
একটি স্থায়ী অভ্যাস, মনের একটা কাল্পনিক বোসমাত্র : বিশ্বের আদিকারশ 
খোঁজ কবিবাব চে পশম মাত্র । মহাবিশদ্খলা হইতে সন্বপ্রকাব স্বনিরোধ 
এবং অসঙ্গতি জাত হইতে পানে, এ জগবটী মেন সেউবপ যুক্তিশুন) 
একটা স্ববিনোধ, ইছা বিরোব, বৈঘম্য এবং বাধার একটা বহসামষ সমষ্টি, অখবা 
যেমন কেহ কেহ ভাবিয়াচেন বা বোর কনিবাছেন ইছ। একটা নিশাল ভ্রাস্থি, 
একটা স্বষ্টিছাড়া অন্তহীন প্রলাপ ! এমন বিশ্বের কানণ হয়ত পবাবিদ্যা 
বা পবমচেতনা নয, হয়ত পবম অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনা হউতেই এ জগৎ 
উদ্ভূত হইয়ান্চে। এমন বিশ্বে সব কিছু সভা হইতে পাবে, 'কিছু লা" হইতে 
সব কিছু জাত হইতে পাবে, ভাবনাময় মন হমত মননশূন্য শক্তি বা নিশ্চেতন 
জড়ের একলি ব্যাধি লা বিকৃতি : সন্বত্র যে শিমমশৃঙ্খলাব আধিপত্য ভাবি- 
তেছি, বস্ত্র-সতোব ভনাযই যাহ রহিযাচে মনে কনিতেডি, বস্তুতঃ হাভা হয়ত 
শাশুত এক আক্ম-এভ্ঞানেব বালিক নিয়ম মাত্র, আত্মনিয়ামক না সচেতন 
কোন মহা-ইচ্াশক্তিব আত্ববিবৃতি বা জতঃপরিণাম নয ; শাশ্বত সম্যৃতি ব। 
নিত্য অস্তিত্ব হয়ত শাশৃত এক মভাশ্নাতাব একটা নিত্য প্রতিভা | এ 
সিদ্ধান্তে বিশৃস্পা্ট রহস্য ন্বন্ধে সকল মতবাদই ত্ুল্যনল হইয়া পডে, কেননা 
প্রত্যেক মতেব প্রামাণিকতা বা অগ্রামাণিকতা সমানভাবে যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে, কারণ যেখানে বিশ্বচক্রাবর্তনের নিশ্চিত কোন আদিবিন্দু অখবা নির্ণয়- 
যোগ্য কোন লক্ষা নাই সেখানে মনে হয় সব কিছুই সম্ভব । মানুষের মন এ 
সমস্ত মতবাদই গ্রহণ করিযাছে এবং প্রতি মত হইতেই সে কিছু লাভ কবিযাছে-_ 
এমন কি যে মত আমরা ভুল মনে কবি সে মত হইতেও : ভুলেব দ্বারাও সত্যের 
দ্বার খোলা যায বলিয়াই ননকে ভুল কবিতে দেওয়া হম ; ভুল নেভিমূলকভাবে 
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যেমন বিপরীত ভুলকে ভাঙ্গে, তেমনি ইতিমুলকভাবে নূতন সিদ্ধান্ত গঠন 
করিবার উপাদান প্রস্তুত করে। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিলে এ মত 
দর্শ নশাস্ত্রের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়৷ দেয় ; দর্শন জ্ঞানকেই খোঁজে বিশৃঙ্খলাকে 
নয় ; জ্ঞানের শেঘ কথা যদি অজ্ঞেয়বাদই হয় তবে তাহার খোজ সার্ক হইতে 
পারে না; সাথক হইতে পারে যদি শেষ কথা এমন একট! কিছু হয় উপনি- 
ঘদের ভাঘায় যাহার সম্বন্ধে বল৷ যায়-_'যাহা জানিলে সব জানা হইয়া যায়” 
অজ্ঞেয় পূর্ণরূপে অজ্জেয় নয, মন দিয়া যাহাকে জানা যায় লা, অজ্ঞেয় সেই 
কিছুর সত্তার গভীরতার উচ্চতর মাত্রা, এমন এক মাত্রা যাহ'ঁকে মনোময় 
জীব তাহার সত্তার উচচতম শিখরে পৌ'ছিয়াও ধবিতে পাবে না : সেবস্ত যদি 
কাহার ও জানা থাকে তবে নিশ্চিতরূপে তিনিই নিজেকে মিজে জানেন, 
আমরাও যদি ইহা আবিষ্কার করি তবে সে আবিষ্ষাবের ফলে আমাদের মনেব 
ক্ষেত্রের উচচতম সন্ভাবিত যে জ্ঞান তাহা পৃথরূপে নষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে 
না ; বরং তাহা আমরা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিষা এবং বাহিনের বিষয়কে 
নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাকে পূর্ণতব সার্থকতা 
এবং বৃহত্তর সত্যেব দিকেই লইয়।৷ যাইবে । তাহা হইলে এই যে “একটা 
কিছু' এই যে একটা পরম বস্ক আছে তাহাকে এমনভাবে জানা যায় যে, তাহার 
মধ্যে সকল সতোর শ্বান আছে ইহা দেখ। এবং তাহার দ্বাবা সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত 
ইহা বুঝ যার এবং তাহাতেই সমস্ত এক মহা সমনৃয় বিধৃত আছে এ বোধ জাগে ; 
তাহাকেই আমাদেব জানিতে হইবে, তাহাকেই আমাদের দর্শন ও মননের 
আদি বিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়া বা তাহাকেই সকল দেখা 'ও সকল ভাবনার ভিত্তি- 
বূপে নিরত গ্রহণ এবং তাহা দ্বারাই সকল সমস্যাব সমাধান করিতে হইবে. 
কেনন] বিশ্মধ্যস্থ ছ্বন্থ ও বিরোধ সমাধানের চাবিকাঠি একমাত্র তাহার মধ্যেই 
থাকিতে পারে। 

এই যে 'একটা কিছু যাহার কখ৷ বেদান্তে বলা হইয়াছে এবং আমরা বরাবর 
বলিয়া আসিয়াছি তাহার ব্যক্ত প্রকৃতিতে তাহা সচিচদানন্দ,--পরম সৎ পর! 
চেতনা এবং পরমানন্দের ব্রেক মৃত্তি। এই আদি সত্য হইতেই সমস্যা সমা- 
ধানের জন্য আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে ; ইহা স্পট যে চৈতন্যের 
এমন এক ক্রিয়ার মধ্যে সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, যাহা জ্ঞানরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াও সে জ্ঞানকে এমনভাবে সীমিত ও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে, 
যাহাতে অবিদ্যার প্রতিভাস স্ট্টি করা সম্ভব হইয়াছে : চিৎশক্তির মধ্যে 


৩৪৩ 


অবিষ্ঠার উৎপত্তিস্থান 


স্বাভাবিকভাবে যে গতি ও ক্রিয়া বর্তমান আছে, অবিদ্যা তাহার একটা প্রতিভাস, 
তাহা একট! বিস্ষ্টি, কোন মূল তত্ব নহে, বস্তুত সেই ক্রিয়াব ফলেই তাহা জাত 
হইয়াছে ; সুতরাং অবিদ্যাকে বুঝিবার জন্য চেতনার এই শক্তিবূপ বিতাবকে 
বিশ্রেঘণ করিলে ফল পাওয়া যাইবে । পরাচেতনা স্বভাবতই পবৃমশত্তি- 
রূপিণী, চিতের প্রকৃতিই শক্তি ; জ্ঞান বা ক্রিয়ার জন্য স্থাট্টি এবং পরিণামের দিকে 
উন্মুখ কাধ্যকরী এবং স্থা্শীল বীধষে যখন তপ:শক্তি কেন্দ্রীভূত এবং অভিনিবিষ্ট 
হয়, তখন বিশৃস্থষ্টি হয় অথাৎ চিন্মর পুরুষের তপঃশক্তি* যেন নিজের উপরে 
বসিয়া তা দিয়া বা তাপ ছ্বারা, তাহার অস্তনিহিত সব কিছুর অথবা আমাদের 
মননের আরও উপযোগী ভাষায বলিলে চিংসত্তার সকল সত্য ও সম্ভাবনান্র মধ্য 
হইতে বিশ্বের বীজ ও পরিণতিকে ফুটাইয়া তোলে, ইহাই বিশুস্ট্টি। আমাদের 
প্রাকৃত চেতনাকে পরীক্ষা বা বিশ্বেষণ কবিলেও দেখিতে পাই কোন বিষয়ের 
প্রতি চেতনার এই তপোবীধ্য প্রয়োগেব শক্তি সব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং 
কাধাকরী বা ইহা তাহার ক্রিয়াশীল শক্তিসকলেব মধ্যে প্রধান ; এই শক্তির ছারাই 
সে সকল জ্ঞানলাভ, সকল ক্রিয়া সাধন, সকল স্থষ্টি করে । কিন্তু আমাদের প্রাকৃত 
জগতে অন্তরস্থিত 'এই তপোবীর্য) দইটি বিদয়ের উপব ক্রিয়া করিতে পারে : 
একটি সামবা বা আমাদের অন্তর্জগৎ অপরটি অপর বা আমরা চাড়া যাহা কিছু. 
সকল প্রাণী বা বস্ত বা আমাদেব চারিদিকে স্থিত বহির্জগখ। অন্তর ও বাহিবেব 
এই প্রভেদ এবং তাহাব ফলে তাহা কার্যকরী এবং ক্রিযাশীল পবিণামে যাহা 
ঘটে তাহা ল্মমন আমাদের বেলায় খাটে, তেমনভাবে সচিচদানন্দেব বেলায় 
খাটেনা ;: কেননা বিশ্বের সবই যখন তিনি, সবই যখন তাহার মব্যে আছে তখন 
আমাদের মন তাহার সীমিত প্রকৃতির জন্য যেরূপ ভেদ স্চার্ট কবে সেবপ ভেদ 
তাহ।র মধ্যে নাই। দ্বিতীয়ত: আমাদের সত্তার সমগু শক্তির এক অংশমাত্র 
আমাদের স্বেচাকৃত কর্মের এবং মানোময 'ও অন্যপ্রকার ক্রিয়াতে প্রযুক্ত ইচ্ছা- 
শক্তির সঙ্গে একীভূত হর, আমাদের বহিশ্চর মনশ্চেতনা আমাদের সত্তার 


* তপং শকের মূল অর্থ তেজ; তাহার পর এ শব্দে শক্তির যে কোন খেলা, তপন্ত।, সচেতন 
শক্তির আজ্মগত বা বিষয়গত অভিনি.বশ বুঝাইতে থাকে। প্রাচীনেরা রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন 
জপঃশক্তিতে জগৎ প্রথমে ভিম্বাকারে স্থাষ্টি হইয়াছিল, আবার চিন্সর় তপঃশক্তি সেই ডিচ্বের উপ তা 
বা তাপ দেওয়াতে সেই তাপে সে ডিম্ব ভাঙ্গিয়। গেল এবং পুরুষ ঝা প্রকুতিস্থ আত্মা! (500] 1 
8002৩) পক্ষী যেমন ডিম্ব হইতে বাহির হয় তেমনি ভাবে আিয়! বাহিরে প্রকাশিত হইলেন ; 


৩৪৭ 


দিব্য জীবন বারী 


বাকী অংশের কোন স্বেচ্ছাকৃত কর্ম দেখিতে পায় না, অথব৷ তাহার ক্রিয়া থাকে 
অবচেতন বা অতিচেতন ভাবে ; এই তেদ হইতেও ব্যবহারিক জীবনে অনেক- 
গুলি গুরুতর ফল দেখা! দেয় | কিন্ত সচিচদানন্দে এই ভেদ এবং তাহার ফল 
প্রযুক্ত হইতে পাবে না, কেননা সমস্তই তাহার অখও আত্মস্বরূপ, তাহার সকল 
ক্রিয়া ও পযত্ব এবং ভাহার কল তাহার অখও সত্য সংকল্পের স্পন্দন ও গতি ; 
তাহাবই চিৎশক্তিব সক্রিয় অভিব্যক্তি । সচিচদানন্দেন বেলায়ও আমাদের 
মত তপ:ঃশক্তিই চেতনার ক্রিযার প্রকৃতি, বা তপঃশক্তিব দ্বারাই ক্রিয়ার স্ফুবণ 
হয়, কিন্ত সচিচদানন্দে এ শক্তি পুর্ণ তাহা অখণ্ড সত্তার মব্যে অখণ্ড চেতনার 
পূর্ণ তপঃশক্তি। 

এইখানে একট প্রশ উঠিতে পারে, পরম সংস্বক্ূপ এবং নহাপ্রক তিতে 
নিক্ষিয়ত। এবং সক্রিয়তা, অক্ষর & ক্ষর স্থিতি এই উভয় বিভাব আছে : যে 
বিভাবে শক্তির কোন খেলা নাই, যাহ। অচলস্থিতি মেখানে এই তপঃশক্তি এবং 
তাহার অভিনিবেশেব স্থান কি কার্ধা কি? সাধাবণতঃ আামবা আমা.েব সচেতন 
তপঃশক্তিকে আমাদেন সক্রিঘ চেতনাব ।সহিত বাহিবের বা ভিতরেব গতি 
ও ক্রিয়া মধ্যস্থিত শক্তির খেলার সহিত কত কবিগা দেখি | যাছা আমাদের 
মধ্যে নিক্ষ্িয় হইয়া আছে তাহা আমাদেন ক্রিযাল জনক নভে অখবা তাহা 
ইচছাবিরচিত (11)501010121) বা মাগ্রিক ক্রিনাব প্রবর্তক, তাই তাহাকে 
আমরা আমাদেন ইচছা! বা চেতনশন্তিব সহিত যক্ত ভাবি না, ভাপি যখন 
তাহার মবো ক্রিয়ার সম্ভাবনা অখব৷ স্বতঃস্কন্ত ক্রিয়ার স্কনণ দেখা যায় তখন 
তাহা মবো অন্ততঃপক্ষে একটা স্বয়ণক্রিয় অখবা যাহা নিক্ষিষ ভাবেও সাড়া 
দিতে পাবে এমন এক সতেতন শক্তি আছে ; অখবা তাহার মধ্যেও গোপনে 
হয় ভাবমূলক (0521%6) ন। হয় অভাবমূলক এবং বিনদ্ধম্খী (1155811%5 
810 7০556) তপঃশক্তি আছে । হযত আমাদের সন্ভতাব নমব্যে এক বৃহত্তর 
সচেতন শক্তি না ইচন্ভা আছে যাহা আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে তাহাই 


শি পাশ শত শশী পপি শেপ পাপ 


ইংরাজী গ্রস্তে 2৩:291০6 শব (দিয়া তপন্তা কথাটার যে অনুবাদ হয় তাহ! সম্পূর্ন ভ্রমাত্ক , ভারতীয় 
তপন্বীগণের তপস্তায 06181০0 বা প্রাযশ্চিতমূলক কৃচ্ছ সাধনার স্থান ছিলনা । এমন কি কঠোরতন 
এবং আস্মনিগ্রহমুূলক তপস্তার মূলগন্ধ ভাবের মধোও শরীরকে গীড়ন করা উন্দেগ্য ছিলন! ; 
সেখানে লক্ষা ছিল তপস্যা! দ্বার! দৈহিক প্রকৃতির হাত হইতে চেতন।কে মুক্ত করা অথবা আধ্যা ত্বক 
বা লৌকিক কোন সিদ্ধি লাভের জন্থ চেতন। এবং সংকল্লের মধ্যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার কর! । 


৩৪৮ 


অবিষ্তার উৎপত্থিস্থান 


হয়ত এই ইচছাবিরহিত (100101)01) কার্ম্েব পশ্চাতে অবস্থিত ; তাহাকে 
যদি ইচছা নাও বলি তবু তাহাকে একপ্রকার শক্তি বলিতেই হইবে, যে শক্তি 
নিজেই ক্রিয়ার প্রযোজক, অথবা বিশৃশক্তির সংস্পর্শে আভাসে বা অভিযাতে 
যাহা সাড়া দেয়। আমরা ইহাও জানি যে প্রকৃতির যে সমস্য বস্ত,নিশ্চল 
অসাড় এবং নিক্ষিয় মনে হয তাহারাও গোপন এক শক্তিৰ অবিরাম গতি ও 
স্পন্দন দ্বারা এইভাবে থাকিবার শক্তি লাভ করিয়াছে, শক্তির সব্রিয়তা তাচাদেব 
আপাতনিক্রিয়তা বজায় বাখিযাছে। এখানেও শক্তির জন্য, শক্তির 'অভি- 
নিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হইবার জন্য অর্থাৎ তপ:শক্তির জন্য এসমস্ত সম্ভব হইযাছে। 
আমরা দেখিতে পাই যে ব্যবহাবিক ক্ষেত্রে এই গতি ও স্থিতিকে অতিক্রম 
করিয়া এমন এক ভূমিতে আমাদের পৌ"ছাইবার শক্তি আছে যেখানে মনে হয 
আমাদের চেতনা! এক পরম নিক্ষিয়তা এবং অচলতাবৰ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে. 
যেখানে দেহ ও মনের সকল ক্রিযা স্তব্ধ হইয়া গিমাছে! ভাহী হইলে মনে 
হয় আমাদের চেতনার এক সক্রিব কপ আছে, যেখানে চেতনা শক্তিরূপে ক্রিয়। 
করে এবং নিজেব মধ্য হইতে জ্ঞান ও ক্রিষা উৎন্সি্ড কবে এতএব তপহই 
তাহার ধর্ম, চেতনাৰ আব এক নিাক্ষয বাপ আছে যেখানে চেতনা শক্তিনপে 
প্রকাশ হয না, কেবল এক নিশ্চল স্থিভিতি অবস্থিত খাকে অতএব তপ: বা 
সক্রিয় শক্তিব অভাবই সেখানকার পর্ন মনে হয়। এই যে তপঃশক্তিব আপাত 
অভাববোধ ইহা কি সত্যকার অভাবেনই জনা * অথব! সচিচদানন্দেব মধো 
এরূপ কার্ধ্যর্করী কোন ভেদ কি আছে ? কেহ কেহ বলেন যে, আছে : প্রশাস্ত 
বা নিক্ষিয় এবং ক্ষ্টিশীল বা সক্রিষ এই দই ভাবেব কথা ভানতীয় দর্শনের 
একটা প্রধান 'এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত, তাহা ছাড়া অধাত্ব-অনুভূতিনও ইহা 
একটা তখা। 

এখানে একটা কথা বলি, প্রথমতঃ আমাদের মধ্যের এই নিক্ষিম ভাবের 
সাধনার দ্বারা আমবা বিশিষ্ট এবং খণ্ড জ্ঞান পাব হইয়া একব্ববিধায়ক বৃহত্তর 
এক অখণ্ড জ্ঞানে পৌছিতে পারি ; দ্বিতীয়ত: সেই নিশ্চল স্থিতিতে অবস্থিত 
থাকিয়া যদি উপরের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খুলিযা ধনিতে পারি তাহা৷ 
হইলে সচেতন হই যে এক শক্তি আমাদেৰ উপর ক্রিবা »*নিতেছে, যাহাকে 
সীমিত অহংএর নিজসম্পদ বলিতে পাবি না, তাহা বিশ্বাত্বিকা এবং বিশ্বীতীতী : 
আরও অনুভব করি যে তাহা আমাদেব মধ্যে বৃহত্তব এক জ্ঞান, বৃহত্তর বীর্য, 
কর্ম এবং সিদ্ধির প্রাবন আনিবার জন্যই আমাদের মধ্য দিয়া কন করে ; বুঝিতে 
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পারি যে সে শক্তি আমাদের নহে, আমাদিগকে ক্ষেত্র এবং প্রণালীরূপে ব্যবহার 
করিয়া সচিচদানন্দেব শক্তিই নামিযাছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই এ ফল পাওয়। 
যায় কেননা আমাদের বাষ্টচেতনা তাহার অবিদ্যাচ্ছনন সীমিত ক্রিয়া হইতে 
বিরত হয় 'এবং পরাস্থিতি এবং পরমাক্রিয়ার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরে। 
দ্বিতীয় পন্থায় অর্থাৎ পরাগতির দিকে নিজেকে অধিকতররূপে খুলিতে পারিলে 
যে শক্তির অবতরণ হয় যে জ্ঞান ও ক্রিযার খেলা দেখা যায় তাহাকে তপোবীধ্য 
বলি, প্রথমোক্ত পন্থায় অর্থাৎ নিশ্চল স্থিতির দিকে নিজেকে উন্মিঘিত করিতে 
পারিলেও স্পষ্টতই দেখিতে পাই যে জ্ঞানময়ী এক শক্তি আছে: এবং আমর! 
জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হই অথবা অন্ততপক্ষে চেতনা নিক্ক্রিতা এবং আত্বোপ- 
লন্ধিতে সয়াহিত হয এবং ইহাও তপষ | স্তনাং বোধ হইতেছে যে তপত্ন 
অশবা চিৎশভ্ির অভিনিবেশ বা কেন্্রীকরণ বন্দেব নিক্ছি্ন এবং সক্রি এ উভয়- 
বিধ চেতনারই ধন্দ্ এবং আমাদেন নিক্রিরতাব প্রকৃতির মব্যেও অদৃশ্য আধার- 
শক্তি ও সাধনযন্ত্রূপে তপ:শক্তিব এক অবধিষ্ঠান আছে । চিৎশক্তির এই 
অভিনিবেশ যতক্ষণ বর্তমান খাকে ততক্ষণ সকল স্টি সকল ক্রিষা৷ সকল গতিকে 
তাহা ধাবণ কবিযা নাখে । আবাব চিংশক্তির এক অভিনিবেশই (বা তপ:ঃ 
শক্তিই) সকল স্থিতির এমন কি একেবারে নিশ্চল নিক্ষিরতী, অস্তহীন স্তব্ধতা 
এবং শাশৃত নৈঃশব্দ্যেরও অস্তবে সব্বত্র অনস্যত গাকিযা তাহা ধারণ করিয়। 
আছে। ৰ 

কিন্ত তখাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে শেঘ পর্য্যন্ত এ দুইটি বিভাব ভিন্ন 
বস্ত্র, কেননা দূএর ফল বিভিন্ন এবং বিরোধী : কাবণ নিক্ষিয় বৃন্ধে অভিনিবেশের 
ফলে আমাদের এই সত্তা লোপ পায় এবং সক্রিয় বন্ধে অভিনিবিষ্ট হইলে তাহার 
ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় । কিন্ত এখানেও বলিতে পারি যে, বছৰ এক স্থিতি 
হইতে অন্য স্থিতির দিকে ব্যষ্টি-আত্বার গমনের ফলেই এই পার্ধযক্যের বোধ দেখা 
দেয় ; বিশ্বেব মধ্যে ব্্ধচেতনার যে স্থিতিতে তপ:শক্তিকে অনলম্বন করিরা চলে 
বিশ্বক্রিয়া, তখা হইতে ব্যষ্টিচেতনাৰ পক্ষে যেখানে এই শক্তি দেখা দেয় বিশব- 
ক্রিয়াকে প্রতিরোধ কবিয়া রাখিবার বীর্যরূপে, বল্লচেতনার সেই বিশ্বাতীত 
স্থিতিতে বা স্থিতিন দিকে পৌঁহিবার সময়ই এ পার্থক্য ফুটিয়া উঠে। 
তাহা ছাড়া তপোবীর্য্ের দ্বারা একদিকে যেমন বিশ্বক্রিয়াশক্তি নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হয় তেমনি আবার সমভাবে অন্যদিকে সেই তপোবীর্ষেযর দ্বারা 
বিশ্বক্রিয়াশক্তি প্রত্যাহৃত হয় । বুদ্ধের সক্রিয় ও নিক্রিয় চেতন দুইটি পরস্পর 
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বিরুদ্ধ বিঘম বা পৃথক বস্ত নহে , তাহারা একই চেতন একই শক্তি, তাহার এক 
প্রান্তে আছে আত্ব-সংহরণের স্তব্ধতা, অন্যপ্রান্তে রহিয়াছে আত্্-উন্মীলন এবং 
আত্মবিস্তারের গতি ও প্রবৃত্তি ; ইহা যেন স্তব্ধ জলাধার এবং তথা হইতে নানামুখে 
প্রবাহিত প্রণালীর চঞ্চলস্রোত। বস্ততঃ প্রত্যেক ক্রিয়া বা গতির পশ্চাতে 
সত্তার এক নিক্ষিয় শক্তি আছে এবং থাকিবেই, সে শক্তি হইতে এবং তাহার 
আশ্রয়ে থাকিয়া সকল কর্মপ্রবাহ উৎসারিত হয়, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমরা 
দেখিতে পাই যে সেই শক্তি নিজেকে উৎসারিত প্রবাহের সহিত পূর্ণৰপে এক 
না করিয়াও পিছন হইতে প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে-_-অস্ততঃপক্ষে নিজের 
সত্তা পূর্ণরপে বিসর্জন দিয়া নিজের সকলটাই প্রবাহের মধ্যে চালিযা দেয় না 
বা তাহাব সহিত পর্ণবূপে একাকার হইয়া যায় না। নিক্ছিয় শক্তিন পক্ষে 
তেমনভাবে ক্রিয়াশীল শক্তিতে নি:শেঘে এক হইয়া যাওযা অসম্ভব ; কেননা 
যতই বৃহৎ হউক না কেন কোন কর্মই এমন হইতে পাবে না যাহাতে যাহা হইতে 
তাহা উদ্তৃত হইযাছে শক্তির সেই মূলভাগ্ডাৰ একেবারে নিঃশেঘ হইয়া গিয়াছে 
এবং তাহাতে কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। কর্ম হইতে বিরত হইয়া আমরা 
মখন সচেতন সন্ত মধ্যে ফিবিয়া আসিয়া নিজের কর্ম কিরূপ ঘট্লি তাহা 
বিশেষণ করিয়া দেখি তখন দেখিতে পাই যে কোন বিশেঘ ক্রিয়া বা বিশেষ 
ক্রিয়াসমষ্টির পশ্চাতে আমাদের সমগ্রসত্তা বর্তমান থাঁকে, সন্তান শক্তির সীমিত 
এক অংশ হয় ক্রিয়াশীল এবং সমগ্রতার বাকী অংশ খাকে নিক্ক্িয় কিন্তু সে 
নিক্ষিয়তা সাঁমধ্যহীন জড়তা নহে, উহা আত্বাতে বক্ষিত শক্তির একটা তাগার 
একটা স্থিতি। অনন্ত সত্তার বেলায় এই কখা আরও পূণভাবে সতা ; নিশ্চল 
নিঃশব্দ স্থিতি অথবা স্যষ্টিক্রিয়া উভয় অবস্থাই তাহার অনস্ত শক্তির খেলা। 

সব কিছু বৃন্দের যে নিঙ্ধিন্মতা হইতে উদ্ভূত তাহা কি একান্ত নিক্ষিয়তা 
অখবা দৃশ্যমান সক্রিয়তার পশ্চাতে তাহা হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া অবস্থিত 
থাকাতে তাহাকে আপেক্ষিকভাবে নিক্ক্রিয বোধ হইতেছে এ প্রশ্ের আলোচনা 
নিশ্বয়োজন ; বর্তমানে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে যদিও প্রাকৃত মনের 
পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই আমরা ভেদদর্শন করি কিন্তু নিক্ষিয় বন্দ এবং 
সক্রিয় বর্গ দই নয়, বন্ধ একই, একই সন্বস্ত তপঃশক্তিবলে আত্মসংহৃত হইলে 
তখন আমরা নিক্ষিয় আবার তপ:শক্তিবলে ক্রিযার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলে 
তখন সক্ত্রিয় বলি | বিস্বষ্টির জন্য ইহা যেন একই সত্তার দুই মেরু (0০16) 
অথবা একই শক্তির ছ্িধাপ্রকাশ ; একট! ক্রিয়াধারা নিক্থিয় স্তব্ধতা হইতে 
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বাহির হইয়া একটা কগুলাবর্ত (00৮10) রচনা করিয়া আবার স্তব্ধতাষ 
ফিরিযা আসে-_ অনুমান কবা বাইতে পাবে এইভাবে যে শক্তি স্ফরিত 
হইযাছিল তাহা "আবার এক নূতন কগুলী রচনায় প্রবৃত্ত হইবে। বুধ যখন 
তাহার তপঃশক্তি সহযোগে আপনার সন্ভাতে আপনি অভিনিবিষ্ট, তাহার শক্তি 
যখন আত্মসমাহিত হইয়া নিশ্চল স্থিভিতে অবস্থিত তখন তাহার নিঙ্গিময়তার 
প্রকাশ হয়, আবান ব্রল্নোব সক্রিরতায় তপ:শক্তিন্নই প্রভাবে তাহার মধ্যে নিশ্চল 
অবস্থা যাহা বিধৃত ছিল তাচ্া গতির প্রবাহে লক্ষকোটি তরঙ্গে উচ্ছাসে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠে : তখন৪ ভপঃশক্তি থাকে প্রতি তবঙ্গগতির মধ্যে এবং 
সেই শক্তিবশেই সন্ার সঙ্গোপন সতা এন সন্তীবনাসকল মুক্তিলাত কবিষা 
প্রকাশে ক্ষেত্রে আপিয়া উপস্থিত হন। এখানেও শাক্তিব অভিনিবেশ না 
কেন্্ীকৰণ আছে কিস্ত ভাহ। বনমুত্খা যদিও আননা তাহাকে চডাইয়া পড়া 
বলিযা মনে করি ; কিস্ধ প্রকত পক্ষে তাহা ছডাইয। পড়া নহে, বিস্তান লাভ 
কবা | ত্রন্ধা তাহার বহিঃস্কিত কোন শুনাভাৰ মর্গে ভানাইযা গাওয়ার জন্য 
তীহার শক্তিৰ বিক্ষেপ করেন না, খন্ডি তীভান আব্মসন্ভান ভিতবে খাকিষাই 
ক্রিমা করে, অফুনন্ত বূপান্দন এবং পবিণামেন মব্যেও তাহা একই খাকে, হাস 
পার না বা সংক্ষিপ্ত হইযা পড়ে না। নিক্ষিয স্থিভি শক্তির বিপুল সংহরণ 
এবং সংবক্ষণ, তপঃশক্তি সেখানে বন্বিচিত্র গতিব প্রবর্তনা, বছ রূপ ও ঘটনা 
রূপে পবিবর্তনেব আশুর ; সক্রিবতাও শক্তিৰ সংরক্ষণ কিন্ত তপংশক্তির 
অভিনিনেশ সেখানে গতি ও রূপাস্তবে বা পনিণামে । যেমন জীবে তেমনি 
বঙ্ে এই দূই বিভাবই পবস্পবনাপেক্ষ, ইহাদেব সস্থিতি বিদামান, তাহারা 
একই অখণ্ড সন্তাব ক্রিয়ার দুইটি মেক। 

অতএব আমবা সত্যবস্তকে অচল মভ্তাব শাশ্বত নিক্ষিয়তা অথবা সত্তার 
এক শাণৃত গতি বা ক্রিয়া কিম্বা কালেব ক্ষেত্রে এই দুই বিভাবের পর্যায়ক্রমে 
আবর্তন বলিতে পাবি না; বস্তৃতঃ এ দইয়ের কোনটাই ন্রন্মের একমাত্র অন্য- 
নিরপেক্ষ সত্য নে, নিরোধ কেবল তখনই বাস্তব হয় খন আমনা ল্চৈতন্যেব 
ক্রিয়ান দিক হইতে শুধু দেখি । ব্রেন চিংশক্তির বিশ্বক্রিয়াূপে আত্মবিস্তার 
যখন অনুভব কবি তখন বলি যে বর সক্রিয গতিশীল : যে অবস্থায় তাহার 
সেই চিৎশক্তি আপনার সমস্ত বিস্তাঝকে সংহৃত করিয়া এবং ক্রিয়াবিরত হইয়া 
থাকে, সে অবস্থার অনুভূতি লাভ করিলে আমরা বলি বঙ্গ নিক্ষিয় গতিশূন্য-_ 
এই ভাবে একই বন্ধ যুগপৎ সগ্ডণ ও নি্ণ. ক্ষর ও অক্ষর ; ইহা না হইলে 
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এ সব শব্দের কোন অণ্থই হয় না, কেননা বস্তৃতঃ একটি সক্রিয় অপরটি নিক্্িয় 
এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র সত্যবস্ত নাই, সতাবন্ন এক এবং অখণ্ড । প্রবৃত্তিতে আত্বার 
সক্রিয় পরিণতি এবং নিবৃক্তিতে তাহাব নিক্িয় সংবৃতির দিকে দৃষ্টি করিয়া 
সাধারণতঃ মনে করা হয যে ব্যটি-আত্বা প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে জাগিলে বা ক্রিয়ারত 
হইলে অবিদ্যাচ্ছন হইয়া পড়ে তখন তাহার নিক্ষিয় সত্তার কোন খবর সে রাখে 
না, এই নিক্ষিয় সত্ত। তাহার খাঁটি সত্যস্বূপ আবার মনে করা হয় নিক্ষিয়তার 
মধ্যে যখন সে নিদ্রিত বা নিমগ্র হয় তখন সক্রিয়ভাব সম্বন্ধে তাহান কোন চেতন 
থাকে না--এই সক্রিষ ভাব তাহার স্ববপ সত্া নহে, তাহা মিখ্যা বা সত্য 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র | আমাদের নিদ্রা এবং জাগন্রণেল মত পর্যায়ক্রমে 
নল্নের সক্রিয় এবং নিক্ষিষ ভাব অনুভব করি বলিয়াই এপ মনে হধ : ভাত 
অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান লোপ পা । এরূপ ঘটে তাছার কারণ এই যে 
আমাদের সত্তার একাংশ মাত্র দিদ্রিত বা জাগ্রত হয় এবং আমরা ভুল করিয়া 
সেই অংশকে আমাদের সমগ্র সত্তা মনে করি, আমাদের অন্তরের গভীরে গেলে 
এবং আমাদেরই এক বৃহত্তর সন্তার সন্ধান পাইলে আমরা দেখিতে পাই যে সে 
সত্তা যাহা কিছু ঘটে তাহার খবর রাখে, এমন কি আমাদের বহিশ্চর খণ্ডিত 
চেতনাব কাছে যাহা নিশ্চেতনার ভূমি সেখানেও যাহা ঘটে তাহাও তাহার 
দৃষ্টি এডায় না ; নিদ্রা কিম্বা জাগরণ সে চেতনাকে খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ কবিতে 
পারে না। শ্যে বন্দ সব্বজীবের অখণ্ড স্বরূপ সত্তা তাহার সঙ্গে আনাদেব 
সম্পর্কেও ঠিক তদনুরূপ | অবিদ্যার জন্য মনোময অখবা চিনমষ ভাবে 
অনুপ্রাণিত মনোময এক খণ্ডিত চেতনার সঙ্গে আমরা নিজেকে একীভূত করিয়া 
ফেলি, সেই খণ্ডিত চেতনা গতির মধ্যে অবস্থিত হইলে আত্মার অক্ষর 
স্থিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চেতন হইয়া পড়ি, আবার আমাদের সেই অংশেই যখন 
আমরা গতির জ্ঞান হারাইয়া ফেলি তখন সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষিষতার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত আত্বীকেও হারাইয়া বসি। পরিপূর্ণ নিক্ছ্িয়তায় 
আমাদের মন স্তপ্তিতে প্রবেশ করে অখবা সমাধিস্থ হয় অথবা চিন্ময় নৈংশব্দযের 
মধ্যে মুক্তি পায়। কর্মেৰ প্রবাহের মধ্যে অবস্থিত খ্ডিও সম্ভার অবিদ্য। 
হইতে ইহা মুক্তি আনে বটে, কিন্তু সক্রিয় সত্যস্বূপের উপব একটা জ্যোতির্ময় 
নিশ্চেতনার আবরণ দিয়া অথবা জ্যোতিষ ভাবে তাহা হইতে বিবিক্ত হইয়া 
এ মুক্তি অজিত হয়; তখন চিন্ময় মন সত্তার স্বরূপগত নিক্রিয় 'এবং নিঃশব্দ 
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স্বিতিতে আত্বসমাহিত হইয়া থাকে এবং হয় চেতনাকে সব্ত্রিয় করিবার শক্তি 
থাকে না, না হয় কর্মের প্রতি বিরাগ জন্মে , নিত্য সত্য বস্তুতে পৌ'ছিবার 
পথে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে স্বিতিরূপ এক মুক্তির মধ্য দিয়া আত্বাকে চলিতে হয়। 
কিন্ত আমাদের খাটি অখণ্ড সত্তা যেখানে সম্যক্‌ সার্থকতা লাভ করিতে পারে 
এমন এক বৃহত্বর ভূমি আছে, সে ক্ষেত্রে আত্মার কাছে বন্ষের ক্ষর বা সক্রিয় 
এবং অক্ষর ব৷ নিজ্রিয় উভয় ভাবই যুগপৎ মুক্ত হয় এবং যিনি এ উভয়কে ধারণ 
করিয়া আছেন এবং যিনি গতি ও স্থিতির কোনটার দ্বারাই ক্রীমাবদ্ধ নহেন 
তাহার স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আমর! পরম পুরুঘার্থ লাভ করিতে পারি। 
কারণ বন্ধ পর্যায়ক্রমে নিক্কিয়তা হইতে সক্রিয়তায় এবং সক্ত্রিয়তা হইতে 
ক্রিরাশক্তি রোধ করিয়া পুনরায় নিক্ষিয়তায় ফিরিয়া যান না। পূর্ণ সত্য 
বস্তর পক্ষে ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে, যতক্ষণ জগৎ থাকিত ততক্ষণ 
নিক্রিষ ল্ধের কোন অস্তিত্ব থাকিত না, সকলই শুধু ক্রিয়ারত থাকিত, আবাব 
আমাদের জগৎ লোপ পাইলে সক্রিয় ব্রন লোপ পাইতেন এবং নিক্ছ্িয় 
নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছু থাকিত না। কিন্তু তাহা ত ঘটিতেছে না, কেননা 
সমন্ত বিশ্বক্রিষাষ তাহার অভিনিবিষ্ট বা কেন্দ্রীভূত গতিবৈচিত্র্যের মধ্যে এক 
শাশুত নৈঃশব্দ্য এবং আত্মসমাহিত প্রশান্তি অনুপরবিষ্ট থাকিয়। এ সমস্ত গতি ও 
ক্রিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি--যতক্ষরণ 
ক্রিয়াধাব। বর্তমান ততক্ষণ ইহা সম্ভব হইত না যদ্দি সক্রিয়তার মধ্যে ঘনীভূত 
নিক্িয়তা অনুস্যত থাকিযা আশৃয় স্বরূপে বর্তমান না থাকিত | পূর্ণবন্ষেব 
মধ্যে সক্রিয়তা এবং নিক্ষিয়তা যুগপৎ বর্তমান আছে, আমরা নিদ্রার শেঘে 
যেরূপ দাগ্রত হই অখুবা জাগ্রত অবস্থার অন্তে যেমন নিদ্রা যাই, বললে অক্রিয়ত। 
এবং নিক্ষিয়ত৷ এরূপ পর্ষযায়ক্রমে প্রকাশ হয় না, আমাদের সত্তার একাংশ 
মাত্র এরূপ বোধ কবে এবং আমরা সেই আংশিক ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে একীভূত 
করিয়া মনে করি এক বিভাবের নিঃচচিতনা হইতে অন্য বিভাবের নিশ্চেতনায় 
পর্যায়ক্রমে যাইতেছি ; আমাদের অখণ্ড খাটি সত্তা এই সমস্ত দ্বন্দের অর্ধীন 
নহে ; নিক্ষ্রিয় সত্তাকে পাইতে হইলে তাহাকে তাহার সক্রিয় সত্তার জ্ঞানকে 
মুছ্যা ফেলিতে হয়না । সঙ্কুচিত এবং অবিদ্যাচ্ছন্ু আংশিক সত্তার সামর্ধহীনতা 
হইতে যখন আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি এ উভয়ই পূর্ণ মুক্তি লাভ করে এবং 
আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই তখন আমরা যুগপৎ সক্রিয়ত৷ ও নিঙ্রিয়তা 
অধিকার করিতে পারি, এই দুই সাব্বজনীন মেরুকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও 
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পারি এবং প্রকৃতির সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত অথবা সন্বন্ধশূন্য আত্মার এই দুই শক্তির কোনটার 
দ্বারাই বদ্ধ বা সীমিত হইনা | 

গীতায় বল৷ হইয়াছে পরমতত্ব বা পূরুঘোস্তম ক্ষর পুরুঘ বা সক্রিয় বঙ্গের 
অতীত এবং অক্ষর পুরুষ বা নিক্রিয় বৃদ্ধ অপেক্ষা উত্তম; এমন কি এই দুই 
বিভাব একত্রে স্থাপিত করিলে ও তাহার পূর্ণ পরিচয় পাঁওয়। যায় না । ইহা 
স্পষ্ট যে যখন আমর! বলি যে পর্ণবন্ধের মধো এ দূই বিভাব যগপত বর্তমান আছে 
তখন তাহা এ অর্থে বলি না যে তিনি সক্রিয়তা এবং নিদ্ছি'য তাঁৰ যোগফল মাত্র | 
তিনি এমন একটি অখণ্ড সংখা! নহেন যাহা এই দুইটি ভগ্ৰা'্শ দিয়া গঠিত 
অখবা তাহার সত্তার তিন চতুথাংশ নিক্ষিযতা এবং এক চ৩থাশ সক্রিযতা | 
কেননা তাহা হইলে বলিতে হয় যে বুদ দইটি নিশ্চেহনাব যোগফল, উাহার 
নিক্ষিয়তার তিন চতুর্থাংশ শুধু অক্রিয় অংশে প্রতি যে কেবল উদাসীন 
তাহা নহে, সে অংশ কি করিতেছে সে সম্বন্ধেও নিশ্চেতন বা সম্পূর্ণ অজ্ঞ; 
তেমনি তাহাব সক্ত্রিয় এক চতুর্ীংশ নিক্ষিযতা সন্বন্ধে নিশ্চেতন বা সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
এবং ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত না হইলে ব! ক্ষর ভাব তাগ না কবিলে অক্ষর ভাব 
লাভ করিতে পারে না। এমন কি এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে যে 
এ দূইএর সমাষ্টরূপী বন্ধ তাহার এ দুই ভগ্নাংশ হইতে সম্পর্ণ স্বতন্ত্র একটা-কিছু ; 
তাহার সন্তার দুই ভগ্মাংশেই চলিতেছে রহস্যময়ী মায়াব খেলা, ক্ষর অংশের 
মধ্যে মায়া অদমা উৎসাহ সহকারে ক্রিয়াশীল, অক্ষর জংশে দৃঢরূপে কর্্ববিরত : 
তিনি নিজে ধন উপরে বা দূরে অবস্থিত এবং এ সমস্থ কিছু জানেন না! বা কোন 
কিছুর জন্য তাহাব দায়িত্ব নাই। কিস্তু স্পষ্টই বুঝা যায় যে পনমসংস্বরূপ 
বা পববুদ্ধ তাহার ক্ষর ও অক্ষর বা সক্রিয় ও নিক্ষিষ এ উভয় বিভাবই জানেন, 
এবং জানেন বে তাহার! তাহার চরম 'ও পরম সন্তা নয়। অথচ তাহারা বিপরীত- 
ধন্মী হইলেও তাহার সাব্্বভৌম চেতনার দুইটি পরস্পরের অনুপূরক বিভাব। 
ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না যে তীহার অক্ষন নিত্তাস্থিতিতে সমাহিত 
হইয়া বৃন্দ তাহার নিজেরই সক্রিয়তার কিছুই জানেন না অথবা সে বিভাব 
হইতে ইহ। সম্পূর্ণ বিচিছুন্ন ; তিনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র এ উভয়ই তীহার 
মধ্যে আছে তীহার প্রশান্ত শক্তি ছারাই উভযকে ধার” করিরা আছেন 
এবং তাহার শক্তির শাশৃত স্থিতি হইতেই সমস্ত ক্রিয়াধাবা নিজেই উৎপন্ন 
ও উৎসারিত করিতেছেন | আবার সমভাবে একথা 9 কখনই সত্য হইতে 
পারে না যে বৃ্ন ক্ষর স্বভাবে স্থিত হইলে তাহার অক্ষর সত্তার জ্ঞান থাকে 


৫৫ 


দিধ্য জীবন খার্ত। 


না অথবা তাহা হইতে বিচিছন হইয়া পড়েন ; নিত্য সব্বগত বন্ন সমস্ত ক্রিয়ার 
আশ্য় হইয়াও এবং ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়াও ক্রিয়া ও গতির অন্তঃস্বলে সদা 
নিক্ষিয় : শক্তির ভীঘণ গতি ও আবর্তেব মধ্যেও তাহার শাস্তি ও স্তব্ধতী।, স্বাতন্্য 
ও আনন্দ চির-বর্তমান, আবার নিক্স্িয় স্থিতিতে অথব৷ সক্রিয়তার মধ্যে উভয়ব্রই 
নিজের পরম সত্তার সম্যক্‌ জ্ঞানের কোন অভাবই কখনও তাহাতে হইতে পারে 
না; আবার তিনি ইহাও জানেন যে এ উভয়ের মধ্য দিয় যাহা কিছু তিনি 
প্রকাশ করেন তাহান সকল বীর্য ও সার্থকতা তাহার পরাস্থিতির শক্তি হইতেই 
আসে। আমাদের অনুভূতিতে যে অন্যরূপ মনে হয় তাহার কারণ এই যে 
আমর তাহাৰ এক বিভাবের সহিত 'একাস্তভাবে এক হইয়া পড়ি এবং সেই 
ব্যতিরেকী একান্তভাবনার ফলে পূর্ণ সত্যবস্তরর কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে 
পাবি না। 

ইহা হইতে অনিবার্ধ্যরূপে প্রথমতঃ এক গুকতর সিদ্ধান্তে আমরা পৌ ছি 
এ রা উর রা গা মাল প্রাপ্ত হইযাছি। লে 
সিদ্ধান্ত এই যে পবনৃক্ধ বা অখণ্ড সচিচদানন্দ হইতে অনিদ্যান উৎপত্তি অর্থবা 
তথা হইতে তাহার ভেদদশী বিতজনাক্ররা আবন্ত হয নাই ; যেমন দেহের 
মধ্যে যে বহিশ্চৰ খ গুচেতনা নিদ্রা এবং জাগবণেধ মধ্যে পধ্যাযক্রমে আনাগোনা 
কনে তাভাব গঙ্গে আমরা নিজেকে এক কনিযা দেখি তদ্রপ অখণ্ড সন্তার ক্রিয়া- 
শীল দ্র এক অংশের সহিত আমলা যখন নিজেকে এক করিয়া দেখি তখন 
অবিদ্য। প্রকাশ পায়, বস্ততঃ সত্যবস্তর বাকী স্ব কিছুকে আমাদের পশ্চাতে 
বাখিবা যখন তাহাৰ একাংশে আমবা অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত একীভূত 
হইয়া যাই তখন অবিদ্যাব উপাদান কারণ দেখা দেয় । অবিদ্যা যখন ব্র্গেব 
পরা প্রকৃতির বা! তাহা অখণ্ড সস্তার কোন উপাদান বা তথায় থাকিবার কোন 
উপযুক্ত শক্তি নয় তখন অবিদ্যা কোন মুল এবং আদি তত্ত্ব হইতে পারে না, 
অনাদি অবিদা। বলিয়া কিছু খাকিতে পাবে না। মায়া যদি শাশৃত চেতনার 
অনাদি নিতা শক্তি হয় তবে তাহা স্বয়ং অবিদা! বা অবিদ্যার স্বজাতীয় কিছু হইতে 
পারে না. তাভা আত্মবস্ঞান এবং সব্বজ্ঞানের বিশ্বান্মিকা এবং বিশ্বাতীতা কোন 
শক্তিই হইবে ; অবিদ্যা আংশিক এবং আপেক্ষিক একটা গৌর্ণশক্তি রূপে 
শুধ মায়াব মধ্যে দেখা! দিতে পারে, তাহা পরে দেখা! দিয়াহে। এখন প্রশ্ন 
এই তাহা হইলে অবিদ্যা কি জীবেব বহুহের সহিত স্বাভাৰিক বা সহজাত 
ভাবে সন্বদ্ধ? বরঙ্দের নিজেকে বহুরূপে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কি অবিদ্যার 


আরও 


অবিদ্যার উৎপত্বিষ্থান 


উৎপত্তি হয়? যাহা স্বরূপতঃ খণ্ড এবং চেতনায় অপর সকল হইতে বিভক্ত, 
অপর সকলকে যাহা জানিতে পাবে না. তাহাদিগকে নিক্ত সত্তার বাহিরে 
অবস্থিত বোধ করিতে বাধা, বড় জোর দেহ দ্বারা অপর দেহেব, মন দ্বারা অপর 
মনের সঙ্গে যোগস্থাপন করিবার শক্তি মাত্র যাহার আছে, একত্ব ভ্ঞান বা ,একত্ব- 
জ্ঞানলাভেব শক্তিও যাহার নাই এমন ভাবেব ব্যট্টিজীবপমূহের সমট্টিই কি বনুত্ব ? 
কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের চেতনার সন্বাপেক্ষা বাহিরের শুবে আমা- 
দের বাহ্য মন ও দেহে আমবা যাহা হইবাছি বলিয়া মনে কনি সেখানে, 
কেবল সেখানেই এন্ূপ বোধ হয ; যখন চেতনা সুক্ধতৰ গভীবতন্ন এবং 
বৃহত্তর ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ কবি তখন দেখিতে পাই যে শিভোদেব প্রাচান 
ক্রমশ: স্বচছ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে সে প্রাচীন আন খাকে না, অবিদা। 
লোপ পায। 

আপাত ভেদেন বাহিবের চিহু দেহেন মধ্যে ফুটিযা উঠিমাছে, দেহই ভাহাব 
নিমুতম তিন্তি, আবাব অবিদ্যা ও আত্মজ্ঞানশুন্য হান মধ্যে ডুবিযা মাওযার পখ. 
প্রকৃতি বাষ্টি আত্মাকে আশ্য় করিয়া একত্বে যাইতে, বিভক্ত চেতনার বহধা 
বিশিষ্ট খণ্ড ূপরাদির মবো একত্বের বোধ জাগাইতে চাষ এবং দেহকেই এ 
প্রচেষ্টাব আদিবিন্দু রূপে গ্রহণ কৰে।। এক দেহ শুধু বাহা উপায় অবলম্বন 
কবিষা বহিবঙ্গতাব বিবাট ব্যবধানের মধা দিয়া অন্য দেডেব সঠিত যোগস্থাপন 
করিতে পারে ; এক দেছেন মধ্যে অন্য দেহ কেবল ভখনই কিছুটা অনুগ্রণিঃ 
হইতে পারে ন্শখন মে দেহকে বিদীণ করা হয় অখবা পবৰ হইতে কোন ফাক 
বর্তমান থাকে দেহের সঙ্গে দেহের আত্যশ্তিক মিলন কেলল ভখনই হইতে 
পারে যখন একে অনাকে ভাঙ্গিযা ফেলে এবং ভন্গণ কবে, পিশিয়া ফেলে 
এবং জীর্ণ কবে, অখবা উভয দেহ লয় হইথা পবমস্পব ন'মিশিত হধ। নন যখন 
দেহের সঙ্গে একীভূত হইযা খাকে তখন দেহেব মীমাব জন্য তাহার নিজেব 
ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটে, কিন্ত নিজস্বৰপে মন আবও সুক্টা, দূই মন পরস্পরকে 
আহত বা বিভক্ত না কনিযা পরস্পরের মধ্যে অনপ্রনিষ্ট হইতে পাবে ; পব- 
স্পরকে ক্ষণ না করিযা ও ভাব ও চিস্তাধাল৷ বিনিময় করিতে পাবে এবং একভাবে 
পরম্পরের অন্তভুক্ত হইতে পারে; তবু প্রত্যেক মনেব একটা বাপ আছে 
যাহা জন্য মন হইতে শিজেকে পৃথক রাখে এবং এই ভেদ ও স্বাতক্বেৰ উপর 
দাঁড়াইবার একটা প্রবৃত্তি মনের মব্যে বহিয়াছে। কিন্ত যখন আমরা আত্মার 
চেতনাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকি তখন একব্ববোধের বাধা ক্রমশঃ কমিতে খাকে 
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এবং অবশেঘে পৃণরূপে অপসারিত হয়। নিজ চেতনার ভূমিতে অবস্থিত আত্ম! 
অপর সকল আত্বাব সহিত একত্বে মিলিত হইতে তাহাদিগকে নিজের অন্তর্ভুক্ত 
করিতে এবং নিজে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং অস্তভুক্ত হইতে, তাহাদের 
সহিত একত্ববোধ অনুভব করিতে পারে ; সকল বৈশিষ্ট্য যেখানে বিলুপ্ত হইয়া 
যায় অখবা যথায় এক হইতে আরকে চিনিবার কোন উপায় না থাকে যেমন নিদ্রায় 
অথবা দেহ-মন-প্রাণের সকল ব্যষ্টিভাব সকল ভেদ যেখানে লোপ পায়, সেই 
সমাধিতে যে কেবল এইরূপ হইতে পারে তাহা নহে, যেখানে সব কিছুকে 
দেখা যায়, সকল ভেদ 'ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় অথচ সব কিছুকে অতিক্রম 
করিয়াও বর্তমান থাকা সম্ভব হয় এমন এক পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও এ 
অনুভূতি হইতে পাবে। 

অতএব অবিদ্যা এবং আত্মসংকোচকর ভেদজ্ঞান আত্মার বছত্বের বা 
বঙ্দের আত্মবিতাবনা-জাতি বহুত্বের নিতা সহচব বা স্বভাববর্্ হইতে পারে না, 
বন্ধ যেমন সক্রিযতা 'ও নিক্ষিয়ত। 'এ উভয় ভানেব অতীত তেমনি তিনি একহ 
এবং বহুত্বকে ও অতিক্রম করিষ। বর্তমান ; খন্দ আত্বস্বদপে এক ও অদ্বিতীয় 
তহ্ব কিন্তু তাহা আমাদের দেহ ও মনের ভেদের মধ্যে অবস্থিত একত্বের মত. 
যাহাতে বহুরূপে প্রকাশের ক্ষমতা নাই আত্মশক্তির 'তমন এক সীমানিম্ধারক একত্ব 
নহে; বুলেব একত্ব, যাা শতকে বা বহুকে নিজের মধ্যে অন্ততুক্ত করিতে পারে 
না সুতরাং যাহা শত হইতে অল্প, গণিতের সংখ্যারপী তেমন একত্ব নয়। 
শত ব্রনের একত্বের অন্ততুক্ত, শতের প্রুত্যেকেব মধ্যে আবার একরপী তিনি 
বর্তমান। নিজে তিনি এক, বহর মধ্য তিনি এক, এবং বহু তাহার মধ্যে 
এক হইর। আছে ; অথাৎ ব্রন্দা নিজের চিৎসত্তার একত্বে নিজেব বহু আত্মার 
সম্বন্ধে সচেতন, আবার নিজেবই বহু আত্মার চেতনাতে তিনিই সকল আত্মার 
একত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রতি আত্মাতে অন্তরস্থ চিৎপুরুঘ, প্রতি হৃদয়ে 
প্রভুবূপে তিনি নিজের একত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আবার তাহার জ্যোতিতে 
জ্যোতিম্মান হইয়া জীবাত্বা একদিকে তাহার অদ্বয় সত্তার সহিত অপর দিকে 
বর সহিত একত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। যাহা নিজেকে দেহ, বিভক্ত 
প্রাণ এবং বিভেদকারী মনের সহিত এক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত আমাদের সেই 
বহিশ্চব চেতনা অবিদ্যাচছন, কিন্তু তাহাকেও আলোকিত এবং এইভাবে 
সচেতন করা যায। ন্সতন্নাং বন্ধত্বকে অবিদ্যার অপরিহাধ্য কারণ বলা 
যায় না। 


অবিগ্ভার উৎপতিস্থান 


আমরা পৃর্রেই দেখিয়াছি অবিদ্যা আসিয়া পড়িয়াছে একটা পনবর্ত 
স্তরে একটা পরবত্তী গতিতে ; যখন মন তাহার আধ্যাস্তিক ও অতিষানস ভিত্তি 
হইতে চ্যুত ও পৃথক হইয়া! পড়ে এবং তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পাখি 
জীবনে পরিণত হয়, যেখানে বছর মধাস্থিত ব্যাষ্টচেতনা নিজেকে বিভেদ- 
কারী মন এবং কেবল মাত্র যাহা বিভেদের নিরাপদ ভূমি সেই বাহ্যরপের 
সঙ্গে নিজেকে এক করিযা দেখে তখন পববত্তী এই গতিধারা ধবিয়া অবিদ্যা 
আসিয়৷ উপস্থিত হয, কিন্ত এই বাহ্যরূপ বা দেহ কি? অস্তভঃ এখানে যেরূপ 
দেখিতেছি তাহাতে তাছ। কেন্দ্রীভূত শক্তির একটা রূপাষণ, গতিন মধ্যে চেতন 
শক্তির একটা গ্রন্থি, ক্রিয়ার অবিরাম আবর্ত সে গশ্থিকে বভাঘ বাখিতেছে : 
কিন্তু যে লোকোন্তব তত্ব হইতেই তাহা জাত হউক না কেন এব: মে সভাকেউ 
সে প্রকাশ করুক না কেন. প্রকাশের মধ্যে নিজেব কোন অংশেই সে শিত্য 
বা স্বাধী ময। ইহা সমগ্রভাবে নিত্য নয়, যে পবমাণ দিয়া উহা 9ঠিও 
তাহারাও এ ভেদের মধ্য চিবস্থামী নয ; অবিবাম আবর্তে কেন্দ্রীভূত ক্রিয়ার 
মধ্যস্থিত শক্তির গ্রন্থি খুলিষা গেলে এই সমস্ত পবমাণুও চাবিদিকে চড়াইয়া 
পড়ে । এই গ্রন্থিই একমাত্র বস্ক যাহা তাহাদের আপাতষ্বাষিহ বান বাখে। 
শক্তিন গতিধারার মধ্যে তপ:শক্তি রূপে উপব কেন্দ্রীভূত হয় এবং তাহান সত্তা 
বজায় বাখে, সেই সম্ভাই বিভাগেৰ স্থল অবলম্বন হইয়া দাড়ায় । কিন্ধ পৃ্লেই 
দেখিযাছি প্রকৃতির সব্ববাাপারে বিষয়ে উপৰ শক্তিব গতিধানাব মণ শপ 
শক্তির একটা স্গজভিনিবেশ আছে । সুতরাং অবিদ্যাব মূলেও আছে তপঃশক্তিন 
একটা আত্মসমাহিত অভিনিবেশ, শক্তির একটা বিবিভ্ত গতিন উপর সচেতন 
শক্তির একটা 'একাগ্র ভাবনা : আমাদের কাছে তেদাম্রক গঠিব সঙ্গে এক 
হইয়া এবং তাহা হইতে জাত প্রতি রূপের মহিত আবাব পথকতাবে ও এক হইয়া 
ইহাই যেন মনের আকার ধাবণ কবে। ইহা এইভাবে একটা ভেদ্বে প্রাচীল 
গড়িয়া তোলে ফলে প্রতি রূপে অবস্থিত চেতনা একদিকে নিজের অখণ্ড আত্মান 
জ্ঞান হালায়, অনাদিকে অপর দেহধাবী আত্বার এবং নিশ্াগ্ান জ্ঞান হইতেও 
বঞ্চিত হয়। এইখানেই আমাদিগকে, দেহধারী মনোময় সভায় যে 'আপাত- 
প্রতীয়মান অবিদ্যা এবং জড় প্রকৃতিতে আপাতপ্রতীযমান যে :বরাট নিশ্চেতনা 
দেখ। দিয়াছে তাহার মূল রহল্য অনুসন্ধান করিতে হইবে । আমাদিগের 
নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে সব্বগ্রাসী বিভেদকারী আত্মবিস্মরণকর এই 
অভিনিবেশের, এই তপ:ঃদমাধির, এই অদ্ধকারাচছন্ন বিশুরহৃস্যের প্রকৃতি কি ? 


৩৫৯ 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
তপস্‌ এবং অবিদ্। 


প্রজ্বলিত তপঃশক্তি হইতে সত্য এবং খত (বা সতোর বিধান) জাত হইল, তাহা হইতে রাত্রি 
এবং রাত্রি হইতে ( সন্থার ) প্রবহমাণ সমুদ্র জাত হইল। 


(ধর্েদ ১৯১৯১) 


তাহাব বিশ্বাত্বভাবে ব্রন্ন স্বরূপতিঃ এক এবং বু, এই এক এবং বহু পবম্পরকে 
জানে এবং একে অন্যেব অন্তর্ভুক্ত বলিষা দেখে: মূলতঃ বন্দ একত্ব এবং বহুত্বেন 
অতীত. উভমই তাহাব শন্তঙুক্ত, উভয়কে তিনি জানেন : সুতরাং চিৎশক্তিব 
এক গৌণ প্রতিতাস রূপে অবিদ্যার স্থা্ট হইতে পাবে । যখন চেতনা 
সত্তাব জ্ঞান 9 ক্রিয়ার 'এক অণশে মাত্র কোনে প্রকাবে অভিনিবিই ও কেন্দ্রী- 
ভূত হয়, বাকি সবাটা চেতনা হইতে বাদ দির ফেলে, শুধু তখনই অবিদ্া 
দেখ। দিতে পাবে। বনুকে বর্জণ করিয়া শুধু একব্বেব উপশ অভিনিবেশ 
হইতে পাবে : অখবা একেব সব্বগ্রাহনী চেতনাকে বাদ দিয় বহু তাঁহাদের নিত 
ক্রিয়াতে একাম্থ নিবিষ্ট হইয়া পড়িতে পাবে, আবাব একবকে এবং বন্ৃত্থের 
বাক্কী সবকে বাদ দিষ৷ শুধু ব্যষ্টিসত্তা নিজ চেতনার অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, 
তখন তাহাব সাক্ষা+ চেতনাৰ মধ্যে তাহারা খাকে না, তাহাদিগকে পৃথক 
সন্তা বলিয়া মনে হয় । অথবা আবার যাহা এই তিনের সকল দিকেই ক্রিয়াশীল 
একান্ডিক অভিনিবেশেব তেমন কোন সাধাবণ বিধান থাকিতে পারে বা কোন 
এক বিন্দুতে আসিয়।৷ পড়িতে পারে তখন ভেদ-ভাবের কোন গতিবৃত্তিতে সক্রিয় 
ভেদদশী চেতনাব এক একাগ্র বা একান্ত ভাবনা দেখা দেয় ; কিন্ত সে অভিনিবেশ 
খাঁটি আত্বাতে হর না. সক্রিব সত্তার শক্তিতে বা প্রকৃতিতে হয়। 

আমবা অন্য সকল মত ত্যাগ কবিয়া এই মতকে গ্রহণ করিতেছি কারণ 
অনলযা কোনো মত শুধু নিজের পায়ে দাড়াইতে পারে না, সকল তথ্যের সঙ্গে 
খাপ খায় না অখবা তাহাদের সামঞজস্য বিধান করিতে পারে না। অখণও 
পুণবুল্ন তাহার পৃণতাষ যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহা হইতে অবিদ্যা জাত হইতে 


৩)৬ ০ 


তপস্‌ এবং অবিষ্ঠা 


পারে না কারণ তাহার পূর্ণত্বের স্বরূপই হইল পর্ণ প্রশ্জ বা সবর্ব চেতনা 
অদ্বয় তত্বের পৃ চেতনা হইতে বহু বজিত হইতে পারে না, কেননা তাহা 
হইলে বছর অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; শুধু এইটুক্‌ বল। যাইতে পারে 
বিশ্বলীলা হইতে সরিয়। দাঁড়াইযা ব্্দ আত্মচেতনাৰ কোন তৃমিতে অবস্থিত 
হইতে পারেন, যাহার ফলে ব্যষ্টিসত্তাৰ পক্ষে অনুরূপ গতিবৃন্তি দেখা দিতে পারে । 
আবার বহু তাহার অখণ্ড সমষ্টিভাবে অথবা তাহা মধ্যস্ব পতোক বাটি আঙ্াতে 
বন্তৃতঃ অদ্ধয তত্বকে বা অপর আত্মাকে যে জানে না ইহা হইতে পারে না; 
কারণ বহু বলিতে সন্বের মখাস্থিত সেই দিবা পুকঘকেই বুঝায. যিনি ব্যষ্টি 
ভাব গ্রশ্ণ কবিয়াছেন বটে, তথাপি সে বাষ্টিসন্তা তাহাৰ চেতনার একদিকে 
অখণ্ড সব্ধাস্্াব মধে) সব্বের সহিত এবং অন্যদিকে অনাদি বিশ্বাহীত সত্তাব 
সহিত এক। সুতরাং অবিদ্াা আত্মার চৈওন্যেব, এমন কি ব্যাট-আত্বাব ও 
স্বভাব-ধর্মন নয় ; সচেতন কাধ্যকরী ক্রিষাশক্তি যখন কোন বিশেষেৰ অভিমুখী 
হইয়৷ ক্রিয়ার মধ্যে অতিনিনিষ্ট হর এব" আত্মাকে ৬ প্রকৃতির পূণ সত্যকে 
ভুলিমা যাষ তখনই অবিদ্যা দেখা দের। অখণ্ড সভায় জখবা সন্তাব অখণ্ড 
শক্তিতে এরূপ ক্রিয়া হইতে পারেনা, কেননা মে অখণগ্ুতাব প্রকৃতিতে পর্ণ 
চেতনা আছে খণ্ড চেতনা নাই, অতএব অবিদ্যা চেতনাব একাটী বহিশ্চর এবং 
খণ্ডিত গতি বা বৃভি, তাহা চেতনার বহিশ্চৰ € খগ্ডিত ক্রিখা এস” শক্তিতে, 
ভাহার বূপায়ণে একান্ত এক অভিনিবেশ , ফলে যাহা সেই বপাষণের অশ্থভুস্ত 
নয অথবা ফাঁছা সেখানে প্রকাশ্যভাবে ক্রিমাশীল নর তাহার সমস্থ ভুলিষ। 
যাওয়াই ইলব স্বভাব | প্রকৃতিকে বছিঃসনাব যে খেল! খেলিতে হইবে ভাহাভে 
একান্তভাবে নিবিষ্ট হইবার ছনা উচছাপৃন্বক সে আত্মাকে এবং সন্বকে ভুলিয়াছে 
তাহাদিগকে নিজের এক পাশে বা পিছনে রাখিয়। দিয়াছে ইহাই অবিদযা | 
সত্তার আনস্ত্যে এবং তাহাব অনন্ত চেতনা তপয় বা চেতনাব 
অভিনিবেশ চিংশক্তিব এক স্বাভাবিক বীর্ধাবপে অন্বদা বর্তমান আনে : ইহা 
শাশত চেতনার নিজের মধ্যে নিজেতে বা নিক্জ বিঘাবে আত্ববিধৃত না আত্ম- 
ঘনীভূত এক অবস্থিতি বা অভিনিবেশ ; কিস্ত মে অভিনিবেশেব বস্ব বা বিষয় 
কোন না কৌন ভাবে নিছে, নিজের সন্ভা অখবা সে সন্তান কোন প্রকাশ বা 
কোন গতি বৃত্তি। এ অভিনিবেশ স্বরূপগত বা স্বরূপনিষ্ঠ হইত্ডে পারে : 
এমন কি ইহা হইতে পারে শুধু নিজ সততায় বা স্ববূপে পূর্ণভানে বাস করা বা 
পূর্ন্ূপে অতিনিবিষ্ট হইয়া যাওয়া, জ্যোতির্ময় জ্ঞানে অধবা আত্মভোলা আত্ম- 
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নিমজুজনে ডবিয়া থাকা । অথবা আত্মাভিনিবেশ হইতে পারে অখণ্ড সব্বগত 
অদ্থয় সততায়, বা বহত্থের সমগ্রতায় অথব! বহুত্বের কোন অংশে | অথবা নিজের 
সত্তা বা গভিব কোন একক্ষেত্রে ভেদদরশী এক একমুখী দৃষ্টিতে একটিমাত্র কেনে 
অথবা আত্মসন্ডাতে স্থিত একটিমাত্র রূপে অভিনিবেশ এবং একাগ্রভাবনা দেখ। 
দিতে পারে। প্রথম স্ব্পগত অভিনিবেশে আমবা এক প্রান্তে অতিচেতন 
নৈঃশব্দ্য এবং অপব প্রান্তে নিশ্চেতনার সাক্ষাৎ পাই : দ্বিতীয অখণ্ড সব্বগত 
অভিনিবেশে বা অতিমানস সমাধিতে আমরা পৌ'ছি সচিচদানন্দের পৃণ চেতনায়, 
তৃতীয়ে বন্ুধাবৃন্ত অভিনিবেশে পবিপৃণ এবং পৃণতা সম্পাদনকর অধিমানসের 
(0%007)61)091) সংব্তুল (£109091) চেতন। ও ক্রিয়া ধাবা প্রকাশ পায় ; চতুর্থ 
তেদদশী অতিনিবেশই অবিদ্যাব বিশিষ্ট প্রকৃতি । যিনি চরম এবং পনম সত্যবস্ত 
তিনি তাহার নিজ চেতনার এই সমস্থ অবস্থা এবং শক্তি এক সঙ্গে নিজের অখ 
সত্তাবরূপে সেই আত্দৃষ্টির দ্বাবা দেখেন, যাহা সকলকে এক সঙ্গে দেখিতে পায় 
এবং যে দৃষ্টিতে সকল প্রকাশ তীহাব নিজেরই আত্মপ্রকাশ । 
নিজেতে বাস করিযা অথবা নিজেকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে 
উপসংহৃত হইয়া এইভাবে আত্ব-সমাহিত হওয়া চিৎসন্তার স্বভাব-ধর্্শ বল৷ 
যাইতে পাবে । কাবণ চেতনার এক অন্তহীন প্রসাৰণ অখবা বিকিরণ আছে 
বটে কিন্ত তাহ! নিজের মধ্যে আত্মবিধৃত প্রসারণ এবং নিজের মধ্যে আত্ব 
বিধৃত বিকিরণ । যদিও মনে হয শক্তির বিক্ষেপ বা অপচয় ঘানিতেছে, কিন্তু 
যাহা বিক্ষেপ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রমাবণ 'ও সমাবেশ ;: কেননা আত্ব- 
বিধৃত অভিনিবেশ ভিত্তি ও আশ্যরূপে পশ্চাতে অবস্থিত খাকে বলিষাই কেবল 
বাহিরের ক্ষেত্রে এ বিকিরণ ব! সমাবেশ সম্ভব হয় । কোন এক বিশেষ বিঘয়ে 
বা বিষয়ীতে সত্তার এক বিশেঘ অংশে কোন বিশেধ গতি বা ক্রিয়াতে এঁকাস্তিক 
অতভিনিবেশ হইলে তাহাতে চিৎসত্তার জ্ঞানকে অস্বীকার কব! বা সে জ্ঞানের 
বাহিরে চলিয়া যাওয়া হয় না, এ অভিনিবেশ তাহার তপংশক্তিরই এক ভাবের 
আত্মসংহরণ | কিন্ত অভিনিবেশ যখন হয় ব্যতিরেকী (০01115156) অথাঁৎ যখন 
তাহা হয শুধু একাঙ্গের উপব, তখন এঁকাস্তিক সেই অভিনিবেশের পশ্চাতে বাকী 
সব আত্মজ্ঞান রক্ষিত হয় । সর্বদা এই বাকী সব জানা থাকিতে পারে এবং জান৷ 
থাকা সত্বেও যেন জানা নাই এমনভাবে ক্রিয়া চলিতে পানে : তাহা অবিদ্যার 
অবস্থা বা ক্রিয়া নয়; কিন্ত যখন এঁকান্তিক অভিনিবেশ ছারা চেতনা বর্জনের 
একটা দেওয়াল গড়িয়া তোলে এবং গতিবৃত্তির মধ্যস্থ একটিমাত্র ক্ষেত্রে, 
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বিভাগে বা আধারে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কেবল তাহারই চেতনা নিজের 
মধ্যে জাগাইয়। রাখে, অপর সকলকে আত্মসত্তার বহির্ভত মনে করে তখন 
আত্ম-সক্কোচক জ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হয যাহা ভেদজ্ঞানে পরিণত হয় এবং চরমে 
ক্রিয়াশীল ও কার্ধযকরী বাস্তব (150510%০) অবিদ্যা হইয়া দীড়ায |, 
ইহার স্বরূপ এবং ব্যবহারিক তাতপর্যোর কিছু আভাস আমরা পাইতে 
পারি যদি মনোময় মানুঘের মধ্যে বা আমাদের নিজ চৈতনো একান্তিক অভি- 
নিবেশের প্রকৃতি কি তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখি। প্রথমতঃ আমবা দেখিতে 
পাই যে মানুঘ বলিতে আমরা সাধারণতঃ তাহাব অন্তবাত্বা বুঝি না, অতীত 
বর্তমান এবং ভবিঘ্যতের খাতের মধ্য দিয়া চেতনা এবং শক্তির যে একটা 
আপাত প্রবাহ নিয়ত বহিয়া চলিতৈছে তাহার সমষ্টি বা সমগ্রতাকে আমরা 
মানুঘ নামে অভিহিত করি । মনে হয় ইহাই মানুঘের সকল কর্ম সকল ভাবনা 
ব৷ চিন্তা করে সকল ভাবাবেগ অনুভব কবে। বস্তুতঃপক্ষে এ শক্তি কালের 
ক্ষেত্রে অন্তর এবং বাহিরেব কর্মধারাব উপর চিংশক্তিব অতিনিবেশের একটা 
গতি বা প্রবাহ । কিন্তু আমরা জানি এই শক্তি-প্রবাহেব পিছনে চেতনার 
এক সমগ্র সমুদ্র আছে : সে সমুদ্র এ প্রবাহকে জানে কিন্ধ প্রবাহ সমুদ্রকে জানে 
না, কেননা বহিশ্চর-শক্তিব এই সমষ্টি বাকি যে সব শক্তি অদশ্য নহিযাচ্ে তাহাবই 
অংশ, তাহা হইতে জাত বা সংগুহীত। সেই সমুদ্র হইল অধিচেতন আত্মা, 
অতিচেতন, অবচেতন, অন্তশ্চেতন এবং পবিচেতন ( বা পবিবেটনকাবী ) 
সত্ত। ; অন্তরাব্া বা চৈত্যসত্তা চেতনার এই সকল রূপ একত্রে ধারণ কবিয়া 
আছে। আর বহিশ্চর প্রাকৃত মানুঘাটা হইল এই প্রবাহ, হান মণো সম্ভার 
চেতনার সক্রিয় শক্তি বাহিরের ক্ষেত্রে কতকগুলি বানা ক্রিযাতে ঘনীভূত এবং 
অভিনিবিষ্ট হইয়া আছে : বাকি সবটা সে পিছনে রাখিয়া দিয়াছে ; তাহার 
সচেতন সত্তার পশ্চাতে অবস্থিত এই যে অংশ যাহা তাহাব কাছে এখন 
নূপায়িত হইয়া উঠে নাই, সত্তাব বহির্ভাগে অবস্থিত অভিনিবিষ্ট প্রাকৃত মানুঘ 
তাহার অস্পষ্ট আভাস পাইলেও এখনও সচেতনভাবে তাহাকে জানে না। 
ঠিক যে ইহা নিজেকে জানে না তাহা নয়,-অস্তত পশ্চাতে বা গভীরে, আমরা 
অজ্ঞানত৷ বলিতে যাহা। বুঝি তাহা নাই : কিন্ত নিজের বশি শুখী গতিব জন্য 
কেবল সেই গতির মধ্যে বাহিরের ক্ষেত্রে সে যাহা কবিতেছে তাহাতে সুধু 
ডুবিয়৷ গ্রিয়া বা খ্রকান্তিকতাঁবে অতিনিবিষ্ট হইয়া তাহার বৃহত্তর আত্মা তাহার 
খাটি স্বরূপকে সে ভুলিয়া বসিয়াছে। তথাপি প্রকৃতপক্ষে এ ণোপন সমুদ্রই 
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সকল কার্ধয করিতেছে--্বাহিরের এ প্রবাহ নয়; এই গতির উৎপত্তিস্থান 
এ সমুদ্র, বহিশ্চেতনা রূপ যে তরঙ্গ এ সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত করিন়াছে তাহা নহে, 
এই গতিতে অভিনিবিষ্ট তরঙ্স্থিত যে চেতনা, অভিনিবেশের মধ্যেই যাহার 
বাস এবং ইহ! ছাড়া অন্য কিছু যে দেখিতে পায় না সে এ বিষয়ে যাহাই ভাবুক 
না কেন! সে সমুদ্র, খাঁটি আত্মা, সমগ্র চেতনসম্তা, সত্তার সমগ্র শক্তি অজ্ঞ নয় ; 
এমন কি তরঙ্গকেও স্বরূপতঃ অজ্ঞান বলা যায় না, কেননা তাহাব মধ্যেও যে 
চেতনাব কথা মে ভুলিষা নহিযাছে তাহা রহিয়াছে, সে চেতন। না থাকিলে 
তাহাব ক্রিযা কিম্বা অস্তিত্ই খাকিত না ; কিন্ত সে এখন আত্বধিমৃত, নিজের 
ক্রিয়ার মধ্যে অভিনিবিষ্, এমনভাবে অভিনিবিষ্ট যে যতক্ষণ তাহাব আবেশে 
সে আত্মহান! ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কিছু দেখিবার অবসব তাহাব নাই । অতএব 
এই একান্তিক অভিনিবেশ আত্মস্বভাবে এমন এক স্বরূপগত অবিদ্যা নয় যাভাব 
হাত এডান অসন্তব,. ইহা ন্যবহারিক প্র্মোজনে উদ্ভত একটা সীমিত বা 
সাময়িক আন্মবিস্মবণ মাত্র : তখাপি যাহা অবিদ্যাবপে ক্রিষা কবে ইহাই 
তাহার মূল । 
আমবা ইহাঁও দেখিতে পাই যে মানুঘ যদিও প্রকৃত পক্ষে কালের ক্ষেত্রে 
সচেতন তপঃশক্তিব এক অখণ্ড প্রবাহ, অতীত ক্রিনাঁশক্তিন সমষ্টি দ্বাবা প্রভাবিত 
হইয়। কেবল বর্তমানে সে ক্রিয়। করিতে পারে, তাভাৰ অতীতি এবং বর্তমান 
দ্বাব৷ তাহাব ভবিঘাংকে গড়িযা ভোলে, তথাপি বর্তমানে অভিনিবি্ট হইয়াহি, 
সে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরের মণ্যে বাস কবে এবং তাই তাহাৰ চেতনার এই 
বহি*চর ক্রিয়াতে ভবিঘ্য জন্বন্ধে সে অল্ঞ এবং অতীতের ও যে ক্ষুদ্র অংশ সে 
স্মতিব সাহায্যে যে কোন সময ফিরিয়া পাইতে পাবে তাহা ছাড়া আব কিছু সে 
জানে না । অতীতেব মধ্যেও সে বাস কবে না ; অতীতেন যেটুক সে ফিরাইয়া। 
আনিতে পানে তাহা ঠিক অতীত নয় ; তাহার এক প্রেত মুস্তি, যাহা তাহাব 
নিকট এখন বাঁচিয়া নাই---মুত, অস্তিহশ্ন্য-তাহারই শুধ একমনোময় ছায়া | 
কিন্ত এ সমস্তই বহিরঙ্গ অবিদ্যার খেলা । আমাদের অন্ত? খাটি চেতনা 
তাহার অতীতকে ভোলে নাই তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিনাছে. তাহার মধ্যে 
অতীতি অবশ্য স্মৃতিতেই যে আছে তাহা বলা যায় না, তবে জীবন্ত হইয়া 
সত্তাতে ক্রিয়াশীল ও ফলোন্মুখ অবস্থায় আছে, এবং মধ) মধ্যে স্মৃতিরূপে 
অথবা অধিকতর বান্তবরূপে অতীত কর্ম বা অতীত কারণের ফল রূপে 
বহিশ্চর চেতনসত্তার নিকট ভাসিয়৷ উঠে-_বস্তরতঃ কর্মবাদেব ইহাই খাঁটি তন্তু । 


৩৬৪ 


ভপস্‌ এবং অবিদ্তা 


এ চেতনা ভবিষাৎ সন্বদ্ধেও সচেতন আছে বা হইতে পারে, কেননা অস্তবসত্তার 
মধ্যে কোথাও জ্ঞানের এমন এক ক্ষেত্র আছে যাহার কাছে ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত, 
যাহার মধ্যে রহিয়াছে অতীত এবং ভবিঘ্যৎ এই দুই দিকে প্রসারিত কালবোধ, 
কালদৃষ্টি, কাল অনুভূতি ; সেই অস্তরগুহায় এমন কিছু আছে যাহা ভূত, ভবিঘ্যৎ 
এবং বর্তমান এই তিন কালের মধ্যে অবিভক্ত হইয়াই বাস করে, কালের আপাত- 
বিভাগ নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখে এবং তবিধ্যকে প্রকাশ কনিবার জন্য 
প্রস্তুত করিয়াই নিজের মধ্যে ধরিয়া খাকে। তাহা হইলে এই যে তন্ময় 
হইয়া বর্তমানের মধ্যেই বাস কবা, ইহাই হইল দ্বিতীয় একান্তিক অভিনিবেশ 
যাহা জটিলতা! আরও বাড়াইয়া তোলে এবং সম্ভাকে আবও সীমিত কবে, কিন্ত 
সমগ্র অনন্ত কাল-প্রবাহেব সঙ্গে মন্বন্ধযুক্ত না করিয়া নিদ্দিষ্ট ক্ষণপবম্পরাব সহিত 
যুক্ত করে বলিয়া আপাত কর্মের ধারা সহজ ও সবল হয়| 

স্ুতিরাং তাহার বহিশ্চর চেতনায ব্যবহারিক জীবনে ক্ষেত্রে সক্রিষভাবে 
মানুষ শুধু একটা ক্ষণেব মানুঘ : এক সময় যাহার অস্তিত্ব ছিল এখন নাই 
সে সেই অতীতেব মানুঘ নয় তেমনি আবার সে অনাগত ভবিধ্যাতেব মানুষও 
নয, স্মৃতিই তাহাব বর্তমানের সহিত অতীতের বোগসূত্র বজার রাখিয়াছে, 
ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় শুধু প্রত্যাশিত ঘটনাব কল্পনা দিয়া , তিন কালের 
মধ্যে অনিচিছন্রভাবে অহংবোসেব একটা সুত্র মাত্র আছে বটে কিন্ত তাহা 
কেন্দ্রীভূত একটা মনগড়া বস্ত্র, অতীতে যাহা ছিল, বর্তমানে যাহা আছে এবং 
ভবিঘ্যতে যাহ থাকিবে সে সমন্তকে নিজেব অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে পারে 
তেমন কোন স্বরূপ বা ব্যাপক সত্তা নহে | ইহাব পশ্চাতে আত্মার একটা 
বোধিজাত বোধ আছে বটে, সে বোধ ভিন্তিনূপে স্থিত একত্ব হইতে আশিযাছে , 
ব্যাষ্ট ব্যক্তির নানা পরিবর্তন ও পরিণতির কোন প্রভাব তাহার উপব পড়ে না, 
কিন্তু বাহ্যরূপে প্রাকৃত মানুঘ সে নিত্য সত্তা নয়, সে শুধু বর্তমানে নিজেকে 
মনে করে সেই ক্ষণিকেব মানুঘ। অথচ তাহার এই ক্মণিক জীবন তাহার 
সত্তাব খাটি এবং সমগ্র সত্য কখনই নহে, বহিশ্চব প্রাণক্রিলাৰ প্ুবোজনে 
এবং তাহারই গণ্ডখির মধ্যে ইহা শুধু একটা ব্যবহানিক সত্য । অবশ্য ইহাও 
একটা সত্যবস্থ অবাস্তব নহে কিন্ত ইহা শুধু ভাহাব ভাববাচন (005105০) 
অংশে সত্য অথাৎ সমগ্র সত্তার যে অংশটুু বাহিবে প্রকাশ হইঘাচে এ শুধু 
তাহারই সত্য বা জ্ঞান; যে অংশ অভাববাচক (1)65211৮2) বা অপ্রকাশ 
রহিয়াছে তাহাব সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, অপ্রকাশের দিকের এই অজ্ঞতা বাবহারিক 


০৬৫ 


দিধ্য জীবন বার্তা 


দিকের সত্যকেও সব্বদা সীমিত এবং অনেক সময়ে বিকৃত করে, তাই মানুষে 
সচেতন জীবন অবিদ্যাবশে অর্ধসত্য অন্মিথ্যা আংশিকজ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত 
হয়, তাহার স্বরূপ সত্যের অনুশাসনে নহে, কেননা সে সত্োর জ্ঞান 
বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া আছে । তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে তাহার খাটি 
আত্বাই তাহার সত্য নিয়ামক অন্তর্যযামীরূপে বর্তমান থাকিয়া সমস্ত গোপনে 
প্রশাসন ও পরিচালন করিতেছে বলিয়া পশ্চাতে অবস্থিত এক জ্ঞানই জীবনের 
বাধাধর প্রবাহকে প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে , বহিশ্চর অবিদ্যা প্রয়ো- 
জনানুরূপ একটা সীমানির্দেশ করে এবং তাহার বর্তমান জীবন এবং বর্তমান 
ক্ষণেব জনা প্রয়োজনীর নান! উপাদান সবনরাহ করে, এবং তাহা দ্বাবা! তাহান 
চেতনা! এবং ক্রিয়ার বাহ্য পের গতি ও ভঙ্গী নিরূপিত হয়। দেই একই 
কাবণে এবং একই ভাবে বর্তমানজীবনে যে নামরূপ সে গ্রহণ করিয়াছে তাহার 
সঙ্গে মানুষ নিজেকে এক কবিয়া দেখে, তাহাব জন্মের পৃকের্বের অতীত 
এবং মৃত্যুর পরবত্তী ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, অথচ সে যাহা ভুলিরা 
যায় তাহার অন্তরস্থিত সমগ্র চেতনা তাহার সব্বগ্রাহী ভাগ্ডারে তাহার সব 
কিছুকে তাহাদের কাধ্যকরী শক্তি সমেত সব্বদা রক্ষা করে। 
বহিশ্চর জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একান্তিক অভিনিবেশের দ্বারা একটা 
গৌণ প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহ] সাময়িক হইলেও আমাদিগকে একটা ইঙ্গিত 
দিতে পাবে । বহিশ্চর মানুঘ ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে বাপ করে; তাহার বর্ত- 
মান জীবনেব রঙ্গমঞ্জে সে যেন নানা ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিতেছে, যখন 
যে ভূমিকাৰ অভিনয় করে তাহাতেই একান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট এবং তন্ময় 
হইতে পারে, ফলে সে তাহার বাকি অংশকে সেই সময়ের জন্য নিজের বহি- 
শ্চেতনার পশ্চাতে প্লাখিয়া৷ সেই পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হইতে পারে। তাহার 
সন্তার বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রিয়ার জন্য তাহার তপোবীর্ষের প্রভাবে, তাহার 
অতীত চেতন শক্তি এবং তাহা হইতে জাত কর্দের বশে সে সাময়িকভাবে 
অভিনেতা, কবি, সৈনিক বা অন্য কিছু রূপে যেন গঠিত ব। পরিণত হইয়া 
পড়ে। সেই সময়েব জন্য নিজেব এই এক অংশে একান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট 
হওয়ার দিকে যে ঝোক দিতে পারে কেবল তাহা নহে, কিন্তু সে যে পরিমাণে 
তাহার নিজের বাকী সবটা সরাইয়া রাখিয়া তাহার ক্রিয়মাণ কর্তনের মধ্যেই 
শুধু বাস করিতে পাবে অনেকটা সেই পরিমাণে পূর্ণতার সহিত সে তাহার বন্ধে 
সফলতা লাভ করিতে সমথ হয় । অথচ আমরা দেখিতে পাই যে এ সময় 


৬৬ 


তপস্‌ এবং সবিভা 


সমগ্র মানুষটাই ক্রিয়ারত হইয়াছে শুধ তাহার সেই বিশেষ অংশ নয়, যাহা 
সে করে, যে ধরণে করে, কর্মের মব্যে যে সমস্ত উপাদান আনিয়া ফেলে কর্মের 
উপরে যে ভাবের ছাপ ফেলে তাহা তাহার সমগ্র প্রকৃতি, মন, সংগৃহীত সমাচার 
এবং প্রতিভার উপর যেমন নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে তাহার সমগ্র অতীত 
তাহাকে যে রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার পরে ; এই যে অতীতের কথা হইল 
তাহা শুধু তাহার বর্তমান জীবনের অতীত নহে, তাহার মধ্যে পৃব্বজন্ম 
সমূহের অতীতও রহিয়াছে আবার তাহার নিজের অতীত ওধু নয় ইহার মধ্যে 
তাহার এবং তাহার পবিবেশরূপে যে জগৎ রহিয়াছে সে সমস্তের অতীত, বর্ত- 
মান এবং নিয়তি-নিদ্দিষ্ট ভবিঘ্যংও আছে,-_ইহারা সকলেই তাহাব কর্মের 
নিয়স্তা | বর্তমানে সে যে অভিনেতা কৰি বা যোদ্ধাৰ ভূমিকায় অবতীদ হইয়াছে 
তাহা তপঃশক্তির একটা বিবিজ্ত ক্রিয়া ; ইহাতে তাহাব সন্তারই শক্তি, বিশিষ্ট 
ক্রিয়াব মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আত্বপ্ুকাশ কবিতেছে, তপঃশক্তির এই বিবিক্ত 
ক্রিয়ান এমন সামধ্য আছে যাহাতে সাময়িকভাবে তাহাব নিজেব বাকা অংশ 
সম্বন্ধে আত্মভোলা হইয়! একটি বিশিষ্ট ক্রিয়াতে তন্ময় হইরা যাইতে পারে, 
যদিও এই যে অংশ ভুলিয়া আছে তাহাও সব্বদা চেতনাৰ পশ্চাতে এবং এ কত্পের 
মধ্যে গোপনে রহিযাছে এবং তথায় তাহা ক্রিয়াশীলভাবে খাকিয়া আরব্ধ 
কর্মের উপর প্রভাব বিস্তাব কবিতেছে এবং তাহাকে বিশিষ্ট শাকাবে গড়িয়া 
তুলিতেছে ; এই সামর্থা দুর্বলতা বা দৈন্যের পরিচয় নয় বরং তাহা চেতনার 
একটা খুব বড়ুখক্তি। তাহার কর্মে এবং যে ভূমিকায় অভিনয় সে করিতেছে 
তাহাতে মান্ঘ এই যে সক্রিয়ভাবে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পানে ইহা, তাহার 
মধ্যে যে গভীবতর মৌলিক আত্মবিস্মৃতি আছে তাহা হইতে অন্যবিধ, কেননা 
এ ক্ষেত্রে যে প্রাচীর খাড়া করিয়া আমাদের সম্ভার এক অংশ বাকী অংশ হইতে 
পৃথক করা হয় তাহা তেমন দৃঢ় বা স্থায়ী নয়; মন যে কোন সমযে তাহার 
অভিনিবেশ ত্যাগ কবিয়া বর্তমান কর্্কে ছাড়িয়া এই কর্ম তাহান বৃহত্তর 
সত্তার যে চেতনার আংশিক ক্রিয়া সেই চেতনাব ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্ত 
বহিশ্চর মানুঘ তাহার মধ্যস্থিত খাঁটি যানুঘের কাছে তেমনভাবে ইচভামত 
ফিরিয়া যাইতে পারে না, অনৈসগিক বা অতিপ্রাকৃত উপাহে, সচরাচব যাহা 
ঘটে না মনের তেমন কোন বিশেষ অবস্থার কখন কখন সে কতকাটা অন্তরের 
খাটি মানুষের ক্ষেত্রে পৌ"ছিতে পাবে, কিন্তু আরও স্থারীভাবে এবং পুণরূপে 
তথায় পৌছিতে গেলে খাহাকে কঠোর এবং দীর্ঘকালব্যাপী আন্ম-সাধনায় 


৩১৭ 


গিষ্য জীধন বার্থ। 


রত থাকিতে এবং নিজেকে গভীরে ডুবাইতে তাহার আত্বাকে উচচতর ক্ষেত্রে 
উন্নীত করিতে এবং আত্ববিস্তার সাধন করিতে হয়। তথাপি সে ক্ষেত্রে 
সে ফিরিয়া যাইতে পারে : অতএব দূইটি আত্ম বিক্মৃতির মধ্যে কেবল প্রানি 
ভাসিক পার্থক্য দেখ যায়, মৌলিক পার্থক্য কিছু নাই । মুলত: উভয় ক্ষেত্রে 
একান্তিক অভিনিবেশের ক্রিয়া একইভাবে হয়, উভয়ক্ষেত্রে নিজের কোন 
বিশেঘ বিভাব, ক্রিয়া, শক্তিপ্রকাশের মধ্যে তন্ময়তা দেখা দেয়, যদিও প্রত্যেক 
ক্ষেত্রের পরিবেশ এবং কর্মধারা স্বতন্থ। 

এই এঁকাম্তিক অভিনিবেশ যে কেবল আমাদের বৃহত্তর আত্মতাবেব 
বিশে কোন প্রকৃতিতে বা বর্দধারায নিবদ্ধ তাভা নহে পনন্ধ যে বিশেষ ক্রিরাতে 
আমবা সে সখয়ে রত থাকি তাহাতে পুগৰপে আত্মভোল। ও তল্মর হইযা 
মাওযাতে পধ্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পাবে । অভিনয়ে প্রবল 
প্রগাগতান সময়ে অভিনেতা, সে যে কেবন অভিনেতা তাহা ভুলিবা গিয়া 
রজগমঞ্চে সে যে ভূমিকাম অবতীদ হইয়াছে তাহার সহিত এক হইব! যায; সে 
যে নিজেকে সত্য সত্যই রাম বা নাবণ মনে করে তাহা নহে, কিন্ত এ নামে যে 
ভাবের চবিত্র এবং কন্দ্র নির্দেশ করে সামযিকভাবে তাহাব সহিত এক হয়, 
এমন পর্ণরূপে এক হয যে. যে অভিনব কবিতেছে সেই খাটি মানুষটির কথা 
আর তাহান মনে থাকে না। তেমনি কবিও তাহাব কর্ম্েব মধ্যে ভুলিয়া যায 
যে সে মান্ঘ, সে কর্তা : সে তখন প্রেবণা-প্রাণ্ত এক নৈব্ব্যঞ্তিক তপোবীধ্য মাত্র 
যাহা ভাধায় ও ছন্দে প্রেরণ।লন্ধ ভাবকে রূপাধিত করিয়া তুলিতেছে, অন্য 
কিছুব স্থান তাহার মনে নাই। যুদ্ধেন সময সৈনিকও তেমনি আপনাকে 
ভুলিবা প্রচণ্ড আক্রমণ ও জিঘাংসার উন্মাদনায় পবিণত হয়। ঠিক তেমনি 
ভাবে প্রচণ্ড ক্রোধেন সময় চন্নৃতি কথায় মানুঘ নিজেকে ভুলিয়া যায় বল৷ হয়, 
আর 9 জোবাঁলো তাঘায় অধিকতব সঙ্গততাবে বলা যায় সে তখন ক্রোব মাত্রে 
পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত বান্যে একটা খাঁটি সত্যই প্রকাশ পার যদিও 
তাহা তখনও মানৃঘের সন্ভাব সমগ্র গতা নয, তাহা শুধু ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন 
শক্তিব একটা ব্যবহাবিক প্রকাশ বা তখা। নে তখন নিজেকে তুলিয়া যায়, 
তাহার অন্য আবেগ এবং আত্বলংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি লুপ্ত হয়, তাহার 
মধ্যে আর যাহা কিছু আছে তাহার জ্ঞান লোপ পাঁয় ; যে আবেগেৰ শক্তি 
তাহাকে অধিকার করিয়া নাখিয়াছে সে তখন সেই বূপেই ক্রিয়া করে, সাময়িক 
তাবে সেই শক্তি রূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত মানুঘেন সক্রিয় চিত্তক্ষেত্রে 


৬৮ 


তপস্‌ এবং অবিষ্কা। 


আত্মবিস্মৃতি এত দূর পর্য্যন্ত শুধু যাইতে পাবে : কেননা মে শীধই তাহার 
বৃহত্তর সেই আত্মস্চতনার মধো ফিবিয়া আসে, তাহাব এই আত্মবিস্মাতি 
যাহার একটা সাময়িক তরঙ্গ মাত্র | 

কিন্তু বৃহত্তর বিশ্বচেতনাব মধ্যে এই আত্মবিস্মৃতির চরম 'অবস্থায পৌ'ছি- 
বার--কোন আপেক্ষিক গতি ও ক্রিযার পক্ষে যতদূর চরমে পৌঁছি সন্ভব--- 
একটা সামর্থয আছে, জড় প্রকৃতির নিশ্চেতনাতে বিশ্চেতন! সেই চবম অবস্থায় 
পৌঁছিয়াছে, মানৃঘের অচেতনায সে চবম অবস্থান সাক্ষাৎ মিলে না কেননা 
তাহ স্বাধী হয না, মানুঘেব স্বাভানিক বৈশিষ্ট এই যে ভাহান জ্ঞাত চেতনাষ 
মে আত্মঘচেতন সত্তভ।, ভাই আক্মবিস্মতি হইতে সে সন্বদাউ তাহা সেই স্বাভাবিক 
অবস্থার ফিরিযা আমে । একান্তিক অভিনিবেশেব, ফলে মানসের জাতি 
চেতনাকে সীমিত ও সঙ্কুচিত কবিযা যে আত্মবিস্মৃতি স্রভবাং মঙ্ঞতা মামগিক- 
তাবে দেখা দেয়, মূলতঃ জড় প্রকৃতির এই নিশ্চেতনা তদপেক্ষা অধিক তর 
সত্যবস্ত নহে : কেননা আমবা জানি যে যেমন আমাদেব মধ্যে তেমনি পর- 
মাণুতে, ধাতুখণ্ডে, উডিদে জড় প্রকৃতির প্রত্যেক রূপে এবং শক্তিতে তাহাদের 
নিব্বাক আত্মবিস্মৃত বাহ্য বপ চাড়া অন্তগু ঢভাবে এক আত্মা, এক ইচচ্ভাশক্তি 
এক ক্রিযাশীল নূদ্ধি আছে ; উপনিঘদে 'অচেতনেনও চেতনা তিনি" এই লালয়া 
এই গোপন সম্ভার কখাই বলা হইযাছে, ইহার নিত্য সানিধা ইছাব চিংশক্তির 
'আবেশ অথবা তপঃশক্তি ছাডা প্রকৃতিব কোন কন্মই চলিতে পারে না। 
এখানে প্রকৃতি নিশ্চেতন, প্রকৃতি বাহ্যনূপে কর্মের মধ্যে তন্মব এবং তাহাব 
সহিত একীভূত হইয়া গতিশীল এক শক্তিরূপে শুধু বর্তমান, এমনভাবে তন্ময় 
এবং একীভূত হইয়াছে যে একপ্রকার মূচ্ছা, অভিনিবেশ-জান্ত একপ্রকার 
জড় সমাধিতে যেন সে নদ্ধ হইয়া পড়িযাছে, যতক্ষণ এইভাবে পে আবদ্ধ 
ততক্ষণ তাচাব প্রকৃত আত্মাকে, আম্বসচেতন সমগ্র সত্তা ও তাহার শক্তিকে 
সে পশ্চাতে রাখিয়াছে, এবং কেবল কর্ম ও জড় শক্তির আনন্দঘন মুচ্ছার মধ্যে 
থাকিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে পনবাষ ফিরিয়া যাইবার 
শক্তি তাহার নাই। ক্রিয়াশক্তিকপী প্রকৃতি পুরুষকে, সচেতন সন্তাকে 
ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে নিজের মধ্যে গোপনতাবে ধারণ .*রিয়া রাখিরাছে 
এবং নিশ্চেতনার মুচ্া হইতে চেতনার উন্মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার 
জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি যে আপাতন্নপ পুরুঘেব জন্য গড়িয়া 
তুলিতেছে পরুষ তাহ গ্রহ্ণ করিতে স্বীকার করিতেছেন ; তাই মনে হইতেছে 


৭ ৩৬৯ 


দিখ্য জীবন ঘার্ত। 


পুরুঘ নিশ্চেতন, অনুময়, প্রাণময়, যনোময় সত্তারপে পরিণত হইতেছেন : 
অথচ এ সমস্তের মধ্যেও তিনি যাহা ছিলেন তাহাই রহিয়া গিয়াছেন, এই 
গোপন চিৎপুরঘের জ্ঞানালোক নিশ্চেতনার ক্রিয়ার এবং প্রকৃতির উন্মেষণ 
পথযাত্রী চেতন শক্তির মধ্যে অস্তগুচভাবে থাকিয়া সকলকে ধারণ করিয়া 
আছে। 

মানুঘের জাগ্রত মনের অবিদ্যা অথবা! তাহার সুগ্ড মনের অচেতনা 
বা অবচেতনার মত জড় প্রকৃতির নিশ্চেতন৷ একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র : 
বস্তত তাহার অন্তরে সব্বদা সবর্বচেতন৷ বর্তমান আছে, এই নিশ্চেতন। পূর্ণ- 
বীপেই একটা প্রতিভাস, ইহ। প্রতিভাসের একটা চরম অবস্থা বা পরাকাণ্ঠা । 
প্রতিভাস এখানে এমনি পূর্ণ যে, প্রকৃতির যে অন্য উন্মিঘস্ত বূপায়ণে নিশ্চেত- 
নার এই ক্রিয়াধারার ছারা চেতনা তেমন পূর্ণরূপে আবদ্ধ নয়, কেবল তথখায 
ক্রমপরিণতিশীল চেতনা তীৰ আবেগের সাহায্যে আপনার স্বরূপে ফিরিয়৷ 
আসিতে পাবে, পশ্ডর মধ্যে আংশিকভাবে সে সচেতনতা লাভ করে অবশেষে 
মানব চেতনার উচ্চতম অবস্থায় আরও পূর্ণ ভাবে সত্যসত্যই সচেতনভাবে 
ক্রিয়া করিবার শক্তির সুচন! প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু পশুচেতনা হইতে 
পণতর হইলেও তখনও চেতনা বাহিবের ক্ষেত্রেই শুধু প্রকাশ পায়। কিন্ত 
তথাপি নিশ্চেতনা এবং সচেতনাৰ মধ্যে পার্থক্যটা প্রাতিতাসিক বা আপাতিক 
মাত্র, বহিশ্চব মানুঘ এবং খাটি মানুঘের মধ্যস্থিত পার্থক্যেরই অনুরূপ, তবে 
তথায় ব্যবধানের প্রাচীরটা দৃঢিতর। মূলতঃ সার্বজনীন বিধানে মানুঘেব 
জাগ্রত মনের আত্মসঙ্কোচের মধ্যে যেরূপ এঁকাস্তিক অভিনিবেশ দেখা দেয, 
মানুঘের মন যেরূপ কোন কর্মে তন্ময় হইয়া আপনাকে ভুলিয়া বসে ঠিক 
তন্রপ এ্রকান্তিক অভিনিবেশ, শক্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে বিশ্বচেতনার 
তজ্রপ তন্ময়তা এবং ডুবিয়া যাওয়ার ফলে নিশ্চেতনা দেখা দিয়াছে. 
তফাৎ এই যে নিশ্চেতনায় আত্মজ্ঞানের সক্ষোচ আত্মবিস্মতির চরম প্রান্থে 
পৌ'ছিয়াছে, তাহা আর সাময়িক ব্যাপার নয় ক্রিয়ার বিধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
প্রকৃতির নিশ্চেতনায় আত্ম-অজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ; মানুঘের আংশিক, 
জ্ঞান এবং সাধারণ অবিদ্যা হইল তাহার খণ্ডিত বা আংশিক আত্ম-অবিদ্যা, তাহা | 
ক্রম পরিণতির পথে সে যে আত্মন্ঞানের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই নির্দেশ 
করে; এ দৃই অবিদ্যা এবং বস্ততঃ সকল অবিদ্যাকে পরীক্ষা করিলে দেখা 
যায় ষে তাহা বহিব্বযাপারে তপঃশক্তির আত্ববিস্মৃতিময় একাস্তিক.-অভিনিবেশ। 


ওখ৩ 


তপঙ্্‌ এবং অবিষ্ধা। 


গতি ও ক্রিয়ার কোন বিশেঘ ধারার মধ্যে সচেতন সম্তার শক্তির এমন 'তন্ময়তা. 
যাহাতে সেই বিশেঘ ক্রিয়াধারা অথবা যাহা শুধু বাহিরের ক্ষেত্রে বর্তমান 
আছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান নাই। অবশ্য সেই 
ক্রিয়াধারার গণ্ডির মধ্যে অবিদ্যা কার্যকরী, উদ্দেশ্য সাধনের জনা, তাহার 
মূল্যও আছে কিন্ত তাহা প্রাতিভাসিক, আংশিক, বহিবঙ্গ_-স্বরূপত: সত্য 
বা অখণ্ড বস্তু নহে। আমরা এখানে বাধ্য হইয়া 'সত্য' শব্দটি মুখ্য অর্থে 
ব্যবহার করি নাই গৌণ এবং সীমিত অথে ব্যবহার কবিয়াছি, কেননা জবিদ্যাও 
সত্য বস্ত, অবশ্য ইহা আমাদের সন্তান সমগ্র সতা নহে এবং তাহাকে পুথক- 
ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের বহিশ্চৰ চেতনায তাহার সত্য কপাট বিকৃত 
হইয়া পড়ে । অবিদ্যার সেই খাটি সত্য এই যে ইহা স'বৃত বা গুপ্ত চেতনা 
ও জ্ঞান, যাহা নিজেকে ফিবিযা পাইবাব পখে চলিষাছে কিন্ধ বর্তমানে 
নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া ক্রিয়াশশল হইমাছে। 
সচেতন শক্তি ধখন নিজের কাজে তন্ময় হইয়া আঁপনাৰ সমগ্র এবং সত্য 
স্বূপকে বাহ্যতঃ ভুলিয়া যায় তখন তাহার মধ্যে যে সঙ্কোচ এব" বিভাগ 
পরমার্থতঃ সত্য না হইলেও ব্যবহারক ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সতারূপে দেখা 
দেয়-_তাহাই অবিদ্যার মূল প্রকৃতি বলিষা স্বীকার করিলে কেন কোথায় 
এবং কিরূপে ইহা জাত হইল তাহাব উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । অবিদ্যার 
প্রয়োজন ও সাথকতা ধর! পড়ে, যখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখি যে ইহ] ছাড়। 
বিশুস্থষ্টি নিবর্ক এবং অসম্ভব হইত ; সম্ভব হইলে ও সে সষ্টি বাপার পূর্ণরূপে 
অথবা! যে ভাবে করা উচিত বা যে ভাবে কব! হইতেছে তাহা কখনই সন্ভব হইত 
না। বনুবিচিত্র অবিদ্যার প্রত্যেক দিকই স্থষ্টিব সমগ্র তাৎপর্ষোর কোন 
না কোন অংশের জন্য প্রয়োজন, অতএব প্রত্যেক বিভাবের অস্তিত্বকে সমথন 
করা যায় | অবিদ্যা না হইলে নিজের কালাতীত সত্তায় যাহার বসতি সেই মানুষ, 
যে কালপ্রবাহেব ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে তাহার অধীন হইয়া সে বস্তমানে বাস 
করিতেছে তাহার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়।৷ দিতে পারিত না। মানুঘ যদি 
অতিচেতন বা অধিচেতন সত্তাতে অধিষ্ঠিত থাকিত তবে তাহার মননের প্রস্থিতে 
জগতের নানা সন্বন্ধের যে স্মন্ত সুত্রকে গ্রস্থিবদ্ধ এবং গ্রন্থিমুণ্ত করিতেছে তাহ 
সম্ভব হইত না ; অথবা তাহা মূলতঃ ভিন্ুভাবে করিতে হইত। বিবিক্ত 
অহং চেতনার মধ্যে বাস না করিয়া সে যদি বিশ্বাত্ম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিত 
তবে বিবিক্ত ক্রিয়ার বা বিবিক্ত ব্যট্টিসত্তার প্রকাশ সম্ভব হইত না, সে আজ যে 


৩৭১ 


দিবা জীবন ধার্তী 


দৃষ্টিভঙগটতে দেখিতেছে যে তাহার ব্যক্তি-সত্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ধ হইয়া, তাহাকে 
একমাত্র বা আদি কেন্দ্র করিয়া সকল ক্রিয়া ও গতি চলিতেছে, সে দৃষ্টিভঙ্গী 
আসিতে পারিতি না, ইহাই তে বিশ্ব ব্যাপারে অহং-বোধের বিশিষ্ট দান। 
অনস্তের আলোক এবং বিশুতাঁবের বিশালতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য 
কালিক, মানসিক এবং অহং মূলক অবিদ্যার এক প্রাচীর তাহাকে খাড়া করিতে 
হইযাছে, যাহাতে সেই প্রাচীরের অন্তবালে থাকিয়৷ বিশ্বের মধ্যে তাহার কালাক- 
চ্ছিন্ ব্যট্টিভাবকে গড়িয়া তুলিতে পারে । তাহাকে যেন বর্তমানের এই 
জীবনেই বাস করিতে হইবে তাই তাহার অনন্ত অতীত এবং ভবিব্যতের উপর 
'অবিদ্যাৰ আবরণ দিতে হইয়াছে ; নতুবা অতীত যদি সদা বর্তমান থাকিত, 
তাহা হইলে অভিপ্রেত বা পরব্ব-নির্ধারিত উপায়ে সে তাহার নিকর্বাচিত সন্বন্ধ- 
সমূহকে পবিবেশের সহিত সঙ্গত কিয় কাজ করিতে পারিত না, কারণ তাহার 
জ্ঞানের ভাণ্ডার এত বৃহৎ হইত যে তাহাৰ ফলে তাহার কর্মের ভারকেন্দ্ 
পরিবন্তিত হইয যাইত তাহাঁব কাজের সমগ্র অথথ এবং ধরণ অনারূপ ধারণ 
করিত। তাহাকে দৈহিক জীবনে তন্ময হইবা মনের মধ্যে বাস করিতে 
হইবে, অতিমানসে নহে ; তাহা না হইলে মন সীমা, বিভাগ এবং ভেদের 
বৃস্তি দিয়া আত্ববক্ষার জন্য অবিদ্যার এই যে সমস্ত প্রাচীর গড়িতে চায় তাহ 
গড়াই সম্ভব হইত না অথবা তাহা৷ এত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ হইত যে তাহাতে তাহার 
কাজ চলিত না। 

যে প্রয়োজনে যাহাকে অবিদ্যা বলিতেছি সেই একান্তিক অভিনিবে- 
শের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা হইল গে!পন চিৎপুকঘের আপনাকে বিস্মৃত হইয়। 
বা হাবাইযা ফেলিয়া আবার আপনাকে খুঁজিয়া পাওয়ার আনন্দ-লীলা ; এই 
আননলোর খেলাব জন্যই তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া! নিজে অবিদ্যার এই 
আবরণ গ্রহণ কবিয়াছেন | অবিদ্যা না হইলে যে সকল বিশ্বস্থ্টি অসম্ভব 
হইত তাহা নহে : কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমবা যে বিশ্বে বাস করিতেছি তাহার 
ধারা হইতে সম্প্ণ ভিন্ন ভাবের বিশ্ব স্্টি হইত; সে স্থষ্টি শুধু দিব্য সত্তার 
উচচতব লোকে অথবা পরিণামবিহীন আদর্শ নিত্য জগতে নিবদ্ধ থাকিত, 
যেখানে প্রতি সত্তা তাহার শাপন প্রকৃতির পূর্ণ আলোকের মধ্যে বাস করিত 
এবং পবিণামের এই চক্রাবর্তন এই বিপরীতমুখী বিস্যা্ট অসম্ভব হইত। 
এখানে যাহা লক্ষ্য তাহা হইত সেখানকার নিত্য অবস্থা, এখানে যাহা পরিণতির 
একটি স্তর সেখানে তাহা হইত অস্তিত্বের এক ধরণের নিত্য ধারা । যাহা 


আশীব, 


তপন এবং অবিষ্থা 


তাহার সত্তা! এবং প্রকৃতির বিপরীত তাহার মধ্যে নিজেকে পাইতে বা নিজেকে 
আস্বাদন করিতে সচিচদানন্দ জড়েব নিশ্চেতনাতে নামিযা আসিয়াছেন, 
বাহিরে অবিদ্যার প্রতিভাসরূপ মুখোশ পরিয়া নিজেরই চিংশক্তি হইতে 
নিজেকে গোপন করিয়াছেন, তাইতো সে শক্তি আপন-ভোলা হইয়া ,নিজের 
কর্মে ও রূপে তন্ময় হইয়। ডুবিযা আছে। যে জীবাত্বা ধীরে ধীরে জাগ্রত 
হইয়া উঠিতেছে সে এই সমস্ত রূপের মধ্যে অবিদ্যার প্রাতিভাসিক ক্রিয়াধারাকে 
স্বীকার করিয়া লইতেছে ; প্রকৃত পক্ষে এ অবিদ আদি নিশ্চেতনা 
হইতে ক্রমবদ্ধমান ভাবে জাগরিত বিদ্যা বা জ্ঞান ছাডা আব কিছু নয়, এইভাবে 
জ্ঞানের ক্রমজাগরণের দ্বারা স্ষ্ট নূতন নৃতন অবস্থার মধ্যে জীবের আন্ব-আবি- 
কারের চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহারি জ্যোতিতে ঘটাইত্েে হইবে সেই জীবনের 
দিব্য রূপান্তর যে জীবন নিশ্চেতনে অবতবণেব উদ্দেশাসিদ্ধিব জন্য এরূপ 
কঠোর সাধনায় রত আছে । যেখানে পরিপূণ আলোক এবং আনন্দ নিত্য 
বিরাজিত সেই চিন্ময় ধামে অথবা লোকোত্তব আনন্দেৰ দিবা ভূমিতে বখাযন্ভব 
দ্রুতগতিতে ফিরিরা যাওষা বিশ্বচক্রাবন্তীনেন উদ্দেশ্য নয়, আনাব অন্য 
দিকে উদ্দেশ্য ইহাঁও নয যে অবিদযার দীর্ঘ অসস্তোঘজনক খাতে জ্ঞানকে সে 
বঁজিয়া বেড়াইবে কিন্তু কখনও তাহ পূর্ণবূপে পাইবে না, এইরূপ অতৃপ্ত ও 
নিক্ষল এবং উদ্দেশ্যশন্যভাবে চিরকাল ঘুরিযাই চলিবে, তাহা হইলে 
সক্বচেতনার এক দৃক্বোধ ভ্রমবশেই অবিদ্যা জাত হইয়াছে অথবা যাহার কোন 
ব্যাখ্যা মিনা এরূপ একটা দুঃখদায়ক উদ্দেশ্যশূন্য নিনতির তাড়নায় অবিদা। 
আসিয়া পড়িযাছে ইহা স্বীকার করিতে হয--কিন্ধ দেহের মধ্যে আগ্নার 
জন্মলাতের মানবজাতির যুগযুগান্তব ধবিয়া আবন্ভিত তপস্যা প্রকৃত উদ্দেশ্য, 
বিশ্বাতীত সত্তায় নর বিশ্বসত্তার মধ্যে ব্রন্নেব নিত্যসিদ্ধ আনন্দ স্বভাবের অনুভূতি, 
জড়দেহে তাহার স্বরূপের যে বিপরীত ধাবার প্রকাশ তাহাৰ মধ্যে আনন্দ 
ও জ্যোতির নিত্য ধাম প্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম ও সংঘধেব মব্য দিঁমা আত্ব-আবিকানের 
পরমানন্দ লাভ । অবিদ্যা প্রয়োজনীয় বটে কিন্ত তাহা সম্পণ একটা গৌণ 
বস্ত, বিশ্বজ্ঞান যাহাকে স্বেচ্ছায় নিজের উপর জারোপ কনিবাছে যাহাতে 
এই ভাবের গতি বৃত্তি সন্ভাবিত হইতে পারে ; ইহা ভ্রম কিম্বা পতন নয়, 
একটা উদ্দেশ্যপূণ অবতরণ, একটা, অভিশাপ নম-_-একটা দিবা স্রযোগ । 
নিজের বহুত্বেব প্রগাঢ এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অখব! প্রতিনূপ বিগ্রহের 
মধ্যে সত্ব আনন্দস্বরূপকে খুঁজিয়। বাহির করা এবং তাহাকে ফৃটাইয়া ভোলা, 
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দিধ্য জীবন বার্তা 


অন্য কোন উপায়ে বা অবস্থায় যাহার রূপ দেওয়া সম্ভব হইত না অনন্ত সত্তার 
তেমন একটা সম্ভাবনাকে মূর্ত কর।, জড় বস্ত দিয়া! ভগবানের মন্দির নির্মাণ 
করা-জড় বিশে জাত চিৎ-পুরুঘের ( ব৷ জীবাস্বার ) উপর এই মহা তপস্যার 
দায় বুঝি অর্পণ করা হইয়াছে। 

আমাদের অন্তবস্থিত গোপন আত্বাতে অবিদ্যা নাই, আছে বহিরঙ্গ প্রকৃতিতে, 
এমনও নহে যে প্রকৃতির সবখানি জুড়িয়া৷ তাহা৷ অবস্থিত, তাহা৷ অসম্ভব কেনন৷ 
যিনি সব্ব-চিৎ প্রকৃতি তাহারই ক্রিয়াশক্তি, বস্ততঃ অবিদা প্রকৃতির অনাদি 
অখণ্ড জ্যোতি ও শক্তি হইতে উদ্ভুত একটা পরিণতি । কিন্ত কে'থা হইতে 
এ পরিণতির উৎপত্তি হইল, কোন্‌ তত্ব হইতে তাহার প্রকাশের সুযোগ লাভ 
বা তাহার বিস্যষ্টি সম্ভব হইল? যাহা হইতে অন্ধকারময় দ্বিধাগ্রস্ত এই 
বিস্যষ্টির মধ্যে অন্য সব কিছুর উৎপত্তি বা অবতরণ হইয়াছে সেই অনস্ত সত্তায় 
অনন্ত চেতনায় অনন্ত আনন্দে সত্তার চরম এবং পরম ভূমি হইতে নিশ্চয়ই 
নয়| তথা অবিদ্যার স্থান থাকিতে পারে না। অতিমানসেও অবিদ্য। 
নাই ; কেনন। অতিমানসে অন্ত আলোক বা জ্ঞান এবং শক্তি সদ] বর্তমান, 
তাহার অতি সান্ত ক্রিয়ার মধ্যে ও সে জ্ঞান ও সে শক্তিন পূর্ণ আবেশ রহিয়াছে, 
সেখানে বহুত্বের চেতনাকে আলিঙ্গন করিয়া একব্ব-চেতনা সদা বিদ্যমান। 
সত্য আত্মজ্ঞানকে পশ্চাতে রাখা মনের ক্ষেত্রেই সম্ভব । কেনন। মন চিৎ- 
পুরুঘের সেই শক্তি, যাহা ভেদ স্য্টি করে এবং বহুত্বের জ্ঞানকে প্রধান করিয়া 
বৈশিষ্ট্য দিয়া ভেদের ধারা ধরিয়াই চলে, একত্ব-বোধ শুধু পশ্চাতে থাকে, তাহার 
বিশিষ্ট ধর্ম বা কর্মের উপাদানরূপে থাকে না। একত্ববোধ মনের বিশিষ্ট 
ধর্ম নহে, মন অতিমানস হইতে জাত একটা গৌর শক্তি, সে অতিমানসের 
কিছু আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে আবার তাহার পিছনে অতিমানস 
আছে, তাই মনে একত্ব-বোধের একটা অস্পছ& আভাস মাত্র বর্তমান থাকে : 
ঘটনাক্রমে আশ্য়রূপী এই একত্ব-বোধ যদি সরিয়া যায়, যদি মন এবং অতি- 
মানসের মধ্যে একটা আবরণ আসিয়া পড়ে যাহার ফলে সত্যের আলোক ঢাকা 
পড়িয়া যায অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত দু-একটি রশ্মি মাত্র বিকৃতি 
এবং বিতাগের মধ্য দিয়া শুধু আসিতে পারে তাহ হইলে অবিদ্যার প্রতিভাস 
দেখ। দিতে পারে । উপনিধদ বলেন মনের ক্রিয়া দিয়। গড়া সেইরূপ একটা 
আবরণ আছে : এ আবরণ অধিমানসের সেই “ভিরণ্ময় পাত্র' যাহা অতিমানস 
সত্যের মুখ ঢাকিয়। রাখিয়া তাহার প্রতিচ্ছবির আলোক শুধু বিকীর্ণ করে, 
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ওপস্‌ এবং অবিছ্য। 


মনের ক্ষেত্রে আসিয়া আবরণটা আরও অস্বচছ এবং ধূমুমলিন হইয়৷ পড়িয়াছে, 
তাহার মধ্য দিয়া অতি অল্প আলোক মাত্র আসিতে পারে । নিমুমুখী হইয়া 
বহত্বের দিকে তন্ময়ভাবে দৃষ্টি করাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম, বহুত্ব যাহাকে প্রকাশ 
করে সেই পরম একত্ব হইতে মখ ফিরাইয়া বহুত্বে অতিনিবিষ্ট হওয়ার ফলই 
হইতেছে এই আবরণ স্থষ্টি; অবশেঘে মন একত্ব-বোধ মনে রাখিতে বা' তাহার 
আশ্বয় গ্রহণ করিতে একেবারেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু তখনও একত্বই মনের 
আশ্বয়, একত্ব আছে বলিয়াই তাহার ক্রিয়াবলি সম্ভব হয়, কিন্তু অভিনিবিষ্ট মন:- 
শক্তি নিজের উৎপত্তিস্থান জানে না, নিজের বহত্তর খাঁটি আত্মাকে চিনে না। 
মন নিজের উৎস-মুখের খবর রাখে না এবং বূপায়ণা শক্তির ক্রিয়বলিতে তন্ময় 
হইয়া যায় বলিয়া সে সেই শক্তিব সহিত এমনিভাবে একীভূত হইয়া যাইতে 
পারে যে সে নিজেকে পধ্যস্ত হারাইয়া ফেলে, কর্ম-সমাধিতে স্বপ্রসঞ্চরণকাবীর 
মত সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ম করিয়৷ যায় বটে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সচেতন 
থাকে না। চেতনার অবতরণের ইহাই শেঘ ধাপ; এ যেন স্ুপ্তির গঁভীব 
ক্রিয়ার দূরবগাহ তিত্তি। 

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যখন সীমিত ক্ষেত্রে খণ্ডিত রূপে এবং ক্রিয়াতে 
তন্ময় হইয়া চিৎ শক্তিব আংশিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছি, তাহাব অর্থ এই নয় 
যে তাহাতে সমগ্রতায় কোন বাস্তব বিভাগ আসিয়া পড়ে। বাকি সবটা 
পিছনে রাখিন্বার শুধু এই ফল হয় যে ক্রিয়ার সীমিত ক্ষেত্রে যে শক্তি পুবোভাগে 
থাকিয়৷ সাক্ষাতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে তাহার কাছে সে সব গুপ্ত হইয়। গিয়াছে 
কিন্ত সে ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে যে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা 
নহে ; বস্ততঃ সেখানে সমগ্র অখণ্ড শক্তি যদিও নিশ্চেতনার আবরণে আবৃত 
হইয়াছে তবু তাহা বর্তমান আছে ; অখণ্ড সত্তাতে অধিষ্ঠিত এই অখণ্ড শক্তিই 
পুরোতাগে স্থিত নিজ বীধ্যের মধ্য দিয় সকল কর্ম করে, এবং এই ক্রিয়া- 
জাত সমস্ত রূপের মধ্যে বাস করে । ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অবিদ্যার 
আবরণ দর করিতে আমাদের মধ্যস্থ সত্তার সচেতন শক্তি এঁকান্তিক অভিনিবেশ 
বা তপোবীধ্যের এক বিপরীতমুখী ক্রিয়ার আশ্বয় নেয়; তখন এই শক্তি 
ব্যাষ্টচেতনার মধ্যস্থ প্রকৃতির পুরোভাগেস্থিত গতি ও ক্রিয়৷ নিরুদ্ধ না শান্ত 
করিয়া অন্তরস্থ গোপন সত্তাকে প্রকাশ করিবার জন্য এঁকান্তিকভাবে তাহাতে 
অভিনিবিষ্ট হয় ' সে অন্তর-সত্া। তাহার আত্মা, অস্তরস্থ খাটি চৈত্যপরুঘ, 
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মনোময় পুরুঘ অথব৷ প্রাণময় পুরুঘ । কিন্ত যখন ইহা সাধিত হইয়াছে তখন 
এই বিপরীতমুখী এ্রকান্তিকতাতে আবদ্ধ থাকার আর প্রয়োজন থাকে না ; 
তখন সে অখণ্ড পরিপূর্ণ চেতনাতে ফিরিয়া যাইতে পারে যে চেতনার মধ্যে 
পুরুষের সত্তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়া, অন্তরাত্বা এবং তাহার করণ বা যন্ত্র, আত্বা 
এবং আত্ম-শক্তির সক্রিয়তা উভয়ই এক সঙ্গে বর্তমান থাকে : পুর্বতন সক্কোচ 
ও সীমার রন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতি যে অন্তর্যঠামী চিৎপুরুধকে ভুলিয়৷ ছিল 
সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া এ শক্তি তখন এক বৃহত্তর চেতনার মধ্যে নিজের সকল 
বিস্যট্টিকে আলিঙ্গন করিতে পারে । অথবা তাহার স্ষ্ট সকল ক্রিয়া ও গতিকে 
স্তব্ধ করিয়া আত্বা এবং প্রকৃতির এক উদ্ধাতির ভূমিতে অভিনিবিষ্ট ও সমাহিত 
হইতে, সত্তাকে সেই ভূমিতে তুলিয়া নিতে এবং সেই উচচ ভূমি হইতে শক্তি 
নামাইয়৷ আনিয়া পৃব্বতন বিস্বষ্টির রূপান্তর সাধন করিতে পারে ; এইভাবে 
যাহা কিছু রূপান্তরিত হয় তাহার সমস্তই তখন এই নূতন বৃহত্তর আত্মবিস্াষ্টির 
অন্তর্তৃক্ত হইয়া তাহার উচচতর ক্রিয়া এবং মহত্তর এশ্বধ্যের অংশরূপে বর্তমান 
থাকে । যখন আমাদের সত্তার চিংশক্তি পারণতির ধারাকে মনের ভূমি হইতে 
অতিমানসের ভূমিতে উত্তোলিত করা স্থির কবে তখনই ইহা! ঘটতে পারে। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে তপরূই কার্যযসাধিকা শক্তি, কিন্তু যাহা সম্পাদিত করিতে 
হইবে তদনুসারে ইহ। অনন্তেব পৃৰ্বনিদ্দিষ্ট পদ্ধতি, সক্রিরতা এবং আত্মবিস্তারের 
উপযোগীভাবে ভিন্ন এক ধারায় ক্রিয়া করে। 

কিন্ত ইহাই যদি অবিদ্যার ক্রিয়া-পদ্ধতি, তবু এই প্রশ্ন করা যাইতে পাবে 
বে যিনি সব্বচিৎ তাহার সচেতন-শক্তির আংশিক ক্রিযাতেই বা কিরূপে এই 
বহিশ্চর অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনাতে তিনি পৌ ছিলেন, ইহা কি একটা রহস্য 
থাকিযা যায় ন৷ ? ইহাকে মানিয়া নিলে ও এই রহস্যের প্রকৃত ক্রিয়াপদ্ধতি তাহার 
প্রকৃতি এবং সীমা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন আছে, যাহাতে ইহা দ্বারা আমরা 
ভীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ি, এবং ইহা দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইবার কথা, 
ইহ] যে সুযোগ প্রদান করে তাহ! হইতে আমরা বপখে চালিত না হই। কিন্তু 
এ রহস্য বিভজনশীল বৃদ্ধির একটা! মিথ্যা জল্পন। মাত্র ; কেননা সে এ দুই 
ধারণাব মধ্যে একটা তর্ক-বিদ্যা-বিঘয়ক-বিরোধ দেখে বা ত্থ্টি করে এবং মনে 
কবে যে তাহাদের মধ্যে বাস্তব বিরোধ আছে এবং সেইজন্য এক সঙ্গে একত্ব 
এবং সহভাব (8101 ৪110 ০০-615051)06 ) বর্তমান শাকা অসম্ভব বোধ 
করে। আমরা দেখিরাছি যে অবিদ্যা বস্ততঃ জ্ঞানেরই এক শক্তি, ইহার বলে 
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জ্ঞান নিজেকে সঙ্কচিত করিতে, উপস্থিত কর্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতে 
পারে; কাধ্যতঃ এ অভিনিবেশ একান্তিক হইলেও পশ্চাতে সমস্ত সচেতন 
সত্তার অবস্থিতি এবং ক্রিয়া-সাধনের কোন বাধা হয় না ; কিন্তু সে ক্রিরা চলে 
স্ব-নিব্বাচিত অবস্থায়, প্রকৃতির উপর নিজেকে আরোপ করিয়া । সচেতন- 
ভাবে সকল স্বেচছাকৃত আত্মসঙ্কোচ বিশেষ উদ্দেশাসাধনের জন্য প্রযুক্ত শক্তি, 
দূব্বলত৷ নহে ; সকল অভিনিবেশ চিসত্তার শক্তি, অক্ষমতা নভে ; ইহা 
সত্য যে অতিমানস অখণ্ড পূর্ণতায় সব্বগ্রাহীরূপে, বহু মুখে, অন্ত ভাবে 
আত্মীভিনিবেশে সম, কিন্তু মনের এ অভিনিবেশ বিভাগ ও সীমাব ছারা 
আচচ্ণ্ন ; ইহাও সত্য যে প্রাকৃত অভিনিবেশ বস্তব তত্ব ও মূল্য মন্বন্ধে বিকৃত 
বা বিপরীত এবং খণ্ডিত ভাবনাও স্সাষ্ট করে, এবং শুধু তাহাব দিকে তাকাইলে 
তাহা মিথা অথবা অর্সতা বস্ত হইয়া পড়ে ; কিন্ত জ্ঞানকে এরূপ খণ্ডিত 
এবং সীমিত কবিয়া দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি, 
প্রয়োজনকে স্বীকার কৰিলে তাহা পৃদ কবিবার সামথাকেও স্বীকার করিতে 
হয়; মানিতে হয় বে সে সামথ্যও পরম সতশ্ব্পের পবা শক্তিন মব্যে আছে । 
বিশেষ ভাবের কাধোর জন্য এই আত্মসঙ্কোচেব শক্তি সংস্বরূপের পরাচিখ- 
শক্তির সহিত অসমঞ্জস ত নয়ই বরং অনন্তেব বিচিত্র শক্তিমালার মধ্যে ইহাও 
যে একটা শক্তি ইহাই আশা করিতে পাবি। 

যিনি অন্যনিবপেক্ষ পবতত্ব তিনি নিজের মব্যে আপেক্ষিকতা এবং 
সম্বন্ধে ভরা ক্রিশ্ব ফটাইয়৷ তুলিয়াও বস্তৃতঃ তাহাতে সীমিত হন না. বিশুব্ধপে 
প্রকাশ সেই পরম সত্তা, চৈতন্য, শক্তি এবং আত্বানন্দের জাঁভাবিক লীলা | 
পরম্পরেব মধ্যে ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়াশীল সান্ত প্রতিভাষের অনন্ত ধাবা নিজের মধো 
গঠিত করিরা অনস্ত নিজে সীমিত হন না, বরং তাহাই তাহাব স্বাভাবিক 
আত্মপ্রকাশ । যিনি এক, তিনি নিজেই বহুত্বের মধ্যে নিজের সন্তাকেই 
বিচিত্ররূপে আম্বাদন করেন বটে কিন্তু তাহার এই বহুত্ব প্রকাশের শক্তিদ্বারা 
তিনি সীমিত হন না ; বরং এ সামর্থ্য তাহার অনস্ত একত্বের সত্য পরিচয়ের 
এক অংশ, বস্ততঃ তিনি আড়ষ্ট সান্ত-বুদ্ধি-কভ্পিত এক নহেন অথবা গণিতের 
সংখ্যার মধ্যে যে একের দেখা পাই সেই একও নহেন। তেমনিভাবে অবিদ্যাকে 
চিৎসত্তার বহুতাবে আত্মাভিনিবেশ এবং আত্-সঙ্কোচকারী এক শক্তিরপে 
দেখিলে তাহ তাঁহার আত্মসচেতন জ্ঞানের বৈচিত্র্য স্ষ্টি করিবার এক স্বাভাবিক 
সামধ্য বলিয়াই .বুঝা যায়. আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে পরতত্বের আত্মপ্রকাশের, 
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অনন্তের সাস্তক্রিয়া ধারার, একের বহর মধ্যে আত্ব-আস্বাদনের যে বহস্থিতি 
বা বিভাব আছে অবিদ্যা তাহাদের সম্ভাবিত একটা বিভাব। চেতনার 
সামধ্যের এক চরম প্রান্তে আছে আত্মাতে অভিনিবেশের এক শক্তি, যাহাতে 
জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা লোপ পায়---যদিও জগৎ সত্তার মধ্যে বর্তমান থাকে, 
আবার অন্য এক বিপরীত প্রান্তে জগদৃব্যাপারে সমাহিত হইয়া আত্মম্বরূপের 
বিস্মৃতি ঘটিতে পাবে, যদিও তখনও আত্মাই সে সমস্ত ক্রিয়ার কর্তারূপে বর্তমান 
থাকেন। কিন্তু বস্তৃতঃ ইহার কোন অবস্থাই সচিচদানন্দের অখণ্ড স্বয়ংপ্রজ্ঞ 
সত্তাকে সীমিত করিতে পারে না, আপাতবিরোধী এই দুই ভাবের উপরে তিনি 
অবস্থিত; এমন কি এই বিরোধের মধ্য দিয়া উভয় ভাবই যিনি অনিব্বচনীয় 
এবং অনির্দেশ্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। 
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অনৃত, ভ্রম, অধন্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকা'র। 
বিভু কাহারও পাপ ঝ৷ পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত রহিয়াছে 
বলিয়! মর্তা মানুষ বিমুগ্ধ হইয়া আছে। 
গীতা (61১৫) 


সত্য ছাড়া আত্মার অন্য ধারণা পোষণ করিয়! তাহারা বাস করে, তাই মুড ও বদ্ধ হয়, 
মধ্যাকে প্রকাশ করে--যেন ইন্রঞ্জালের বশে, অসত্যকে তাহার! সতো্ মত দেখে। 


মৈত্রী উপনিষদ (৭1১) 


তাহার! অবিদ্তার মধ্যে বাস করে অবিভ্ধার দ্বার! পরিচালিত হয়, পুন.পুনঃ আঘাতে 
জর্জরিত হইয়া টলিতে টলিতে ঘুরিতে থাকে অন্ধের দ্বারা পাঁরচালিত অন্ধগণের মত! 


মুণ্ডকো পনিষদ (১1২৮) 
জগ 


ঘাহার বুদ্ধি যৌগযুন্ত হুইয়াছে সে পাপ এবং পুণ্য উভয়কেই তাগ কযে। 
গীতা ( ২1৫৪ ) 
যে ব্রন্গের আনন্দকে জানিয়াছে তাহাক “কেন আমি ভাল কাজ করি নাই, কেন গআঙ্মি 


কুকাজ করিয়াছি” এই ভাবন! আর পীড়িত করে না। যে আত্মাকে জানিক্লাছে সে এই উভয় 
তাবন! হইতে নিজেকে যুক্ত করে। 


তৈত্তিরীয় উপনিনদ (২৯) 


জগতে যে বিপুল মিথ্যা রহিয়াছে তাহা ইহার! জানে, তাহার! সতোর গৃহে বর্ধিত হয়, 
তাহার! অনন্তের (অদিতির ) শক্তিমান এবং অজেয় পুত্র। 


ষাস্েদ ( ৭1৬০1৫ ) 


৩৭৯ 


দিব্য জীবন বার্থ 


প্রথমে এবং শেষে আছে সত্য, মধাস্থানে মিথ্যা, ইহ! ছুই দিক হইতে সত্য দ্বারা পর্ি- 
গৃহীত হয়, সত্য হইতেই তাহার সত্তা আসিয়াছে ।* 


বুহদারণাক উপনিষদ (811১) 


যে আত্মসঙ্কোচকারী জ্ঞান পূণ আত্মজ্ঞানকে বিস্মৃত হইয়া এক বিশেষ 
ক্ষেত্রে অথবা বিশ্বগতির গোপনকাবী কোন এক বহি-স্তরে একান্তিকভাবে 
অভিনিবিষ্ট হইযা পড়িযাছে তাহাই যদি অবিদ্যার স্ববূপ হয় তাহা হইলে এই 
সিদ্ধান্ত অনুসারে অনর্থ বা অশিবেব অস্তিত্বের কি ব্যাখ্যা দেওয়া য'ইতে পারে ? 
মান্ঘের মন যখন নিজের জীবন-রহস্য বা জগং-রহস্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে 
তখন এই বেদনাময় প্রশ্ব তাহাকে চিরকাল পীডিত করিয়। আসিয়াছে। 
এক গোপন সব্ববিদ্যার আশ্রয়ে থাকিবা এক সীমিত জ্ঞান, যপ্রনূপে ক্রিয়া 
কবিয। প্রয়োদনার সীমার মধ্যে একটি সঙ্কীণ বিশ্ব-বিধান গড়িয়া তুলিতেছে, 
বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বশক্তিব এই কন্মধারা বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া শ্বীকাব 
কব! যাব, কিন্তু তাহাব মধ্যে অসত্য এবং ভ্রম, অধর্ম এবং অনথ আসা“যে অপবি- 
হাধ্য অখবা সব্বগত দিব্য পতাস্বরূপেব ক্রিয়াবধাবার মব্যে তাহাদের যে 
কোন উপযোগিতা আছে তাহা স্বীকার করা তত সহজ নহে । তথাপি 
সে সত্যবস্বর সন্বন্ধে আমাদের ধারণ। যদি সত্য হয় তবে এই বিকদ্ধ 
প্রতিভীসের আবিভাবেব কোন উপযোগিতা এবং সা্কঙা৷ নিশচঘই আছে, বিশব- 
ব্যাপারেব কোন ক্রিয়া নিশ্চযই ইহাদের দ্বারা সাধিত হয় । কারণ, এই যাহা 
কিছু আছে সবই যখন বঙ্গ, যখন তাহার পুণ এবং অবিচ্ছেদ্য আন্বজ্ঞানও সব্ব- 
জ্ঞানেরই নামান্তর, তখন তাহান মধ্যে এই সব বিরুদ্ধ প্রতিভান আকফ্মিক 
ঘটনারূপে আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না, অখবা বিশু-মধ্যস্থ সব্বজ্ঞান- 
স্ব্ূপেব চিৎশক্তির অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতি বা বিভ্রমবশতঃও আসিতে পারে না, 
অথবা অন্তধ্যামী চিং-পুরুঘ যাহার জন্য প্রস্তত ছিলেন না এমন একটা কৃৎসিত 


*দুইটি সত্যের একটি জড় জগতের সত্য, অপরটী অহিচেতন চিৎ জগতের সতা। এ ছুএর 
মধাস্থনে আছে অন্তমুখী মনোময় পতাসমৃহ, তাহাদের মধ্যে অসত্য অনুপ্রনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু 
ইহা উদ্ধী এ ং অধঃ উভয় দিক হইঠে সতোর উপাদান আহরণ করিয়া তাহা দ্বার] নিজেকে 
গড়িয়া তোলে, তাহার অসত্য কল্পনাকে জীবন-সত্য এবং চিৎ্জগতের সত্যে রূপাস্তরিহ করিব।র 
জন্য উভয় দিক হইতে তাহার 'পরে চাপ পড়িতেছে। 


৩৮৩ 


আনৃত, ভ্রম, অধর্ এবং অণুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


অপ্রত্যাশিত দর্ধটনা রূপে ইহা দেখা দিয়া, এমন একটা গোলকরাঁধার তাহাকে 
বন্দী করিয়াছে যে তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আব নাই, ইহাও 
তস্বীকার কর যায় না | ইহাঁও বলিতে পারি না যে ইহা এমন একটা অনাদি 
শাশৃত দূব্বোধ্য প্রহেলিকা, সব্বগুরু সব্বজ্ঞ ঈশ্বরও নিজের অথবা আমাদের 
কাছে যাহার কোন ব্যাখ)া দিতে পারেন না। যিনি সব্বজ্ঞানস্বৰপ তাহার 
নিকট ইহার একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, সব্বচেতনাব একটা শক্তিই 
ইহাকে আসিবার অনুমতি দিয়াছে, সেই শক্তিই আমাদেব বর্তমান আত্মানুভব 
এব জগদনুভবের ক্রিয়াধারার পক্ষে কোন অপবিহার্যয প্রয়োজন-সাধনের 
জন্য ইহা বাবহার করিতেছে । অস্তিত্বের এই দিকটা আমাদিগকে আবও 
সাক্ষাংভাবে আলোচনা এবং নির্ণন কবিতে হইবে, দেখিতে হইবে ইহার উৎস 
কোথায়, ইহার সত্যের সীমা কি. এবং প্রকৃতিতে ইহাব স্থান কি। 
তিন দিক দিয়া এ সমস্যার বিচাব চলিতে পাবে--পরুম সংস্গনূপেৰ সহিত 
ইহার সম্বন্ধ, বিশ্বব্যাপাবের মধ্যে ইনার উৎপত্তি 'ও স্থান, ব্য্টসৈন্তার উপব 
ইহার প্রভাব বা আধিপত্য ও ক্রিয়া । ইহা স্পট যে পরম সত্যবস্তর মধ্যে 
এই বিরুদ্ধ গ্ররতিভাসেব সাক্ষাৎ কোন মূল নাই, এ ধনণেব প্রকৃতিবিশিষ্ট 
কিছুই তাহার মধ্যে নাই ; এ সমস্ত অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার বিস্যট্টি, সং" 
স্বরূপের মৌলিক বা প্রাথমিক বিতাব বা বিভূতি নয, বিশ্বাতীত সন্ত! বা বিশ্ব- 
গত চিৎপুরুঘের অনন্ত শক্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে । কখনও কখনও তর্ক উঠে 
যে সতা এবৎ শুভ বা শিবের যেমন চবম কোটি আছে তেমনি আছে অসত্য 
এবং অনর্থেরও : কিন্বা তাহা না হইলে ইহাবা উভয়েই সম্বন্ধ এবং আপেক্ষি- 
কতার ক্ষেত্রে শুধু বর্তমান থাকিতে পাবে ; বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সত্য 
এবং মিথ্যা, শিব এবং অশিব পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অরস্থাযই থাকিতে 
পারে, ছন্যাতীত ভূমিতে উভয়েব অস্তিত্ব অসম্ভব । কিন্তু এই সমস্ত ছন্দ 
যে সম্বন্ধের মৌলিক সত্য তাহা নহে, কেননা, প্রথম কথা এই যে মিথ্যা 
এবং অশিব অবিদ্যা হইতে জাতি, এবং যেখানে অবিদ্যা নাই তথায় তাচাদের 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্য এবং শিবের বেলায় তাহা নহে; 
স্থৃতরাং দিব্যপূরঘের মধ্যে মিথ্যা এবং অশ্ততেব নিজন্দ অস্তিত্ব খাকিতে 
পারে না, পরা প্রকৃতির কোন স্বাভাবিক উপাদান তাহাবা নহে। তাই 
জ্ঞানের যে সঙ্কোচে অবিদ্যার উত্তব সেই সক্কোচ যদি দূর হয়, অবিদ্যা যদি 
ভ্তানের মধ্যে নিজেকে হারাইযা ফেলে, তাহা হইলে মিথ্যা এবং অশিব আর 


৩৮১ 


দিবা জীবন বার্ত। 


মুহূর্তমাত্র বাচিতে পারে না, কেননা তাহার৷ উভয়েই অচেতন অথবা বিকৃত 
চেতনার ফল এবং যদি অবিদ্যাকে অপসারিত করিয়া সত্য এবং অখণ্ড চেতনা 
তাহার স্থান অধিকার করে, তাহ হইলে তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তিই আর থাকে 
না। তাই মিথ্যা এবং অশিবের অন্যনিরপেক্ষ কোন সত্তা বা চরম কোটি 
থাকিতে পারে না ; ইহাব বিশু ক্রিয়ার ফলে উপজাত উপস্থটি (9191:0000) 
মাত্র, মিথ্যা দুঃখ এবং অশিবের এই সব মলিন তমসাবৃত ফুলের মূল 
রহিয়াছে নিশ্চেতনার কৃষ্ণমৃত্তিকায়। পক্ষান্তরে সত্য এবং শিবের মধ্যে 
স্বতাবতঃ এমন কিছু নাই যাহা তাহাদের চরম কোটিতে পৌ'ছিতে বাধা দিতে 
পারে, সত্যে এবং মিথ্যায়, শিবে এবং অশিবে আপেক্ষিকতার ছন্দ আছে ইহা 
আমাদের অনুতব-জাত তথ্য মাত্র কিন্তু তাহাও ঠিক একই ভাবের একটা উপ- 
স্থষ্টি, তাহা অস্তিত্বের শাশ্বত স্বভাবধন্্ন নয় ; কেননা মানুষী চেতনার বিচারে, 
আমাদের আধাজ্ঞান এবং আধা অজ্ঞানেই শ্তধু তাহা সত্য। 

আপেক্ষিক, আমাদের দৃষ্টি ঠিক পদার্ধের বাহ্য প্রতিভাসকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে পারেনা, কিন্ত সেখানে পূর্ণ সত্য মিলে না, অন্তস্তলে ডুবিয়া গিয়া আমর৷ 
যেটুকু আলোক পাই তাহার মধ্যে থাকে আন্দাজ বা অনুমান বা আভাস-_ 
সত্যের সুনিশ্চিত পরিচয় নয়, আমাদের সিদ্ধান্থের মধ্যে একদেশদশিতা, 
জল্পনা বা কৃত্রিমত৷ থাকিয়৷ যায়, সত্যের সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ সংস্পর্শজাত 
অনুভবকে ভাঘায় বণনা করিতে গেলে তাহা হয় সত্যের প্রতিচ্ছবি, রূপরেখা 
বা বাহ্যাবয়বের অনুরূপ ; আমাদের মানস প্রত্যক্ষ নিজেই বস্তুর আভাস 
মাত্র পায়, বণনায় পাই সেই আভাসেরও শব্দময় আভাস মাত্র তাহাতে সত্য 
বূপায়িত হইয়া উঠে না, সাক্ষাৎভাবে যাহ। সত্য ও প্রামাণ্য তাহার সাক্ষাৎ মিলে 
না। এই সকল রূপরেখা ব৷ প্রতিচ্ছবি অপৃণণ এবং অস্বচছ, আবার তাহাদের 
মধ্যে নিশ্চেতনা এবং ভ্রমের ছায়৷ বস্তমান থাকে, তাহারা অন্য সত্যকে অস্বীকার 
করে বা বাহির করিয়া দেয়, এমন কি যে সত্যকে তাহারা প্রকাশ করিতে চায় 
সে সত্যেরও পৃ্ণ মূল্য বা মর্য্যাদ৷ প্রকাশ করে না, সত্যের একটা প্রান্ত মাত্র 
বূপের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় বাকিটা থাকে ছায়ায় ঢাকা, তাহা দেখা যায় না, অথবা 
অনিশ্চিত বা বিকৃত ভাবে দেখা যায়। প্রায় বল! যাইতে পারে মনের দেওয়া 
কোন বর্ণনা পূর্ণ সত্য হইতে পারে না, মন যাহা দেখায় তাহা খাটি সত্যের 
উলঙ্গ বিগ্রহ নহে, তাহা৷ অনৃতের পরিচছদে ভূষিত মুত্তি--আবার অনেক 
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অনৃত, জম, অধর এবং অণ্ডতভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার । 


সময় এই পরিচ্ছদই শুধু দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ত চেতনার সাক্ষাৎ ক্রিয়া ব৷ 
সংস্পর্শ বা একত্ববোধ দ্বারা যে সত্যকে জানা যায় তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে একণা 
খাটে না, আমাদের সে দেখাও সীমিত হইতে পারে কিন্ত যতদূর তাহার প্রসার 
ততটকুর মধ্যে তাহা খাটি ও প্রামাণিক, এই প্রামাণিকত৷ চরম সত্যে পৌ'ছিবার 
প্রথম ধাপ, অপরোক্ষ সংস্পর্শ বা একত্ব বোধের দৃষ্টিতে মন যদি বাহিরের কিছু ' 
আনিয়৷ জুড়িয়া দেয়, অথবা যে সীমার মধ্যে সে জ্ঞানলন্ধ হইয়াছে যদি ভুল 
করিয়া বা অযথাভাবে তাহা ব্যাপ্ত করিয়া সে সীমার বাহিরে তাহার প্রয়োগ 
করা হয় অথবা মন যদি তাহার ভুল ব্যাখ্যা করে, কেবল তাহা হইলেই তাহাতে 
্রান্তির ছায়াপাত হইতে পারে কিন্তু সেই জ্ঞানের নিজস্ব উপাদানের মধ্যে ভ্রম 
প্রবেশ করিতে পারে না। প্রামাণিক বা একত্ববোধের এই দৃষ্টি বা ততবার! 
বস্তর অনুভবই জ্ঞানের খাটি প্রকৃতি, এবং তাহা স্বয়স্তূববা স্বতঃসিদ্ধতাবে সত্তার 
মধ্যে বর্তমান আছে, যদিও মন ইহার অনুবাদ করিয়া গৌণভাবেৰ এমন একটা 
রূপায়ণ গড়িয়া তোলে যাহা স্বত:সিদ্ধ বস্থ নয়, অন্য বস্তব হইতে জাত, এবং 
যাহার প্রমাণসিদ্ধতা নাই । অবিদ্যার স্ববূপে এই স্বতঃসিদ্ধতা, আপনাতে 
আপনি বর্তমান থাকা, অথবা এই প্রমাণসিদ্ধতা নাই, জ্ঞানেব সঙ্কোচ, অবরোধ 
বা অভাবের দ্বারাই অবিদ্যার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তেমনি ভ্রমের মূলে আছে সত্য 
হইতে বিচ্যুতি, মিথ্যার মূলে আছে সত্যের বিকতি, বিরোধ বা অস্বীকৃতি । 
কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে তেমনভাবে একথা বলা চলে না যে, তাহা স্বরূপতঃ অবিদ্যার 
সঙ্কোচ অবত্ঘাধ বা অভাবের ফলে জাত হইয়াছে, মানুঘের মনে হইতে পারে 
যে জ্ঞানের উন্মেঘ হয় আংশিকভাবে, অবিদ্যার এরূপ সঙ্কোচ বা অবরোধের 
ধারার মধ্য দিয়া, অগ্ধাচছন্ন আলোক হইতে অন্ধকাবের অপসরণের ফলে, 
অথবা কখনও বা মনে হয় যেন অজ্ঞানই জ্ঞানে বূপান্তরিত হইতেছে, কিন্ত তবু 
খাটি তথ্য এই যে আমাদের সত্তান গভীরে জ্ঞানের স্বাভাবিক অস্তিত্ব আছে 
এবং তথা হইতে স্বাধীনভাবেই আমাদের চেতনায় তাহার জন্ম বা আবির্ভাব 
হয়। 

আবার, শিব এবং অশিব সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পাবে যে সত্য চেতনার 
ছারা যেমন শিবের অস্তিত্ব পম্তব হয় তেমনি কেবল অনৃত চেতনার বলেই অশিব 
বাচিয়া থাকিতে পারে, অবিমিশ্ব সত্যচেতনাতে শুধু শিবেরই স্থান আছে, তথায় 
তাহার সহিত অশিব থাকিতে পারে না৷ কিন্বা সেখানে শিব অশিবের সানিধ্যে 
গড়িয়া উঠে না। সত: এবং ভ্রমের মত, শিব এবং অশিব সম্বন্ধে মানুঘের দেওয়া 
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দিব্য জীষন বার্তা 


মূল্য ও অর্থ বস্ততঃ অনিশ্চিত এবং আপেক্ষিক, বিশেষ কোন কালে ব৷ দেশে 
যাহা সত্য মনে করা হয় অন্য দেশে বা কালে তাহাই ভ্রম হইয়া দাঁড়ায়, যাহা 
শিব বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই অন্য স্থানে বা অন্য কালে অশিব মনে হইতে 
পারে। আবার ইহাও দেখি যাহাকে আমরা অশিব বলিতেছি তাহা কখনও 
কখনও শিবময মৃত্তিতে পরিণত হয়, আবাব যাহা শিবময় দেখিতেছি তাহা 
পরিণামে হয়ত অশিব হইয়া দড়ায়। এই ষে প্রতিক্লতাবে শিবের অশিবে 
পরিণতি, তাহার কারণ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যার, সত্যচেতনার সহিত অনৃত 
চেতনাব মিশণ এবং তজ্জনিত বিশঙ্খলা, যাহার ফলে মঙ্গলের প্রয়োগে অজ্ঞতা 
এবং ভ্রম আসিয৷ পড়ে অথবা উপদ্রবকারী কোন শক্তি আদিয পড়িয়া এ বিপর্যয় 
ঘটায। পক্ষান্তরে আবাব যখন অশিব হইতে শিবেব আবির্ভাব হয়, তখন সে 
স্ুখকব বিপবীত পরিণামের মূলে খাকে কোন অন্তগ ঢু সত্যময় চেতনা ও 
শক্তিব অনুপ্রবেশ, যাহা অন্ত চেতন৷ এবং অনৃত গঙ্কল্প সত্তেও তাহার পশ্চাতে 
থাকিয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে, অথব৷ হয়ত প্রতীকাবপরায়ণ কোন কল্যাণ 
শক্তি মধ্যে আসিয। পড়ে | এই আপেক্ষিকতা এবং সংমিশ্ণ মানব-চেতনার 
এক ঘটনা এবং মাননজীবনে বিশুশক্তির ক্রিয়ার ফল, কিন্ধ ইহা শিব এবং 
অশিবের মূলগত সত্য নয। আপত্তি হইতে পারে যে জড় প্রকৃতির অনথ 
-যেমন ক্লেশ ও শাবীরিক যন্ত্রণা-_জ্ঞান এবং অজ্ঞান, সত্য এবং অনৃত চেতনার 
উপব নির্ভবৰ কবে না, তাহার মূল রহিয়াছে জড়-প্রকৃতির মধ্যে, কিন্ত -মুলতঃ 
সকল দৃঃখ ও যন্ত্রণা বহিশ্চর সততায় চিৎশক্তির অপ্রাচুর্ষ্যের ফলেই দেখ! দেয় ; 
এই অগপ্রাচুর্য্যের জন্য তাহার পক্ষে আব্বা বা পূরুঘ এবং প্রকৃতির সঙ্গে খাঁটি 
ব্যবহার সম্ভব হয় না, অথবা বিশ্ৃবশক্তিব সংঘাতসমূহ আত্মসাৎ করিতে ব৷ 
নিজের সঙ্গে তাহাদেব সামঞ্জস্য স্বাপন কবিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অখণ্ড 
সত্তার জ্যোতির্ময় চেতনা এবং দিব্যশক্তির পুণ আবেশ যদি থাকিত, তবে এ 
সমস্তের অস্তিত্ব থাকিত না। অতএব সত্যেব সঙ্গে মিথ্যার, শিবের সঙ্গে 
অশিবের যে সম্বন্ধ তাহা এমন নয় যে একের অস্তিত্ব অপরের উপর নির্ভর করে, 
ইহাদের বিরোধ আলো ছায়ার বিরোধের মত, ছায়াকে নিজের অস্তিত্বের জন্য 
আলোকের উপর নির্ভর কবিতে হয় কিন্ত আালোকের অস্তিত্ব ছায়ার উপর নির্ভর 
করে না। নিত্যবস্তর সহিত তাহারই কোন কোন মূল বিভাবের এই সমস্ত 
বিরোধী ভাবের সন্বন্ধ বুঝিলে দেখিব যে বিরোধী ভাবসমূহ সেই নিত্য বস্তুর 
মৌলিক কোন বিভূতি নয়, সত্য এবং শিব বৃদ্ধের মূল বিভাব বটে কিন্ত মিথ্যা 
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অনৃত, ভ্রম, অধর্্ম এবং অণ্ডভের উৎপত্তি এব; প্রতিকার 


এবং অশিব কোন মৌলিক বস্ত নে, অনন্ত বা শাশৃত সত্তার কোন মূল শক্তি 
নহে, স্বয়ন্তু সম্ভার মধ্যে অবাক্তভাবে বা বীজাকারেও তাহাদের কোন অস্তিত্ব 
নাই, মুলে অনুস্যত হইয়া খাকিবাব কোন প্রমাণসিদ্ধতা নাই । 

ইহা সত্য যে, সত্য এবং শিবের একবার প্রকাশ হইলে, মিথ্যা এবং 
অশিবের ধারণা কর! সম্ভব হইযা উঠে, কেননা কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা ভাব 
যখন স্বীকার করা হয় তখন তাহার অভাব ও বোধগম্য বা কল্পনীয় হইয়৷ পড়ে । 
সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশে অসৎ, নিশ্চেতনা এবং বোধহীনতার প্রকাশ 
কল্পনাতে দেখ! দিতে সক্ষম হয় এবং কল্পনাতে দেখা দিলে, এক হিপাবে 
তাহাদের প্রকাশ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, কারণ যাহা কিছু সন্ভতাধিত তাহাদের 
মধ্যে বাস্তবে পরিণত হ ওযার একটা প্রবেণ খাকে, দিব্য সন্তান বিভাব সমূহের 
এই সমস্ত বিরোধী ভাবের মন্বন্ধেও এ নিবম খাটে! এই যুক্তি অনুসারে 
এই তর্ক তোলা যাইতে পাবে যে, যেহেতু মত) এব শিনেন প্রকাশের সচনাতেই 
যে চেতন! প্রকাশ হইতেছে, তাহার কাছে তৎক্ষণা২ এই সমন্ত বিরোধী 
ভাব বোধগম্য হয়, অতএব তাহারা নিত্য বস্তৃতে অন্তনিহিত ছিল এবং সকল 
বিশ্বভাবনার সহিত তাহাঁদেব সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য । কিন্তু লক্ষ্য কর! যাইতে 
পারে যে বিশে প্রকাশের মধ্যেই কেবল তাহাদেৰ সম্ভাবন! দেখা দে, কালাতীত 
সন্তায় পূর্ব হইতে তাহারা বর্তমান থাকিতে পাবে না, কেননা যে একত্ব এবং 
আনন্দ সে সত্তার স্বর্ূপগত উপাদান তাহার মধ্যে এ সমস্তের কোন স্থান থাকিন্তে 
পারে না, কেননা তাহার! সে উপাদানের বি-সম বসব । বিশের মধ্যেও তাহারা 
ততক্ষণ আসিতে পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্কোচের কনে সত্য এবং শিব 
খণ্ড এবং আপেক্ষিকরূপে প্রকাশ না পায, অখণ্ড সত্তা এবং চেতনা ভাঙ্গিয়া 
গিয়া বিবিক্তসত্তা এবং চেতনায় যতক্ষণ পবিণত না হয়। কারণ বনুত্ব এবং 
বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেখানে একত্বজ্ঞান এবং চিত্শক্তির অন্যোন্যসঙ্গম পৃণরূপে 
বর্তমান থাকে, সেখানে আত্মজ্ঞান এবং পরম্পরের জ্ঞান স্বতঃস্ফত্তভাবেই 
বর্তমান এবং ভ্রমবশতঃ নিজেকে অথবা পরম্পরকে না জানা অসম্ভব । ঠিক 
তেমনি আত্মজ্ঞানময় একত্বের ভিত্তিতে পূর্ণ সত্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে 
মিথ্যার স্থান নাই, তথায় অনৃত চেতনা এবং অনৃত সংকম্প এবং তহ্্জাত 
মিথ্যা ও ভ্রমের সক্রিয়তা নাই অশিবের তথায প্রবেশাধিকার নাই | যে মুহূর্তে 
ভেদজ্ঞান দেখা দেয় তখনই ইহাদের প্রবেশের অধিকার স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু 
ভেদজ্ঞান আসিবামাত্র যে তাহারাও আসিয়াই পড়িবে এমন নহে । বিবিজ্ত 
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দিধ। জীবন বার্তা 


সম্তাসকলের মধ্যে অদ্বৈত চেতনা সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত না থাকিলেও যদি 
তাহাদের পরস্পরের ভাবের যোগ নিবিড় হয়, খণ্ড বা সীমিত জ্ঞানের স্বাভাবিক 
নিয়ম বা আদশ হইতে বিচ্যুতি ব বিপথগমন না৷ ঘটে, তবে সেখানে সত্য 
এবং সামঞ্তস্যের প্রভাব অক্ষণু থাকে এবং অশিবের প্রবেশের কোন পথ থাকে 
না। অতএব মিথা এবং অশিব যেমন অন্যনিরপেক্ষ চরম বস্ত নয় তেষনি 
বিশব্যাপারেরও তাহারা অপরিহাধ্য অঙ্গ নয়, ক্রমপরিণামের এক বিশেষ 
স্তরে তাহারা ঘটন! বা পরিণামরূপে আসিরা পড়ে, আসিয়া পড়ে যখন ভেদজ্ঞান 
পরস্পর বির্দ্ধতায় পর্যবসিত হয় এবং অজ্ঞান যখন জ্ঞানের প্রাথমিক 
অচেতনারূপে দেখা দেয় এবং ফলে তথা হইতে অনৃত চেতনা ও অনৃতজ্ঞান 
ফটিয়া উঠে যাহার মধ্যে অনৃত সঙ্কল্প, অনৃত বেদনা, অনুত ক্রিয়া এবং অনৃত 
প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে । এখন প্রশ্ন এই, বিশ্ব বিস্ষ্টির কোন্‌ পর্ব- 
সন্ধিতে এই বিরোধ দেখা দেয়; কেননা ইছা হইতে পারে যে ভেদভাবগ্রস্ত 
মন ও প্রাণে যখন চেতনা অধিকতরভাবে সংবৃত হইয়! পড়িতে থাকে, তখন 
তাহাব কোন স্তরে অথবা চেতনা নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবিয়৷ যাওয়ার পরেই 
শুধু সে অবস্থা দেখা দিতে পারে। তাহা হইলে প্রশটি রূপান্তরিত হইয়া 
এই দাড়ায় :___মিথ্যা, ভ্রম, অধর্্ম ও অশিব কি মূলতঃ প্রাণ ও মনের ভুমিতেই 
অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার কি প্রাণ ও মনের স্বাভাবিক বিভূতি? অথব৷ তাহারা 
কি জড় বিস্ষ্টির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট), নিশ্চেতনার তমোভাব দ্বারা মন এবং প্রাণে 
কেবল সংক্রামিত হইয়াছে মাত্র ? আরও প্রশব করা যাইতে পারে, যদি জড়াতীত 
মনে ও প্রাণে তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় তবে তাহার! মূলতঃ তথাকার বস্ত কি ন৷ 
এবং তথায় তাহাদের অস্তিত্ব অপরিহার্য কি না, কেননা বরং এমন হইতে পারে 
জড়াতীত ক্ষেত্রে জড় বিস্থষ্টির বিস্তার বা পরিণামবশতঃ ইহারা দেখা দিয়াছে। 
আবার এ সিদ্ধান্ত যদি সমীচীন না হয়, তবে ইহা হইতে পারে যে স্থষ্টিশীল 
নিশ্চেতনার অপরিহার্য; পরিণামরূপে যে বিস্যষ্টি দেখা দেয় তথায় আরও 
স্বাভাবিকতাবে তাহাদের স্থান থাকিলেও বিশ্ব প্রাণ মনে তাহার পর্বব্তী 
প্রয়োজন বা নিয়তিরূপে তাহার! বর্তমান থাকিতে পারে ; তাই ফলোন্মখরূপে 
বিশ্ব প্রাণ ও মনে তাহাদের জড়াতীত অস্তিত্বের প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছে। 

মানুঘ চিরাগতভাবে এই জ্ঞান পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে জড়ের ভূমি 
ছাড়াইয়া গেলে, তাহার অতীত লোকসকলের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় 
যে এই সমস্ত অনথ্ বর্তমান আছে। এই সমস্ত লোকে প্রাণের এবং প্রাণমর 
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অনৃত, ভ্রম, অর্থ এবং অণ্ডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার । 


মনের যে সমস্ত রূপ এবং শক্তির জড়াতীত অনুভূতি হয়, তাহাতে যেন মনে হয় 
যে এই পাথিবৰ জগতে প্রাণ এবং প্রাণময় মনের রূপ ও শক্তির মধ্যে যে বৈষম্য 
অসম্পৃণতা। বা বিকৃতি দেখা যায়, তাহাদের জড়-পৃর্ব ভিত্তি এ সমস্ত জড়োত্তর 
জগতেই রহিয়াছে । অধিচেতন ভূমির এই সমস্ত অনুভব যেন বলে যে সেখানে 
এই সমস্ত শক্তি আছে এব, এই সমস্ত শক্তিকে দেহরপে গ্রহণ করিয়া এমন সব 
জড়াতীত সত্তা আছে, যাহারা তাহাদের মৌলিক প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া আছে 
অবিদ্যাতে, চেতনার অন্ধকারে, শক্তিৰ অপব্যবহারে, আনন্দের বিকৃতিতে, 
এক কথায় আমবা যাহাকে অনর্থ বা অশুভ বলি তাহার সকল কারণ এবং 
পরিণামে । এই সমস্ত শক্তি বা সত্তা পাথিব জীবের উপর তাহাদের বিরোধী 
প্রকৃতি চাপাইয়া দিবার জনা ক্রিয়াশীল হইযা আছে, জগতের মধ্যে তাহাদের 
প্রভুত্ব বজায় রাখিতে তাহারা সব্বদা ব্যস্ত এবং উৎসুক ; আলোক, সতা এবং 
শিবের উপচয় ব৷ বৃদ্ধির বিরূদ্ধাচরণই তাহাদেব ধর্মী বিশেষবূপে জীবাত্বার 
দিব্যচেতনা এবং দিব্যসত্তার দিকে অগ্রসর হওযার পথে বাধা স্থাষ্ট করাই 
যেন তাহাদের ৰৃত। এই দিকের পরিচয়, সব্বদেশের প্রাচীন পুরাণে এবং 
ধন্নে, গুহ্যবিদ্যার সকল পন্থায় সাধারণ জনশ্বণতি বূপে দেখিতে পাই, এ সমস্তের 
মধ্যে আলোক এবং অন্ধকারের শক্তির, শিব এবং অশিবের, বিশুসামঞ্জস্য 
বিধায়ক শক্তি এবং বিশ্ব বিশৃঙ্খল স্যষ্টির শক্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ ও সংগ্রামের 
বিবরণ পাই। 

এরতিষ্কের এই জ্ঞান ও মতবাদ পৃণরূপেই যুক্তি সঙ্গত, অন্তরের অনুভূতি 
দিয়াও ইহা সমখিত হয়, যদি জড়োত্তর কিছু আছে ইছা। স্বীকার করি এবং 
জড়সত্তাই একমাত্র সত্তা মনে করিয়া তাহার মধো নিজদিগকে একান্তভাবে 
নিবদ্ধ করিয়া না রাখি, তবে এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার 
কোন কারণ দেখি না। যেমন বিশ্ব এবং তন্মধাস্থ প্রাণীবগকে ধারণ 
করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুস্যুত হইয়া এক বিশ্বাত্বা আছেন তেমনি এক বিশ্ব- 
শক্তি আছে যাহা সব কিছু পরিচালন৷ করে, এই মুল৷ বিশ্বশক্তির আশৃয়ে খাকিয়৷ 
তাহারই নান৷ বিভূতি বা বীর্ধ্য, বহু সার্বজনীন শক্তিবূপে ক্রিয়া করে অথব! 
তাহারা মূল! শক্তির বিশ্বজনীন ক্রিয়ায় রূপায়িত হইয়৷ উঠে ' বিশ্বে যাহা কিছু 
মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার আশ্রয়রূপে এক শক্তি বা শক্তিসমুহ আছে, 
তাহার! চায় আধারের পূর্ণতা বা পুষ্টি, চায় তাহার সফল ক্রিয়াদ্ধারা নিজেদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠ৷, তাহার সার্থকতা, পুষ্টি এবং প্রভুত্বে নিজেদের সার্থকতা ; তাহার 
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দিব্য জীবন বার্থ! 


বিজয় ঘা উদ্বর্তনে ( বাঁচিয়া থাকাতে ) নিজেদের আত্মসম্পূণতা এবং আয়ুবৃদ্ধি 
দেখিতে পায় । যেমন জ্ঞানের অথবা জ্যোতির শক্তিসমূহ আছে, তেমনি অবিদ্যার 
এবং অন্ধকারের তামসী শক্তিসমূহও আছে, যাহাদের কাজই হইতেছে অবিদ্যা। 
এবং নিশ্চেতনার রাজত্বকে বজায় রাখা , যেমন আছে সত্যের শক্তি, তেমনি 
আছে মিথ্যারও শক্তি, যাহারা মিথ্যার দ্বার! বাঁচিয়। থাকে যিথ্যাকে ধারণ করিয়া 
থাকে এবং মিথ্যার বিজয়ের জন্য ক্রিয়া করে ; এমন শক্তিসকল আছে যাহাদের 
প্রাণ শিব বা শুভের সত্তা, ভাবনা এবং সংবেগের সঙ্গে একান্তভাবে বদ্ধ, আবার 
এমন শক্তিসমৃহও আছে যাহাদের প্রাণ অনর্থের সত্তা, ভাবনা এবং সংবেগের 
সঠিতই সন্বদ্ধ। বিশবর এই সমস্ত অদৃশ্য শক্তির কথা প্রাচীনের রূপকের 
ভাঘায় আলো ও আধারেব, শিব ও অশিবের দন্দ্বূপে বণনা করিয়াছেন, 
তাহারা চায় জগৎকে অধিকার করিতে, মানুষেব জীবনকে পরিচালিত করিতে, 
বেদে দেবত৷ এবং তাহাদের প্রতিপক্ষগণের, অন্ধকার এবং ভেদের পুত্রদের 
( বৃত্র এবং দিতিপুত্রগণের )- পরবর্তী যুগের এতিহ্যে যাহাদিগকে অসুর 
রাক্ষন ও পিশাচ বলা হুইয়াছে-মধ্যে যে ছ্বন্দের বর্ণনা কর হইয়াছে ইহাই 
তাহার অর্থ ; জোরোধাস্তারের প্রবন্তিত ধন্ধে যে দুই শক্তির দ্বন্দের কথা আছে 
তাহাতে এবং পরবস্তাযুগে দেমেটিক ধর্মে একদিকে ঈশ্বর এবং তাহার দেব- 
বাহিনী ( বা দেবদূতগণ ) এবং অন্যদিকে শয়তান এবং তাহার অনুচরবর্গেব 
বিরোধের চিত্রে এই একই এতিহ্যের পরিচয় পাই , এ সব কাহিনীর তাৎপর্য 
এই যে এমন সব অদৃশ্য শক্তি এবং সত্তা আছে যাহাদের একদল দিব্যজ্যোতি 
সত্য এবং শিবের পথে মানুঘকে টানিয়া লয়, আর এক দল তাহাকে প্রলুব্ধ 
করে অন্ধকার, মিথ্যা এবং অনধ্র অদিব্য ভাবের অধীনতার দিকে | আধু- 
নিক মন, বিজ্ঞানের আবিকৃত অথব৷ বৈজ্ঞানিক দ্বারা স্থষ্ট শক্তি ছাড়া অন্য কোন 
অদৃশ্য শক্তির কথা জানে না ; পাথিৰ জগতে আমাদের চাঁবিদিকে যে মানুষ, 
পর্ড, পক্ষী, সরীক্পপ, মৎস্য, পোকামাকড়, কীটাণু বা জীবাণু দেখিতেছি তাহা 
ছাঁড়া অন্য কোন সতত ব! প্রাণী স্থষ্টি করিবার সামণ্্য যে প্রকৃতির আছে তাহা 
বিশ্বাস করে না । কিস্তযদি জড়ধন্মী অদৃশ্য বিশ্বশক্তি অচেতন জড়বস্তর উপর 
ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে প্রাণ ও মনোধন্্ী অদৃশ্য বিশৃবশক্তি যে মানুঘের 
প্রাণ ও মনেব উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহা মনে করিবার কোন যুক্তি- 
যুক্ত কারণ নাই । যদি জড়জগতে মন এবং প্রাণ নৈব্ব্যক্তিক শক্তি হইয়াও 
চেতনসত্তাকে বূপায়িত অথবা জড়-জগতে সেই শক্তিসকলের জড়ীয় রূপ দিতে 


৬৮ 


অনৃত, ভ্রম, অধর্ন্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


মানুঘকে প্রবৃত্ত করাইতে পারে এবং জড়ের উপর এবং জড়ের মধ্য দিয়। 
ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সমস্ত অদৃশ্য বিশবশক্তি তাহাদের নিজ 
নিজ ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া, যাহার সূক্ষ্ম উপাদান আমাদের নিকট অদৃশ্য 
এমন সচেতন সত্তা সকলকে যে বূপায়িত করিয়া তুলিতে পারে অথবা তাহার! 
সেই সমস্ত ভূমি হইতে পাথিৰ প্রকৃতিব মধ্যে অবস্থিত জীবের উপর যে ক্রিয়া 
করিতে পারে, ইহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক মনে হয় না। যানুঘের কিন্বদস্তী- 
মূলক বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা অথবা পুরাণকথা সত্য বলিয়া মানি বা না মানি 
তন্তবুতঃ যাহা সত্য এমন কিছুকে অবলঘন করিয়াই সে সমস্ত ছবি আঁকা হইয়াছে 
ইহা বলা যাইতে পারে । তাহা হুইলে এই দাঁড়ায় যে শিব এবং অশিবের 
মূল উৎস, পাথিব জীবন অথবা নিশ্চেতনা হইতে ক্রমপরিণতিব কোন পর্বে 
নিহিত নয় কিন্তু কোন জড়াতীত ভূমিতে প্রাণের মধ্যেই সে উৎস অবস্থিত, 
এবং বৃহত্তর জড়াতীত প্রকৃতি হইতেই তাহারা এখানে প্রতিফলিত হইবাছে। 

ইহা নিশ্চিত যে যখন আমরা বাহ্য প্রতিভাস হইতে আমাদের সত্তাব অতি 
গভীরে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই মে, মানুঘেব মন হৃদয এবং ইঞ্ডরিয়- 
চেতনা এমন শক্তিসকল দ্বারা পরিচালিত হয় যাহাদেব উপর তাহার কোন 
কতৃত্ব নাই এবং সে বিশ্বশক্তিসমূহের হস্তস্থিত যন্ত্র হইযা পড়ে অথচ তাহার 
কর্মের উস কোখায় তাহা জানে না। জড়মম বহির্ভষি হইতে যখন সে 
অন্তরের সত্তা বা অধিচেতন ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন এই সমস্য শর্জিকে 
সাক্ষাৎভাবে জানিতে পাবে এবং তাহার উপর তাহাদের ক্রিয়াকেও সাক্ষাৎ" 
ভাবে জানিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদের যমহিত যখাবথ ব্যবহার করিতে পারে । 
ক্রমে সে জানিতে পারে যে কত শক্তি তাহার মধ্যে আসিযা, তাহাকে এক অথবা 
অন্যদিকে পবিচালিত করিতে চাষ, কতভাবের ঈঙ্গিত এবং প্রবন্তির প্রেরণ! 
তাহাব আপনাব মনের স্বাভাবিক আদিম বৃত্তির ছদ্মবেশে আসিয়াছিল এবং 
তাহাদের সহিত তাহাকে সংগ্রামরত হইতে হইযাছিল। তখন সে উপলব্ধি 
করিতে পারে যে সে নিজে অচেতন এক জগতে নিশ্চেতন জড়ের বীজ হইতে 
অজানিত রহস্যপূর্ণভাবে উদ্ভুত আত্ম-অবিদ্যার অন্ধকারে বিচরণশীল এক 
সচেতন প্রাণী নয়, কিন্তু সে লঝে যে সে এক দেহধারী আত্মা, বাহার ক্রিরাব মধ্য 
দিযা বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়৷ তুলিতে চাহিতেছে, সে এক জীবন্ত 
যদ্ধক্ষেত্র যেখানে, একদিকে যাহা হইতে ইহা এখানে উন্মিঘিত হইয়! উঠিয়াছে, 
সেই অবিদ্যার অন্ধকার এবং অন্যদিকে উদ্ধু স্থিত এক অন্দুষ্ট দিগন্তের দিকে 


৬৯ 


দিব্য জীবন বার্তী 


ক্রমবন্মান এক জ্ঞানের আলোক এই উভয়ের মহাসংগ্রাম চলিতেছে । তখন 
যেশক্তি সকল তাহাকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে 
শিব-শক্তি এবং অশিব-শক্তিও রহিয়াছে, তাহার! বিশ্বপ্রকৃতিরই শক্তি বলিয়। 
সে বুঝিতে পারে, মনে হয় তাহারা কেবল জড়বিশ্বের শক্তি নয়, জড়োত্তর 
প্রাণ ও মনোভূমিরও শক্তি। 

এই যে সমস্যা আমাদিগকে পূর্ব হইতে অধিকার করিয়াছে তাহার গুরুত্ব 
সম্বন্ধে একটা বিষয়ে আমাদিগকে প্রথমে অবহিত হওয়া প্রয়োজন ; অনেক 
সময় দেখ যায় যে ক্রিয়ার মধ্যে এই সমস্ত শক্তি মানুঘের বাধাধরা শপকে বহ- 
গুণে ছাড়াইয়া যায বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের বৃহত্তর ক্রিয়াতে যেমন আছে 
দিব্য, আস্ুর বা পৈশাচিক শক্তির অতিমানুঘী বিপুলতা, আবাব তেমনি মানুঘেব 
মধ্যেও গড়িয়া উঠে তাহাদের ক্ষদ্র বৃহৎ নানা রূপায়ণ, মানুঘের মহত্ত্বে এবং 
ক্ষদ্রতায় ঘটে তাহাদেন প্রকাশ, কখন অল্প কখনও বা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা 
মান্ঘকে আরত্বে আনে এবং পরিচালনা করে, তাহাদের আবেগ এবং ক্রিয়ার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে, অথবা তাহাদের সমগ্র প্রকৃতি অধিকার করিয়া 
বসে। এইরূপ অধিকাবের ফলে মানুষ তাহাব স্বাভাবিক সীমা হইতে বহু 
দূর চালিত হইতে পারে, ভাল কিন্বা মন্দের বিশেষতঃ মন্দেব এমন রূপায়ণ 
হইতে পাবে, যাহাতে মানুঘেব পবিমাণ বুদ্ধিকে স্তন্তিত করিয়৷ দিতে, তাহাৰ 
ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে, আসিতে পারে আস্গরিক বিপুলতা 
এবং হইতে পারে অমেয়তাব দিকে অগ্রসর । তখন প্রশব হইতে পারে অশিব 
শক্তির চরম কোটি থাকিতে পারে না, এই যে বল! হইয়াছে তাহা কি ভুল নয়? 
কেনন! মানুঘের মধ্যে সত্য, শিব এবং সুন্দরের চরম কোটিতে পৌ ছিবার জন্য 
একট চেষ্টা একটা অভীপ্সা একটা আকৃতি যেমন দেখিতে পাই, তেমনি আস্মুরী 
শক্তির এরূপ অতিবৃদ্ধি এবং দূঃখ ও জালার অতি বিপুল তীবৃতা৷ দেখিয়া মনে হয় 
যেন অশিবও তাহার চরম কোটিতে পে"ছিয়া আস্ত্রোপলন্ধি করিতে চাহিতেছে। 
কিন্তু একটা কিছু অপরিমেয় হইলেই যে তাহার অন্যনিরপেক্ষ একটা চরম 
কোটি থাকিবে একথা বলা যায় না, কেনন। চরম কোটি ব৷ চবম তত্ব নিজে 
কোন পরিমাণের বস্তু নয়, তাহা সকল পরিমাণের বা পরিমিতির অতীত 
বস্ত, তাহার অর্থ শুধু বিপুলতা নহে, তাহার অর্থ তাহার স্বরূপ-সস্তা পৃথরূপে 
স্বাধীন এবং অন্যনিরপেক্ষ ; তাই এক দিকে তাহা সৃক্ত্াতিসৃক্ম্ের অন্য দিকে 
অনন্যের মধ্যে তুল্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে | ইহা সত্য যে মনো- 
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অন্ত, ভ্রম, অধর্ম[ এবং অশ্ডুতৈর উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


ভূমি হইতে যখন অধ্যাত্বভূমির দিকে অগ্রসর হই--এই অগ্রসর হওয়া চরম 
তত্তের দিকেই অগ্রসর হওয়া--তখন আমরা সৃক্ম্তাবে বিস্তার লাভ করি, 
আমাদের মধ্যে আলোক, শক্তি, শাস্তি, আনন্দের সংবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, 
বলিতে পারি এ সমস্ত আমাদের সীমার বন্ধন কাটিবার চিহ্ন : কিস্ত এ সমস্ত 
স্বাধীনতা লাভের উচচস্তরে এবং বিশ্বব্যাপ্তিতে পৌ'ছিবার প্রথম চিহ্ন বটে 
কিস্তু যাহা এখানে মূল কথা, আতত্বসত্তার সেই অন্তন্ুখী চরম কোটিতে পৌ'ছিবার 
চিহ্ন ইহা এখনও নয় । দুঃখ এবং অনর্থ সে চরম কোটিতে কখনও পৌ'ছিতে 
পারে না, কারণ তাহারা সীমিত এবং অন্য বজ্ত হইতে জাতি । যদি যন্ত্রণা 
অপরিমেষ হইয়া উঠে তবে তাহা হয নিজেকে অথবা যাহার মধ্যে তাহার প্রকাশ 
হয় তাহাকে বিনষ্ট করে, নযতো অসাড়তাতে পর্যবসিত অথবা কদাচিৎ কোন 
ক্ষেত্রে আনন্দে রূপান্তরিত হয। যদি অশিব একান্ত এবং অপরিমেয় হইয়া 
উঠে, তবে তাহা জগৎ এবং নিজের আধার ও আশয়বে বিনাশ করিবে, সমস্ত 
চু বিচুণ করিয়া নিজের এবং অন্য বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করিবে । অবশ্য 
যে শক্তি অন্ধকার এবং অনথকে আশ্বয় দেয় তাহা নিজের অতিস্ফীতি দ্বারা 
যেন অনন্তে পৌ'ছিতে চায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা অতিবিপুলতায় পৌ'ছিতে 
পারে অনন্তে নয়, বড় জোর তাহা নিশ্চেতনার মত একপ্রকার অনন্তের অতলে 
যেন পৌঁছিয়াছে এমন দেখায় কিন্তু তাহাও প্রকৃত অনন্ত নয়। স্বরূপতঃ 
অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজেতে নিজে থাকিবার শক্তি অখবা সেই স্বযস্ত-সত্তাতে 
নিত্য অনুস্যু্ত হইয়া থাকিবার শক্তিই চরম কোটিত্বের একমাত্র লক্ষণ ; রম 
মিথ্যা এবং অশিব বিশৃশক্তি হইলেও অন্যনিরপেক্ষ নয়, তাহাঝা চরম কোটিত্বের 
দাবীও করিতে পারে না কেননা, তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহাদের বিরোধী 
তত্ত্বের বিকৃতি বা প্রতিষেধের উপর, তাহারা সত্য এবং শিবের মত স্বয়ন্তু 
পরতন্ত্র অথবা যিনি পরমস্বয়ন্তুসত্তা তাহাতে নিতা অনুস্যুত কোন বিভাব নয় । 

এই সমস্ত তামসী শক্তির জড়াতীত এবং জড়পুব্ব অস্তিত্ব সন্বদ্ধে আমরা 
যে সমস্থ প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় আর একটি সংশয় জাগে, তাহা হইতে 
যেন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে যে তাহারা মৌলিক-বিশ্ব-তদ্দ হইতেও পারে। 
কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার (বঘয় এই যে, জড়াতীত ক্ষেত্রে প্রাণের নিযুতর 
লোকেই তাহারা দেখা দেয়, তাহার উর্ধে তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় 
না। তাহারা “বায়ুলোকের লোকপালদের শক্তি” ইহাই তাহাদের সম্বন্ধে 
প্রাচীনদের উ্ভি, প্রাচীনদের রূপকের ভাঘায় বায়ু হইল প্রাণতত্বের প্রতীক, 
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দিব্য জীবন বার্তা 


তাই বায়ুলোক বলিতে বুঝায় সেই মধ্যবর্তী লোক যেখানে মূলতঃ প্রাণতত্বের 
প্রাধান্য । শ্ুতরাং এই সমস্ত বিপরীতমুখী শক্তি মৌলিক বিশৃবশক্তি নয় ; 
তাহার! প্রাণ অখব! প্রাণথময় মনের স্থষ্টি। তাহাদের জড়াতীত বিতাব এবং 
পাথিব প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাখ্যা এইভাবে পাওয়া যায়, নিম 
ভিমুখা সংবৃতির ধাবাতে জাত লোকসকলের সঙ্গে একত্রে সমাস্তরালভাবে 
অবস্থিত আছে অন্য সব লোক, যাহারা উদ্ধাভিমুখী বিবৃতি বা পরিণতির 
ধারাতে স্য্ট হইযাছে, পৃব্বোক্ত লোকসকল ঠিক পাথিব জন্তার বিস্যাষ্ট নয় ; 
তাহারা পরিণতিশীল পাথিব রূপায়ণসমূহকে আশ্য় দিবার জন্য সংবৃতির 
নিয়াভিমুখী ধারাতে উপভবনরূপে (প্রধান গৃহের পার্শবত্তী আনুঘঙ্গিক 
ক্ষুদ্র গৃহ-_৪171)6য06) পৃব্ব হইতে স্য্ হইয়াছে; তখাবয অশিব শক্তি দেখ! 
দিতে পারে, সকল ব৷ সমগ্র প্রাণে অনুস্যুতভাবে নয়, কিন্তু সম্তাবিত এবং পূর্রব- 
গঠিত ভাব বা বীজসন্তাবূপে, তাই নিশ্চেতনা হইতে পরিণতি বশে যে চেতনা 
উন্মিধষিত হইয়া উঠিতেছে তাহাব মধ্যে ইহাদের রূপাঁধধণ অপরিহার্য । সে 
যাহা হউক, মিখ্যা, ভ্রম, অবন্্ এবং অশিবের গতিবিধি সব্বাপেক্ষা ভালভাবে 
লক্ষ্য করিতে অথবা তাহাদের উৎপন্ভতিব কারণ বুঝিতে পারি যখন দেখি তাহারা 
নিশ্চেতনারই পরিণাম , কেননা নিশ্চেতনা হইতে ঢেতনাতে ফিরিবার 
পখেই ইহাদের রূপায়ণ দেখা যায়, সেখানে তাহাদের আবিতাব স্বাভাবিক 
এমন কি অপরিহাধ্য | 

নিশ্চেতনা হইতে প্রখম জড় উদ্ভূত হইয়াছে, জড়ের মধ্যে মিথ্যা কিন্বা 
অশিব বলিয়া কিছু খাকিতে পারে না, কেননা ইহাবা উভয়েই অবিদ্যাচ্ছয় 
খণ্ডিত বহিশ্চর চেতনা এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় জাত হয়। জড়ে চেতনা 
বহির্ভাগে তেমনভাবে সক্রিষ হইয়া উঠে নাই, জড়বস্ত বা শক্তিতে তেমনভাবে 
কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই, তাহাতে অন্তগুঢ় ভাবে যে চেতনা আছে মনে 
হয় তাহা এক এবং নিব্বাক, তাহাতে কোন ভেদ দেখা দেয় নাই ; যে শক্তি 
বস্তরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে অনুস্যুত থাকিলেও 
চেতনা এখানে নিক্ষিয় এবং অসাড়, বস্তর মধ্যে অবস্থিত অব্যক্ত অস্তগুঢ় ভাব 
বা ভাবনা দ্বারা সে চেতনা বস্তকপকে সফল করিয়। তুলিতেছে এবং তাহাকে 
বজায় রাখিতেছে, কিন্তু অন্য সব্বভাবে সে আত্মবিস্ষ্ট শক্তির মধ্যে আত্মঘমাহিত 
বা স্ুঘুপ্ত, বাহিরের সঙ্গে যোগস্থাপন বা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা- 
রহিত । যদিও আত্মপন্তার রূপ অনুসারে এ চেতনা জড়ের নানা রূপে নিজেকে 
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অনৃতি, ভ্রম, অধর্্ম এবং অশ্ডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


রূপায়িত করিয়াছে--কঠোপনিঘদের ভাঘায় “বং রূপং প্রৃতিরূপো বভূব” 
তাহাতে মনোময় চেতনা ফুটিয়া উঠে নাই, সচেতনভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার 
ধারা গঠিত হয় নাই। জড়বস্তসকল কেবল যখন সচেতন সত্তার সংস্পর্শে 
আসিয়৷ তাহাদিগের উপর শক্তি ও প্রতাব বিস্তার করে, তখনই তাহাদিগকে 
ভাল কিন্বা মন্দ বল চলে, কিন্তু সে ভাল মন্দ নিণীঁত হয় বস্তর সংস্পশে যে 
আসিয়াছে, বস্ত হইতে তাহার ইঠ্টানিষ্ট অথব৷ হিতাহিতেব বোধ দ্বারা , যে শক্তি 
বস্তকে ব্যবহার করিতেছে অথবা যে চেতন৷ বস্ত দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে তাহাদেরই 
দ্বার। বস্তর এরূপ মুল্য নিণীত হয়, বস্ততঃ জড়বস্তর নিজেব এরূপ কোন মূল্য 
বা ধর্ম নাই। আগুন মানুঘকে গরম রাখে বা তাহাকে পোড়া, তাহাতে 
আগুনের ইচ্ছা অনিচহা নাই, মানুষ হয়ত ইচ্ছা করিয়। অগ্নি ব্যবহার করিতে 
অখবা অনিচছাসস্ব্েও তাহাতে পুডিতে পারে, বনৌঘধিতে বোগ আরোগ্য হয় 
ব! বিঘ প্রাণ হরণ করে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে দ্রবাগুণেব শুভাশুভ নির্ভর করে 
যে তাহা ব্যবহার কবে তাহার নিজের শুভাশুভের উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে 
বিধ প্রাণ হরণ করিতেও পারে আবার ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ দিতেও পারে, ওঘধ 
যেমন রোগ সারাইয়! উপকাব কবিতে পারে তেমনি বোগ বাড়াইয়া ক্ষতি এমন 
কি প্রাণনাশ করিতেও পারে । বিশুদ্ধ জড়-জগং নিরপেক্ষ, ভাল কিন্বা মন্দ 
কোন দায়ই তাহার নাই, মানুঘ নিজের দিক দিয়া তাহার উপর ভাল-মন্দের 
ছাপ ফেলে কিন্ত জড়বস্ততে ভাল বা মন্দ বলিয়৷ কিছু নাই ; যেমন উপরের 
পরাপ্রকৃতি গিব ও অশিবের ঘ্ন্দকে অতিক্রম করির৷ বর্তমান আছে, তেমনি 
নীচের এই অপরা জড়প্রকৃতি সে দ্বন্দের নীচে রহিয়াছে অর্থাৎ যে চেতনাতে 
শিব বা অশিবের জ্ঞান হয় সে চেতনা জাগে নাই | যদি আমরা জড়-বিজ্ঞানের 
রাজ্য পার হইয়া গোপন বরহস্য-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহা হইলে 
পক কেননা রহস্য-বিদ্যা বলে যে বস্ত্ব সহিত 
সচেতন প্রভাব যুক্ত খাকে এবং তাহা৷ শুভ কিন্বা অস্ত উভয়ই হইতে পারে 
কিন্ত তথাপি তাহাতে জড়-বস্তব নিরপেক্ষতা ক্ষণ্র হয় না, কেননা বস্তু কোন 
ব্যা্ট-চেতন৷ লইয়া কাজ করে না, কেবল যে বস্তকে ব্যবহার করে তাহার পক্ষে 
হয় শুভ না হয় অশ্তভ অথবা শুভাশ্ডভ ফল ফলে ; অতএব খিব এবং অশিবের 
্ন্ব জড়বস্তবর স্বভাব-ধরন্্দ নহে জড়-জগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। 
সচেতন প্রাণ জাগিলে দ্বন্দ আরম্ভ এবং প্রাণের মধ্যে মননের অভিব্যক্তি 
হইলে তাহার পূর্ণরূপ স্ফুরিত হয় ; প্রাণময় মন, বাসনাময় মন এবং ইন্র্িয়- 
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মানস অশিব-বোধ এবং অশিব তথোর স্রষ্টা । পশুর জীবনে অশিব বা অনর্থ 
একটা বাস্তব সত্য, দৈহিক কষ্ট এবং কষ্টবোধ, উৎপীড়ন এবং ক্ররতা, সংঘর্ষ 
এবং বঞ্চনা--এসব অন পশু-জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কিন্ত নৈতিক অনর্থ- 
বোধ পশুর নাই ; পশ্ডব জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দের স্বান নাই, তাহার সকল 
কর্মই নীতিবোধবজিত, প্রাণের রক্ষণ ও পোষণ এবং প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তির 
পরিতুপ্তির জন্য যে কোন কর্ম করিবার অধিকার তাহার আছে, যেন তাহাতে 
অনুমতি দেওয়া হইয়া আছে। তাহাদের সুখ এবং দুঃখ-বোধে অথবা প্রাণ- 
বাসনার তৃপ্তি ব! ব্যখতায় শিব এবং অশিব জ্ঞান অনুস্যত ও প্রচহন্ন হইয়া 
আছে-_অনুক্ল ও প্রতিকূল ইন্জ্রিয়-সংবেদনের রূপে ; কিন্তু ধন্মীধন্মের ধারণা, 
এই সমস্ত সংবেদনের প্রতিক্রিয়ার একটা নৈতিক বোধ শুধু মানুষেরই স্থাষ্টি। 
অবশ্য ইহা হইতে তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত কবা উচিত নয় যে পাপপুণ্য-বোধ 
মিথ্যা, মনগড়া বস্ত মাত্র এবং প্রকৃতিব সকল ক্রিয়াতে উদাসীন থাকা বা তাহা।- 
দিগকে সমানভাবে গ্রহণ করা অখবা প্রকৃতি যাহা কিছু করে ভাহা দিব্য বা 
স্বাভাবিক বিধান মনে করিয়া বুদ্ধিতে সকলকেই নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করা৷ 
একমাত্র সত্য পদ্থ। | অবশ্য ইহা সত্যেব একটা দিক, প্রাণ এবং জড়ের একটা 
অবযৌক্তিক (1008-190101091 ) সতা আছে যাহা নিরপেক্ষ এবং উদাসীন, 
সে সত্য সব কিছুকে প্রাকৃতিক তখ্য এবং জীবনের স্ষ্টি স্থিতি বিনাশের জন্য 
প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করে ; পরম্পর-সন্বদ্ধ বিশ্বশক্তির এই তিন প্রকার 
ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপবিহার্ধা, এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইহাদের প্রত্যেকেৰ 
মূল্য সমান, প্রত্যেকটিই সমানভাবে প্রমোজনীয। তাহার পর পক্ষপাত- 
শৃনা বুদ্ধির এক সত্য আছে যাহা জীবন এবং জড়ের ক্রিয়াধারার নিকট প্রকৃতি 
যাহা" কিছু এইভাবে আনিয়া উপস্থিত করে তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করে, কিছু দ্বারা প্রতাবান্বিত না হইয়া উদাসীন এবং নিরপেক্ষভাবে সকল 
ব্যাপার সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করে, এ দৃষ্টি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের, ইহ] সাক্ষী- 
ভাবে সব দেখে এবং বুঝিতে চেষ্টা করে কিন্ত বিশৃশক্তির ক্রিয়াকে ভাল কি 
মন্দ সে বিচার করা নিবথক মনে করে। ইহার উপরে, যাহা বুদ্ধিকে 
ছাড়াইয়া গিয়াছে তেমন এক শতিযৌক্তিক (901012-18001191) সত্য আছে 
যাহা আধ্যান্িক অনুতবে রূপায়িত হইয়া উঠে : যাহা বিশ্ব সম্ভাবনার (বা ভব্য 
রূপের ) খেলা পর্যবেক্ষণ এবং অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার জগতের পরিণাম 
এবং লক্ষণকে সত্য ও স্বাভাবিক মনে করিয়া, নিরপেক্ষভাবে সকলকেই 
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গ্রহণ করিতে অথব৷ দিব্যক্রিয়ার অংশ মনে করিয়৷ প্রশাস্তচিত্ে করুণার 
সহিত সকলকে মানিয়া লইতে পারে ; কিন্তু তাহা যাহা আজ অশিবরূপে 
দেখা দিতেছে তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় যে উচচতর 
চেতনা এবং জ্ঞানের জাগরণ এবং উন্মেঘ, তাহার জন্য একদিকে যেমন অপেক্ষা 
করিতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে যেখানে আনুকল্য সম্ভব এবং সার্থক সেখানে 
সাহায্য দান বা হস্তক্ষেপ করিতেও কখনও বিরত হয় না। কিস্তু তৎসন্বেও 
আমাদের চেতনার মধ্যলোকের এক সত্য আছে যাহা আমাদেব মধ্যে শিব এবং 
অশিবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ কবিয়া তোলে এবং তাহাদের 
মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যকৃভাবে অবধারণ কবে ; এ কখা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে ক্রেত্রবিশেঘে তাহা সিদ্ধান্ত বা রায় সত্য এবং প্রামাণিক 
কি না তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও এই জাগরণ, প্রকৃতিব পরিণতি-ধারার 
অপরিহার্য ধাপগুলির মধ্যে অন্যতম । 

কিন্তু কোথা হইতে এই জাগরণ আসে ? মানুঘের মধ্যে এমন কি আছে, 
যাহা হইতে শিব-অশিবেব এই জ্ঞান উদ্ভুত হয় এবং তাহাকে আমাদের জীবনে 
এরপ স্থান দেয় এমন শক্তিমন্ত করিয়া তোলে £ শুধু ক্রিয়াবারা যদি দেখি তাহা 
হইলে বল! চলে যে, আমাদের প্রাণময় মনই এ ভেদ বা ছন্দ স্থাষ্ট করে। ইহার 
মূল্য নিরূপণের প্রথম মাপকাণি ব্যষ্টি-ব্যক্তিব ইন্দ্রি-সংবেদন, সাহা কিছু প্রাণময় 
অহংএর কাছে সুখকর, হিতকর বা অনুকূল তাহাই শিব বা ভাল, আর যাহা 
কিছু তাহার কাছে দুঃখকর, অনিষ্টকর প্রতিকূল বা বিনাশের কাৰণ তাহাই 
অশিব বা মন্দ। ছ্বিতীয মাপকাঠি সাধারণের এবং সমাজের হিতবোধ, যাহ 
কিছু সংঘজীবনের হিতকর বা অনুকূল, সংঘবদ্ধ জীবন রক্ষিত বা নিয়ন্ত্রিত 
করিতে এবং সমাক্ত ও তন্মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গকে পুষ্ট, তৃপ্ত, উন্নত এবং স্বৃঙ্খুল 
করিতে ব্যট্টি-ব্যক্তির নিকট যাহা কিছু দাবি কর! হয় তাহাই ভাল, আর সামাজিক 
দৃষ্টিতে যাহা কিছু তাহার বিপরীত বা বিরোধী ফল দেয় বা দিতে চায় তাহাই 
মন্দ। তাহার পর ভাবনাময় মন লইয়া আসে তাহার নিজের মাপকাঠি ; সে ভাল- 
মন্দের একটা বৃদ্ধিগত ভিত্তি, যুক্তিযুক্ত বা বিশ্বগত একটা তাত্বিক রূপ অথবা 
হয়ত একটা কর্মের বিধান আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে ; যুক্িকে, ভাবাবেগকে, 
রসবোধকে অথবা সুখবাদকে ভিত্তি করিয়া একটা নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তোলে। 
আবার নৈতিক কার্য্যের প্রেরণা লইয়৷ ধর্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় ; বলে 
যে সত্য এবং মঙ্গলের দিকে চলাই ঈশুরের আদেশ বা বিধান-_যদিও প্রকৃতি 
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বিপরীত পথে চলিতে অনুমতি দেয় এমন কি উত্তেজিত করে, অথবা বলে 
সত্য এবং শিব বা খতই ঈশুর, তাহা ছাড়া অন্য ঈশ্বর নাই । কিন্তু আচার এবং 
বিচার দ্বারা মানুষের সহজাত নৈতিক বোধ প্রবন্তিত করিবার এই সমস্ত চেষ্টার 
পশ্চাতে একটা অনুভূতি রহিয়াছে যে ইহাপেক্ষা গভীরতর কিছু আছে ; 
এ সমস্ত মাপকাঠিই হয সঙ্কীর্ণ এবং আড়ষ্ট না হয় জটিল, বিভ্রান্ত বা অনিশ্চিত, 
কেননা মানুঘের যন বা প্রাণের পরিবর্তন বা পরিণামের ফলে এ সমস্ত আদর্শ 
পরিবন্তিত হইয়া পড়ে ; অথচ অনুভূতিতে পাওয়া যায় যে একটি গভীরতর 
শাশৃত সত্য আছে, এবং আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেই সত্যের 
বোধিজাত জ্ঞান লাভ করিতে পারে-_-অথাৎ খাঁটি প্রেরণা আসে ভিতর হইতে, 
চৈত্য সত্তা বা চিন্ময় ভূমি হইতে । পরম্পরাগত মত অনুসারে অন্তরের এই 
সাক্ষী-চেতনাকে আমবা বিবেক বা ধর্মাধন্থঈবোধ (0901)50161706) বলি ; 
এই ধরন্মাধন্ধ বোধ লাভ কবি কতকটা বোধি এবং কতকটা৷ মন হইতে, কিন্তু 
ইহা অগভীর, কৃত্রিম স্ুতরা? সম্পূ বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথচ আমাদের 
অন্তবেব আরও গভীরে এক আধ্যাত্িক বোধ, আত্মার এক অস্তর্দৃট্টি আমাদের 
প্রকৃতির মধ্যে এক সহজাত আলোক নিশ্চয়ই আছে, যাহা তত সহজে ক্রিয়াশীল 
হয় না আমাদের বাহ্য উপাদানে ব৷ মাবরণে যাহ! আবে ঢাকা পড়িয়া আছে। 
এই চিন্ময় বা চৈভা সাক্ষীর স্বরূপ কি, তাহার কাছে শুভাশুভবোধের 
সাথকতাই বা কি? ইহা বলা হয় যে পাপ এবং অন বোধের উপযোগিতা 
এই যে, তাহা হইতে শরীরী জীব নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার জগতেব প্রকৃতি 
জানিতে পাবে, জগতের অনথ এবং দুঃখের জ্ঞান তাহার মধ্যে জাগে এবং সে 
বুঝিতে পারে যে জাগতিক সুখ এবং মঙ্গল আপেক্ষিক মাত্র, অতএব তাহার 
প্রতি বিমুখ হয়া যাহা অন্যনিরপেক্ষ নিত্য বস্ত তাহার দিকে সে ফেরে। 
অথবা! ইহার আব্যান্বিক উপযোগিতা এই যে মঙ্গলের অনুসরণ এবং অশিবের 
বর্জনের ফলে যখন চিন্তশুদ্ধি হয়, তখন সে পরম মঙ্গল কি বুঝিতে পারে 
এবং জগৎ হইতে ভগবানের দিকে ফিরিয়া দীঁড়ায় ; অথবা বৌদ্ধদের মত 
নীতিবোধের উপব জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে ইহা অবিদ্যাচছনন অহং- 
গ্রন্থিকে উন্মোচন করিবার এবং ব্যষ্টিব্যক্তিত্বের বন্ধন এবং দুঃখ হইতে মুক্ত 
হইবার জন্য জীবকে প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাও হইতে পারে এই জাগরণ 
ক্রম-পরিণতিরই একটা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, জীবসত্তার অবিদ্যা হইতে দিব্য 
অছৈত তত্ত্বের দিকে, দিব্য চেতন এবং দিব্য সত্তার পরিণতির দিকে অগ্রসর 


৪৬ 


অন্ত, জম, অধম এবং অণুতের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


হইবার পথের একটা ধাপ। কেনন৷ আমাদের মন ব৷ প্রাণ, শিব এবং অশিব 
উভয় দিকেই ঝুঁকিতে পারে, কিন্তু অন্তরাত্্বী বা চৈত্যপুরুঘ প্রাণ ও মন হইতে 
অধিকতররূপে তাহাদের তেদ-দর্শনের উপর জোর দেয়, তাহা কেবলমাত্র 
নৈতিকতেদ দেখে তাহা নহে. তাহার মধ্যে একট৷ বৃহত্তর অথও তাহার দৃষ্টি- 
গোচর হয়। আমাদের অস্তরাত্বা সব্ধদাই সত্য, শিব এবং সুন্দরের দিকে 
ফিরিয়া থাকে, কেননা এই সমস্ত দিয়া তাহার পুষ্টি হয় ; বাকী সব অর্ধাৎ ইহা- 
দের বিপরীত যাহা কিছু তাহাদের সংস্পর্শে আসাও তাহার অভিজ্ঞতার একট। 
অপরিহাধ্য অঙ্গ, কিন্তু সত্তার আধ্যাত্বিক সম্পদ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ইহাই বিধান। আমাদের অন্তরস্থ মূল চৈতাসত্ত। 
জীবনের আনন্দ আশাদন করে, চিৎপুরুঘের ক্রমবদ্ধমান প্রকাশের অঙ্গরূপে 
সকল অনুতবকে গ্রহণ করে, কিস্তু তাহার জীবন-বস-আস্বাদনেব মূল তন্তু 
এই যে, সকল সংস্পশ এবং সকল ঘটনার মধ্য হইতে তাশ্গাদের গোপন দিব্য অর্থ 
এবং সারমন্্ন সংগ্রহ করে, তাহাদের দিব্য প্রয়োজন ও ব্যবহাব আবিষ্কার 
করে, যাহাতে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা ছারা আমাদের মন এবং প্রাণ নিশ্চেতন। 
হইতে পরম চৈতন্যের দিকে, অবিদ্যার ভেদ ও বিভাগ হইতে সম্যক চেতনা 
এবং পূণ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পাবে । এইজন্যই তাহা নিব্বন্ধাতিশয় 
সহকারে জন্ম হইতে জন্মান্তবে ক্রমবদ্ধমান উদ্ধু গতির পথে আব হইতেছে ; 
অন্তরাত্বার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয, অন্ধকার হইতে আলোকেব, মিথ্যা হইতে সতোর, 
দৃঃখ যন্রণ! "হইতে নিজের বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের দিকে উত্তরণের ফলে । 
অন্তরাত্বার শিব এবং অশিব বোধ মনের গড়া কৃত্রিম আদশেব পহিত না মিলিতে 
পাবে কেননা চৈত্যপুরুঘের বোধ গভীরতর ; কি উচচতর আলোকের দিকে 
অগ্রসর কবিয়া দেয় এবং কি তাহা হইতে দূবে লইনা যায় তাহার সূক্ষ্ম ভেদ 
দর্শন ক্ষমতা মনের চেয়ে তাহাব অনেক বেশী । ইহা সত্য যে নিমুতর আলোক 
যেমন ভাল-মন্দ-বোধের নীচে পড়িয়া আছে, তেমনি উচচতর ম্বধ্যান্ব-ক্ষেত্রের 
আলোক ভাল মন্দের দ্বন্দের অতীত ; ইহার অথ এই নয় যে নিরপেক্ষ উদা- 
সীনতার সহিত আমরা সব কিছুকে স্বীকার কবিয়া লইব অখবা শিব এবং 
অশিবের সকল আবেগেই হুল্যভাবে সাড়া দিব। কিন্তু হাব অর্থ এই যে, 
সত্তার এক উচচতর বিধান আসিয়া উপস্থিত হইবে যেখানে মনের দেওয়া 
এই সমস্ত অর্থ বা মুল্যের কোন স্থান অথবা প্রয়োজন থাকিবে না। পরম সত্যের 
এক আত্ববিধান বা স্বধর্্ আছে, যাহা সকল আদর্শের সকল মাপকাঠির উপরে 
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দিব্য জীবন বার্ড! 


অবস্থিত; একট৷ বিশ্বজনীন পরম কল্যাণ আছে যাহা স্বভাবসিদ্ধ, স্বর্ূপগত, 
নিজেতে নিজে বর্তমান, নিজেকে নিজে জানে, নিজেকে নিজে শাসন ও 
নিয়ম্্ণ করে-__যাহ| পরম অনন্ত স্ব্ূপের জ্যোতির্ধয় চেতনার শুদ্ধ সাবলীলতায় 
অনন্ততাবে সাবলীল বা নমনীয়। 

তাহা হইলে অশিব ও মিথ্যা যখন নিশ্চেতনা হইতে স্বভাবতই জাত 
হইয়াছে, তাহারা অবিদ্যার ক্রিয়াধারায় যখন নিশ্চেতনা হইতে প্রাণ এবং 
মনের পরিণতির স্বতংস্ফ,র্ভ ফল, তখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে 
তাহারা উদ্ভৃত হইয়াছে, অস্তিত্বের জন্য তাহারা কিসের উপর নির্ভর করে, 
তাহাদের হাত হইতে নিছ্ৃতি পাইবারই বা উপায় কি। নিশ্চেতনা হইতে 
বাহিরের ক্ষেত্রে প্রাণচেতনা এবং মনশ্চেতনাব উন্মেষ এবং প্রকাশের মধ্যেই 
কি ভাবে ইহারা জাত হইয়াছে তাহাব রীতিপদ্ধতি দেখিতে পাঁওয়! যাইবে | 
এখানে নিয়ামক তন্ব দুইটি, অসত্য এবং অশিবের যুগপৎ উন্মেষঘের তাহারাই 
নিমিত্ত কারণ । প্রথমতঃ যাহা এখন ৪ অবাক্ত তেমন এক চেতন! এবং স্বত:- 
সিদ্ধ জ্ঞানের এক শক্তি, ভিত্তি স্বরূপে অন্তগুঢভাবে বর্তমান ভাছে ; এৰং 
তাহার উপরে বা বহিভাগে প্রাণময় এবং জড়ময় চেতনার বিকৃত বা অনিয়ন্ত্রিত 
উপাদানের একটা স্তর আছে যাহা এখনও সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই : 
এই ছায়াচ্ছন্ন কঠিন আবরণের মধ) দিয়া উন্মিঘস্ত মনশ্চেতনাকে জোর 
করিয়া পথ প্রস্তত করিতে এবং যাহা আর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নয়, নিজের গড় 
তেমন জ্ঞানের সাহায্যে সেই আবরণের উপর অধিকার স্থাপন করিতে হয়, 
কেনন৷ তাহার উপাদান এখনও নিশ্চেতনাতে ভরা, জড়ের অচেতনার দ্বারা 
ঘোররূপে আবৃত এবং ভারাক্রান্ত । তাহার পর বিবিক্ত প্রাণের কোন রূপের 
মধ্যে এই উন্মেষ যখন ঘটে, তখন তাহাকে নিশ্বাণ জড়ের অসাড়তার এবং 
সে অসাড়ত৷ সেই রূপায়ণকে বিশ্রিষ্ট করিয়া পুনরায় আদি নিশ্বাণ অচেতনায় 
তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য, অবিরত যে আকর্ষণ করিতেছে সেই 
আকর্ধণের বিরদ্ধে লড়াই করিয়াই তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। 
এই বিবিক্ত প্রাণময় রূপের বিভিন্ন উপাদানকে একত্র করিয়া! আত্মসংগঠনের 
যে সীমিত শক্তি আছে তাহা লইয়াই তাহাকে বহির্জগতের বিরুদ্ধে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, সে জগৎ তাহার অস্তিত্বের পক্ষে শক্রভাবাপন্ন না হইলেও 
নানা বিপদে ভরা : তাহার মধ্যেই তাহাকে টিকিয়া থাকিতে হইবে এবং টিকিয়া 
থাকিতে হইলে জীবনের জন্য এমন ক্ষেত্রকে তাহার জয় করিয়া লইতে হইবে, 
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অন্ত, ভ্রম, অধরা এবং অগুডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


যাহার মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ এবং প্রসারণ সম্ভব হইতে পারে | এই সমস্ত 
অবস্থার মধ্য দিয়৷ চেতনার উন্মেঘের ফলে, যে নিজেকে প্রতিষিত করিতে চায় 
তেমন এক প্রাণময় এবং জড়ময় ব্যষ্টি-ব্যক্তির পুষ্টি হয় ; প্রাণ ও জড়ের উপাদান 
দিয়া প্রকৃতিই এই ব্যা্টিবব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, অবশ্য ইহার অন্তরালে 
গোপনভাবে চৈত্য ব! চিন্ময় খাঁটি ব্যট্টি-পুরুঘ অবস্থিত আছেন, তাহারই বহিঃ- 
প্রকাশের উপায়স্বরূপ প্রকৃতির এই বিস্থ্টি। মননশক্তি যত বাডিতে থাকে 
এই প্রাণময় এবং জড়ময় ব্যষ্টিব্যক্তি, সব্বদা আত্বপ্রতিষ্ঠাকামী মন-প্রাণ জড়ময় 
অহংরূপে ততই পুষ্ট হইয়া উঠে। প্রকৃতি পবিণামের এই দূই আদি এবং 
মূল তথ্যের প্রেরণা এবং তাড়নাষ আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃত সত্তার প্রকৃতি ও 
চেতন! পু ও গঠিত হইয়াছে এবং বর্তমান বপ এবং প্রকৃতি গ্রহণ কবিয়াছে। 

চেতনার প্রথম উন্মেষ একটা বিস্ময়, একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে হয়; 
দেখা যায় জড়ের সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই এমন এক শক্তি নিশ্চেওনার 
জগতে জানি না কেন প্রাদুভূত হয় এবং মন্থর গতিতে অতি কষ্টে তাহার পুষ্টি 
চলিতে থাকে | অবিদ্যাচছনু ক্ষণজীবী জীব যেন শুন্য হইতে জ্ঞান উপার্জন 
এবং তাহার বৃদ্ধিসাখন ও সঞ্চয় কবে অখচ তাহার জন্মে সময় এ জ্ঞানের অস্তিত্ব 
একেবারেই চিল না অথবা জ্ঞানরূপে কিছু ছিল না, ছিল শুধু উত্তরাধিকার 
সূত্রে পাওয়া জ্ঞানার্জনের এক সাম্য, সে সামধা, অবিদ্যা ধীরে ধীরে জ্ঞানের 
দিকে অগ্রসব হইবার পথে যে স্তবে পৌ'ছিয়াছে তাহারই উপযোগী | অলু- 
মান করা যাইতে পারে যে চেতনা আদি নিশ্চেতনারই একটা বূপ ছাড়া আর 
কিছু নয়; নিশ্চেতন এবং যান্ত্রিক মস্তি কোঘেব উপর জীবনের তখ্যাবলির ছাপ 
পড়ে বা সে সকল লিপিবদ্ধ হয়, তাহার পৰ কোঘের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া 
প্রতিষ্পন্দন বা সাড়া (1696%. 0: 16910010796) দেখা দেয় এবং স্বরংক্রিয়- 
ভাবে সে লিপি পঠিত বা! তাহার উত্তৰ নিগ্ধাবিত হয়  মন্তিক্ষ"কোঘের উপর 
এই যাহা লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার প্রতিস্পন্দন ব৷ প্রতিক্রিয়ার যে সাড়া জাগে 
তাহাই একত্রে চেতন! বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্ত স্পষ্টতঃ ইহা সমগ্র সত্য নহে ; 
পর্যযবেক্ষণ ছারা যতটুক্‌ দেখা যায় তাহার এবং যাত্রিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা হয়ত 
ইহাতে মিলে--যদিও অঠেতন ছাপ বা লিপি এবং তাহার সাড়া কি করিয়া 
সচেতন পর্যবেক্ষণে পৰিণত হয়, কি করিয়া বিষয়ের এবং সেই সঙ্গে আমাদের 
নিজের সম্বন্ধে সচেতন বোধ জাগে তাহার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ইহাতে পাওয়। 
যায় না-কিস্ত ইহাতে ভাবনা, কল্পনা, জল্পনা, পর্্যবেক্ষণলন্ধ বিঘয় লইয়া 


২৪) 


দিব্য জীবন বার্থ 


বৃদ্ধির নানা স্বাধীন খেলার কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়াই যায় না । বস্ততঃ 
জড়ের মধ্যে চেতনা এবং জ্ঞানের উন্মেঘ এবং প্রকাশ তবেই সম্ভব হয়, যদি 
পৃব্ব হইতে তাহার মধো চেতনা এবং মন্থরতাবে তাহা উন্মেঘের শক্তি স্বাভাবিক- 
ভাবে গোপনে অনুস্যত থাকে । তাহা ছাড়া পশু-জীবনের নানা তথ্য এবং 
প্রাণের মধ্যে উন্মিঘস্ত মনের নানা ক্রিয়াধারা হইতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া 
পড়ে যে, এই নিগুঢ় চেতনাতে জ্ঞান বা জ্ঞানশক্তির একটা ধারা নিহিত আছে, 
যাহা পরিবেশেব সহিত প্রাণশক্তির সংস্পর্শেব প্রয়োজনে বহিশ্চেতনায় আসিয়া 
প্রকাশ হয়। 

বাষ্টি পঙশু-সত্তা যখন প্রথমে সচেতনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, 
তখন দুই উপায়ে জ্ঞানলাভের উপর তাহাকে নির্ভৰ করিতে হয়। পশুচেতনা 
স্বভাবতঃ অজ্ঞ এবং সহায়হীন, অজানা জগতে অতি সামান্য পবিমাণে 
অনভিজ্ঞ বহিশ্চর-চেতনাই তাহাব সম্বল, তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার এবং 
বাচিয়া থাকিবার পক্ষে অপবিহার্যয ক্রিযাধাবা নিম্পাদনের জন্য, অস্তগুঢ 
চিৎশক্তি যেটুকু নইলে নয় কেবল মাত্র তত অল্প মাত্রায় বোধি এই বহিশ্চেতনাৰ 
ক্ষেত্রে প্রেরণ করে। এই বোধিকে পশ্ড নিজের বশে আনিতে পারে না 
বরং সে তাহারই বশে থাকে এবং তাহার দ্বার৷ পবিচালিত হয়, এই বোধি এমন 
একট কিছু যাহা এক প্রয়োজনের চাপে চেতনার প্রাণময় এবং জড়ময় উপা- 
সেই সঙ্গে এই বোধির ফল বহিশ্চেতনায় অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া স্বত:- 
স্ফর্ত সহজ প্রবৃত্তির (105111)01) আকার ধাবণ করে, যাহা প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে আবাব সক্ত্রির হয়; এই সহজ প্রবৃত্তি পশুর জাতীয় সম্পদ, 
তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যষ্টি-পশ্ড তাহা লাভ করে। বোধি যখন প্রকাশিত 
এবং পুন:-প্রকাশিত হয় তখন তাহা অন্রান্ত, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি সাধারণত: 
অভ্রান্ত হইলেও ভ্রমের অবকাশ'ও তাহাত আছে, কেননা সে ভুল করে অথবা 
তাহার প্রয়াস ব্যথ হয়, যখন বহিশ্চেতনা বা অপরিণত বৃদ্ধি প্রতিকূল হইয়া 
দাড়ায় অথবা সহজ প্রবৃত্তি যান্ত্রিকভাবে ক্রিযা করিতে থাকিলেও যখন পরিবেশ 
পরিবত্তিত হইয়া যাওযাতে তাহার প্রয়োজন ব৷ প্রয়োজনীয় অবস্থা আর থাকে 
না! জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উপায় প্রাকৃত ব্যষ্টিসস্তার বহির্জগতের সহিত বহি£- 
সংস্পর্শ; এই সংস্পশ হইতেই সচেতনভাবে প্রথমে ইন্দ্রিয়ানূভূতি এবং ইন্জিয়জ 
বোধ এবং তাহার পর বুদ্ধি জাগে । কিন্ত ভিত্তিরূপে অন্তগুঢ় এক চেতনা 


১ 


অন্তত, ভ্রম, অধর্ণ্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


যদি না থাকিত, তবে সংস্পর্শ হইতে কোন বোধ ব৷ প্রতিক্রিয়া জাত হইত 
না; প্রথমে অবচেতন প্রাণশক্তি এবং তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন ও আকৃতি 
ব্যকতিসন্তাতে অবস্থিত অধিচেতনাকে প্রাণময় করিয়। তোলে, তাহার পর বহি- 
জগতের সংস্পর্শ যখন সেই অধিচেতনায় অনুভূতি এবং বহিঃ-সাড়া (5015809 
7551001756) জাগায় তখন সত্তার বহি:স্তরে বাহ্য জগতের একটা জ্ঞান 
উন্মিঘিত এবং পুষ্ট হইতে থাকে । প্রাণশক্তির সংস্পর্শে বহিশ্চেতনার উন্মে- 
ঘের যথাথ কারণ এই যে সংস্পর্শের কর্তা এবং বিষয় এই উভয়েরই মধ্যে অধি- 
চেতনায় অব্যক্ত সামধ্যরূপে চিৎ্শক্তি পূর্ব হইতেই বর্তমান আছে ; যখন 
বিঘয়টীর বা সংস্পর্শের গ্রহীতার প্রাণশক্তি প্রস্থত এবং যথাযথভাবে সংবেদন- 
শীল হইয়া উঠে, তখন অভিঘাতের সাড়ান এই অধিচেতুনা উনিমঘিতি হয়, 
সেই উন্মেঘ প্রাণময় মন বা পশু-মন গড়িযা তুলিতে থাকে : এবং তাহার পর 
পরিণতির ধারা বাহিয়া মননশীল বুদ্ধি রূপায়িত হয । এইভাবে গোপন 
চেতনার অনুবাদ হয় বহিশ্চর অনুভূতি এবং বোধে, গোপন শক্তি প্রকাশ পায় 
বহিশ্চেতনার আবেগে । 
ভিত্তিরূপে স্থিত এই অধিচেতন৷ পূর্ণরূপে যদি বাহিরে আসিয়া প্রকাশিত 
হইত, তবে বিঘরীর চেতনার সহিত বিষয়ের অভ্যন্তরস্থ বস্ত্র সাক্ষাৎ সংস্পর্শ 
ঘটিত তাহার ফলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইত ; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, 
কেননা প্রথমতঃ নিশ্চেতনার বাধা বা নিঘেধ আছে, দ্বিতীয়তঃ অপৃণ অথচ 
বদ্ধমান বহিত্চেতনা ধীরে ধীরে পুষ্ট হইবে ইহাই ক্রম পবিণতিন্ন অভিপ্রেত 
বিধান। সেই জন্য গোপন চিংশক্তিকে অপৃণ জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে সীমিত 
করিতে হয় এবং বহিশ্চর মন ও প্রার্ণের স্পন্দন ও ক্রিযারূপে অপৃ্ণভাবে প্রকাশ 
পাইতে হয়, এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব অপ্রকাশ বা অপ্রাচুষেরন জন্য বাধ্য 
হইয়া পরোক্ষ জ্ঞানলাভের উপায়রূপে ইন্দ্রিয় এবং সহজ সংস্কার গড়িয়া তুলিতে 
হয়। অব্যবস্থিত এবং অনিরূপিত রূপে সচেতন যে রূপায়ণ বহিস্তরে প্রথমে 
পর্ব হইতে গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই এই বহিশ্মুখ জ্ঞান এবং বৃদ্ধি জাত 
হয়। প্রথমে এই বূপায়ণে থাকে চেতনার একটা ক্ষীণতম আভাস একটা অস্পষ্ট 
ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং একটা প্রতিক্রিয়ামূলক আবেগ (25915096-100190156) 
কিন্ত অধিকতর সুব্যবস্থিত জীবন যত দেখা দিতে খাকে ততই এই অস্পষ্ট 
ক্ষীণ চেতনা পুষ্ট হইয়া প্রাণময়-মন ও প্রাণময়-বুদ্ধিতে পরিণত হইতে থাকে, 
গোড়ার দিকে সে মন-বৃদ্ধি'ও প্রধানত: যান্বিক এবং স্বয়ংচল তাবে ক্রিয়া করে 


১৬, ৪০১ 


দিব্য জীষন বার্ত। 


এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন, বাসন। ও আবেগের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। প্রথম 
প্রকাশের সময় এ সমস্ত ক্রিয়ার মূলে বোধি এবং সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণা থাকে ; 
অস্তগুঢ় চেতনার অনুবাদ রূপে বাহিরে প্রাণ ও দেহের সচেতন উপাদানে 
স্বতংস্ক-্ গতি ওস্পন্দন দেখা দেয় ; মনের প্রথম স্পন্দন যখন জাগে তখন 
তাহা এই সমস্ত স্বয়ংক্রিয়তার সহিত জড়ীভূত হইয়া থাকে ; চেতনার শ্বর- 
লিপিতে প্রাণময় ইঞ্জিয়-বোধের সুর তখনও চড়াভাবে বাজিতে থাকে, তাহার 
মধ্যে মননের সুর খাদে অতি গৌণ এবং ক্ষীণভাবে দেখ! দেয় | কিন্তু মন 
ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় রত হয়, প্রাণের সংস্কার প্রয়োজন 
এবং বাসনার পরিতৃপ্রিতে সে প্রবৃত্ত থাকিলেও তখন তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
উন্মেঘ হইতে থাকে, সে পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্ষারে মন দেয়, কলানৈপুণ্া 
লাভের চেষ্টা করে তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য ও তাহা পরিপূরণের ইচ্ছা জাগে ; 
সেই সঙ্গে ইন্জরিয়ানূভূতি এবং অন্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে ভাবাবেগের আবেশ আসিয়া 
পড়ে , প্রাণের স্থল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম এবং সুক্মার স্মেহরাগাদি সম্বন্ধীয় 
একটা সংবেদন দেখা দেয় | কিন্তু এখনে। মন প্রাণের সঙ্গে জড়াইয়া আছে 
এখনে৷ উচচতর অবিমিশ্ব মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হয নাই ;, আশয়রূপে সহজাত 
প্রবৃত্তি এবং প্রাণময় বোধির এক বৃহৎ পটভূমিকা মন তখনও স্বীকার করিয়া 
লয় ; পণ্ড জীবনের উচচতর স্তরে যত পৌছিতে থাকে তত বুদ্ধিও পৃষ্টিলাভ 
করে বটে কিন্তু মন তখনও প্রাধান্য লাভ করে না, বলা যাইতে পারে যে 
প্রাণময় মূল গৃহে মনরূপ একটা চূড়া মাত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাব পশুভাবের ভিন্তির সহিত যখন মানুঘী বৃদ্ধি যুক্ত হয়, তখনও সে 
ভিত্তি সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকে বটে কিন্তু সচেতন ইচছা ও অভিপ্রায়ের ছারা 
তাহা বহুল পরিমাণে পরিবন্তিত, সৃক্মতা-প্রাপ্ত এবং উদ্ধায়িত হয় ; স্বয়ংক্রিয় 
সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রাণময় বোধির প্রকাশ হাস পায় এবং আত্মসচেতন মনোময় 
বৃদ্ধির বিকাশে তাহার পূর্বতন প্রাধান” অনেক খবৰ হইয়া পড়ে । পূর্বের 
মত বোধির মধ্যে শুদ্ধ বৌধিভাব আর থাকে না, এমন কি যখন প্রাণময় বোধি 
প্রবলভাবে প্রকাশ পায় তখনও তাহার প্রাণ-ধন্ম মননের দ্বারা আচ্ছনু হইয়া 
পড়ে, আর মনোময় বোধিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা মিশিত বস্ত হইয়৷ দাড়ায়, 
বিশুদ্ধ বোধি থাকে না, কেননা মনের বাজারে তাহাকে যুদ্রারপে চালাইবার 
বা তাহাদ্বারা কাজ পাইবার জন্য তাহার সহিত অন্য কিছু খাদ মিশাইয়। 'মিশ 
ধাতুতে (8110) পরিণত করা হয়। অবশ্য পত্তর মধ্যেও তাহারি বহিশ্চেতনা 
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অনৃত, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


বৌধিকে বাধা দিতে বা পরিবন্তিত করিতে পারে, কিন্তু তাহার সামর্থ; কম 
বলিয়৷ প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত যান্ত্রিক এবং সহজ ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত স্থাষ্টি করিতে 
পারে না ; মনোময় মানুষের মধ্যে যখন বোধি বহিশ্চেতনায় আসিয়৷ প্রকাশ 
পাইতে চায় তখন তথায় পৌছিবার পৃব্র্বেই মন তাহাকে ধরে এবং মনন তাহার 
বাণী বুদ্ধির ভাঘায় তরজমা করে এবং তীহার সহিত নিজকৃত টীকা তাঘ্য 
জুড়িয়া দেয়, ফলে জ্ঞানের উৎপক্তিস্থান ঢাকা পড়িয়া যায়। সহজ জ্ঞানকেও 
(117501)0) গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত মন যখন নিজ ধর্ম মিশাইয়া দেয় 
তখন তন্মধাস্থ বোধির লক্ষণ লোপ পায এবং এই পবিবর্তনেৰ ফলে তাহাব মধ্যে 
কতকট৷ অনিশ্চৰতা আসিয়া পড়ে ; বৃদ্ধির এক স্বাভাবিক শক্তি আছে যে, 
নমনীয় বা সাবলীলতাবে সে বস্তৃকে নিজেব উপযোগী এবং নিজেকে বস্তুর 
উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, কখনও কখনও এই শক্তি তাহার সহজ জ্ঞানের 
স্বান পূণরূপে অধিকার করে অথবা অধিকান না কনিলেও এই শক্তি সহজ 
জ্ঞানের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে তাহাকে অধিকতর সাহায্য করে। প্রাণের 
মধ্যে মনের উন্মেষ ক্রমপরিণতিশীল সচেতন শক্তির সামঞ্ধ্য এবং প্রসারত। 
বছল পবিমাণে বুদ্ধি করিয়া দেয় ; কিন্তু তাহার সঙ্গে ভ্রমের সম্ভাবনা এবং 
গ্সাৰতাও তেমনিভাবে বাড়িয়া যাঁয়। কেনন! ক্রমপরিণতিশীল মন ভ্রমকে 
নিজের ছায়াব মত সবর্দা সঙ্গে লইয়া ফেরে ; চেতনা এবং ভ্ঞানের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে এ ছায়ার পরিসরও বাড়িয়া যায়। 
পরির্ণতির ক্ষেত্রে বহিশ্চেতনা যদি সব্বদা বোধির ক্রিয়ার দিকে নিজেকে 
খুলিয়া রাখিতে পাবিত তাহা৷ হইলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিত না। কেননা 
বোধি গোপন অতিমানসের দ্বারা বহি:প্রেরিত আলোকের একটা তীক্ষ রশ্মি, 
সে রশি নিক্ষেপের ফলে সত্য চেতনার যে উন্মেষ হইত তাহা যতই সীমিত হউক 
না কেন, তাহার ক্রিয়া হইত নিশ্চিত। এই অবস্থায় কোন সহজ জ্ঞান 
(107501)00) যদি গড়িয়। উঠিত, তবে বোধির কাছে নমনীয় বলিয়া তাহ 
পরিণতি-ক্ষেত্রের অথবা অন্তরের বা পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে 
মিলাইয়া লইতে পারিত। তেমনি বুদ্ধি যদি গড়িয়া উঠিত তবে তাহা৷ বোধির 
অধীন হইত এবং তাহাতে বোধিরই ঠিক মনোময় প্রকাশ ₹ইত ; হয়ত নিমুতর 
কর্মের উপযোগী হওয়ার জন্য তাহার উ্জলতা৷ কিছু কমিয়া যাইত, এখন 
যেমন কর্মসাধনের পক্ষে বুদ্ধি একটা মুখ্য বৃত্তি তাহা ন৷ হইয়া সে তখন একটা 
গৌণ বৃত্তিতে পরিণত হইত কিন্তু তাহা হইলেও ্রান্তিবশতঃ বিপথে চলিত 
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দিধ্য জীবন বার্তা 


না, নিজের মধ্যস্থিত অন্ধকারময় অংশের জন্য মিথ্যা বা দ্রাস্তি দেখ! দিত না । 
কিন্ত তাহা হইতে পারিল না, কেননা যাহার মধ্যে মন এবং প্রাণকে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে হইবে বহিঃসত্তার সেই জড়ময় উপাদানের উপর নিশ্চেতনার 
প্রভাব এত বেশী যে, বহিশ্চেতন! অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্তরের 
জ্যোতিতে সাড়া দিতে পারিতেছে না ; আরও কথা এই যে ইহা নিজের ক্রি 
বা ন্যুনত! বজায় রাখিবার জন্য এবং যাহার ব্যাখ্য। পাওয়া যায় না৷ এমনভাবে 
অন্তর হইতে যে আভাস ব৷ ইঙ্গিত আসে তাহার স্থানে নিজের অসম্পৃণ হইলেও 
সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য ভাবনা! বা ধারণাকে বসাইবার জন্য প্ররোচিত হয়, 
কেনন৷ খতচিৎ ব৷ সত্যজ্ঞানের ভ্রত প্রকাশ প্রকৃতির অভীপ্সিত নয়। কারণ 
প্রকৃতি মন্থর এবং কষ্টসাধ্য ক্রমপরিণতির পথই বাছিয়া নিয়াছে, এই পথে অতি 
ধীরে নিশ্চেতনা অবিদ্যারূপে পরিণত হইতেছে এবং উচচতর খতচিৎ এবং 
সত্যজ্ঞানে দিব্যভাবে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তত হইবার পুত্র, অবিদ্যা 
মিশ্বিত পরিমিত এবং আংশিক জ্ঞানরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমপরিণতির 
পথে এই উচচতর রূপান্তর সম্ভব হইয়া উঠিবার পূর্বে, আমাদের অপৃণ মনোময় 
বৃদ্ধি অবস্থান্তর সাধনের একটা অপরিহার্য ধাপ। 

ব্যবহারিক জগতে পরিণতির ধারা চিৎসত্তার দুইটি কোটির মধ্যে ক্রিয়াশীল 
হয়, তাহার একটি বাহিরে অবস্থিত নিশ্চেতনা যাহাকে ক্রমশঃ জ্ঞানে বূপাস্তরিত 
করিতে হইবে, অপরটি গোপন এক চিৎশক্তি, যাহার মধ্যে জ্ঞানের সবর্বশক্তি 
আছে এবং যাহাকে নিশ্চেতনার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে । 
বাহিরে স্থিত যে নিশ্চেতনার মধ্যে সংজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান্ম (001000]):6- 
11010510109 2100 91:61)6105101)) শক্তির কোন প্রকাশ নাই সেই 
নিশ্চেতনাও জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতে পারে কেননা অস্তগুঢ়তাবে তাহাতে 
চিৎশক্তি আছে ; নিশ্চেতনার স্বরূপ যদি চেতনার অত্যন্ত বা একান্ত অভাব 
হইত তাহা হইলে এ রূপান্তর সম্ভব হইত না, কিন্তু যে চেতনা অন্তগুঁঢচভাবে 
আছে তাহা নিশ্চেতনারূপে ক্রিয়াব মধ্য দিয়া সচেতন হইতে চেষ্টা করি- 
তেছে :; প্রখমতং নিশ্চেতনা দেখা দেয় অজ্জঞানের অন্ধতমিস্রা রূপে, প্রয়োজনের 
তাগিদে, ও বাহ্য অভিঘাতে তাহার মধ্যে জাগে বেদনার সাড়া, এবং তাহার 


 সংজ্ঞান--সমগ্রের সম্যক, ছন্দময় জ্ঞান £ প্রজ্ঞান--শুদ্ধবুদ্ধির ভূমি হইতে বৈচিত্রাকে বিষয় 
করিয়! স্ফুরিত জান। 


অন্ত, ভ্রম, অধন্থব এবং অণ্ডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


পর তাহ জানিবার জন্য ব্যাকুল এবং প্রয়াসশীল অবিদ্যার আকারে ফুটিয়া 
উঠে। তখন জগত এ্রেবং তন্মধ্যস্থ শক্তি ও বস্তনিচয়ের সহিত সংস্পর্শ ই জ্ঞান- 
লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় ; পাথরে চক্মকি ঠোকার মত প্রতি আঘাতে 
জ্ঞানের এক স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়; ভিতর হইতে যে সাড়া আসে তাহাই এই 
স্ফুলিঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বাহিরেব নিশ্চেতনা, ভিত্তিরূপে 
স্থিত অন্তগৃঢ জ্ঞানের উৎস হইতে আগত এই সাড়া গ্রহণ করে, এবং তাহাকে 
বশীভূত করিয়া অস্পষ্ট এবং অপৃ্ কিছুতে বূপান্তবিত করে ; বিষয়ের সংস্পর্শে 
জাত বোধির সাড়াকে হয় সে পৃনরূপে ধরিতে পাবে না, নগ্নতো অনবধানতা- 
বশতঃ বিকৃত করিয়া ধরে ; তথাপি চেতনার সাড়া দেওয়াব এই প্রাথমিক ক্রিয়া- 
ধারা হইতেই প্রথমে প্রকৃতিসিদ্ধ অথবা অভাসগত সহজ জ্ঞান সঞ্চিত হইতে 
আরম্ত হয়, এবং তাহার পর তাহা হইতে গ্রহর্ণশীল বা গ্রহণক্ষম জ্ঞন প্রাথমিক- 
রূপে দেখা দেয় এবং ক্রমশ তাহার সামধ্য পুষ্টি লান কবে, তাত্পর্ষঃপ্রাহী 
বৃদ্ধিবৃত্তি জাগে, গৃহীত অভিঘাতের জবাব দেওয়া জন্য ক্রিয়াশক্তি দেখা 
দেয়, এবং পরবর্বদৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত হওয়ার প্রেবণা উপস্থিত হয়-_এইবরূপভাবে 
যাহাতে অর্ধেক জ্ঞান এবং অর্ধেক অজ্ঞান আছে তেমন ভাবের এক চেতনা 
উন্মিঘিত হয় | যাহা কিছু জানা আছে তাহাকে আশ্বব করিয়া সে সকল 
অজানাব সম্মুখীন হয়, কিন্ত তাহাব জ্ঞান অপূণ বলিয়া, এবং বস্তর সংস্পর্শ 
অপূর্ণভাবে গ্রহণ করে ও অপৃণতাবে তাহাতে সাড়৷ দেয় বলিষা একদিকে 
অজানার নুশুন সংস্পশের প্রকৃত মূল্য অবধারণ কবিতে পাবে না অনা দিকে 
বোধি-জাত সাঁড়াকেও বুঝিতে পারে না৷ সুতরাং বিকৃত কবিয়া দেখে । এই 
ভাবে দুই দিক হইতে ভুল দ্বারা দে আক্রান্ত হয়। 

ইহা স্পষ্ট যে এই সমস্ত অবস্থায় ভ্রম পরিণতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ; 
নিশ্চেতন হইতে যাত্রারন্ত করিয়া এবং সাধারণ নিশ্চেতনার উপাদানে মধ্য 
দিয়া চেতনার যে ক্রমপরিণতি জ্ঞানের দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে, 
তাহার প্রায় অনিবার্ষয প্রয়োজনীয় অবস্থা এবং যন্ত্র অথব৷ প্রায় অপারহার্যয 
ধাপ বা স্তর রূপে ভ্রম দেখা দেয়। উন্মিষস্ত চেতনাকে এক পরোক্ষ উপায়ে 
স্তানার্জন করিতে হয়, যাহ! আংশিকতাবেও নিশ্চয়তা দিতে পারে না ; কেননা 
বিঘয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে প্রথমে পাওয়া যার কেবল একা রূপাভাস বা একটা 
চিহ্ন, একট৷ প্রতিরূপ বা জড়ধন্মী একট কম্পন, তাহা হইতে প্রাণচেতনায় 
জাগে একটু অনুভূতি, 'তাহার পর তাহাকে ইীন্দ্রিয় এবং মন দিয়া ব্যাখ্যাত এবং 


৪৫ 


দিব্য জীবন বার্তী 


অনুরূপ মনোময়ভাবে বা রূপে পরিণত করিতে হয়। এইভাবে অনুভণ 
এবং মন দ্বারা জ্ঞাত বস্ত বা বিষয়সমূহকে নানা বিচিত্র "সম্বন্ধে সন্বদ্ধ করিতে 
হয়, যাহা। জানা হয় নাই, তাহাকে পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার করিতে এবং পূর্র্ব- 
লব্ধ অনুভূতি ও জ্ঞানের সমষ্টির মধ্যে যখাযথভাবে স্থাপিত করিতে হয়। 
প্রতি পদে বু তথ্য , অর্থ, ব্যাখ্যা, বিচার ও সন্বন্ধের' নানা বিচিত্র সম্ভাবনা 
আসিয়া উপস্থিত হয় ; তাহাদিগের কতককে পরীক্ষা ও বরন আবার কতককে 
গ্রহণ ও সমর্থন করিতে হয় ; জ্ঞানার্জনের সম্ভাবনাকে সীমিত এবং ক্ষগ্র না 
করিয়া ভ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। পর্য্যবেক্ষণ 
মনের ক্রিয়াব প্রথম সাধন বা যন্ত্র, কিন্ত তাহা একটি জটিল ক্রিয়াধারা, তাহার 
প্রতিপদে অবিদ্যাচছন্ন পর্যবেক্ষণকারী চেতনার ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে ; 
ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানস সহজেই তথ্যের মূল্য ভুলভাবে অবধারণ করে; 
তাহা ছাড়া বিষয় গ্রহণের সময় আমরা ভুল করিয়া কতক বাদ দিয়া ফেলি, 
তথ্য বাছিতে বা তথ্যাবলি একত্র সমাবেশ করিতে ভুল করি ; তদুপরি আমরা 
আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রতিক্রিয়া ছারা অজ্ঞাতসারে বস্ততে ভ্রান্তি যোজনা 
করি, তাই বস্তর প্রতিরূপের যে ছবি অক্কিত করি তাহ মিথ্যা বা অপূণ জটিলতায় 
ভরা বস্ত হইয়া পড়ে ; এই সমস্ত ভুলের সঙ্গে অনুমানের ভুল, বিচারের ভুল, 
বৃদ্ধি দিরা বস্ত তথ্যের ব্যাখ্যায় ভুল আসিয়া যুক্ত হয়, তথখ্যাবলির সম্কলনই 
যেখানে নিশ্চিত এবং পুর্ণ নয় সেখানে তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত 
খাড়া করিলে তাহাও যে অপূৃথণ এবং অনিশ্চিত হইবে এ কথা বলাই বাছল্য। 

জ্তানারনে আমাদের চেতনা জান] হইতে অজানার দিকে অগ্রসর হয় : 
লন্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, সংস্কার ও বিচার দিয়া আমর! বস্তর বৈচিত্র্য ভরা একট। 
মনোময় কাঠামো খাড়া করি তাহাতে একটা দৃঢ়তা থাকিলেও, তাহার বিভিনু 
অবয়বের মধ্যে একটা পরিবর্তন, একটা বিকার ব৷ বিবর্তন সব্্বদা লাগিয়া 
থাকে । নৃতন কোন জ্ঞান লাভ হইলে তাহা৷ পুরাতন জ্ঞানের আলোকে বিচার 
করিয়া দেখা হয় এবং পুরাতন কাঠামোর সঙ্গে জোড়া দেওয়৷ হয় ; যদি জোড় 
না মিলে তবে হয় কিছু ছাটিয়া ফেলিয়া! নুতনকে পুরাতিনের সঙ্গে কোনরূপে 
জোড়া হয় (00%5081150) অথবা নূতনকে বর্জন করা হয়। কিন্তু 
আমাদের বর্তমান জ্ঞান, তাহার কাঠামো অথবা তাহার মানদণ্ড নবলন্ধ বিষয় 
বা নবলন্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোগযোগা না হইতে পারে, জোড়া দিতে গিয় 
হয়ত জোড়া লাগে নাই অথব! ভ্রমসঙ্কুল প্রতিক্রিয়াবশেই তাহাকে বর্জন 


*₹০৬ 


অনৃত, প্রম, অধর্মম এবং অশ্ুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


করা হইয়াছে। এইভাবে তথ্যের ভ্রান্ত মুল্যাবধারণ এবং ভুল ব্যাখ্যার সঙ্গে 
আসিয়া জ্ঞানের অপপ্রয়োগ, তথ্যের ভুল যোজনা, অযথার্থ ব্যাখা, এবং মিথ্যা 
বণনা যুক্ত হইয়া মনোময় ভ্রান্তির এক জটিল যন্ত্র প্রস্তৃত হয়। আমাদের মনো- 
রাজ্যের এই আলো-ছায়ার মধ্যে এক অস্তগৃঢ় বোধি ক্রিয়াশীল হইয়া আছে, 
সত্যের একটা আবেগ ও প্রেরণা আছে যাহা ভ্রম সংশোধন করে অথবা ভ্রম 
সংশোধনের জন্য এবং বস্তর একটা খাটি ছবি আঁকিবার এবং জ্ঞানের খাটি ব্যাখ্যা 
দিবার জন্য চেষ্টা করিতে বুদ্ধিকে প্রণোদিত করে। কিন্তু মন বোধির দেওয়া 
খবর বা ইশারার প্রকৃত মূল্যাবধারণ করিতে পারে না, তাই মানুঘের মনে বোধির 
অধিকার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে ;: বোধি সেখানে নিজে স্বাধীনতাবে ক্রিয়া করিতে 
পারে না ; কিন্ত অনময় বা প্রাণময় বা মনোময় যে কোন ভূমিতে বোধি ক্রিয়া 
করুক না কেন, মন যাহাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে তঙজজন্য আমাদের 
প্রাকৃত চেতনার কাছে সে তাহাব নিরাবরণ বিশুদ্ধ রূপে দেখা দেয় না, দেখা 
দেয় মনের রংএ রঞ্জিত ব! প্রচুব মনোময় পরিচছদে সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া ; 
এইরূপ ছদ্যবেশে আসিবাব জন্য তাহাব প্রকৃত রূপটি চেনা যায় না. মনের সঙ্গে 
তাহাব সম্বন্ধ কী তাহ বুঝা যায় না, তাহার কি কাজ তাহা জানা যায় না, 
মানুঘের অবিবেচক এবং অদ্ধচেতন বুদ্ধি তাহার কর্ম-পদ্ধতি দেখিতে পায় না 
বা দেখিতে পাইলেও অগ্রাহ্য করে। বাস্তবতার বোধি, সম্ভাবনার বোধি, 
বস্তর পশ্চাতে অবস্থিত নিয়ামক সত্যের বোধি প্রভৃতি নানা প্রকার বোধির 
স্বতন্ত্র ধারা »নাছে, মন ভুল করিয়া তাহাদের এককে অন্য মনে করে । যাহার 
মর্ম অর্ছেক মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কতকগুলি এলোমেলো উপা- 
দানের এক স্তপ, তাহা দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত এক কাঠামো, আত্মা 
এবং বস্তরূপের একটা প্রতিরপ বা মনোময় ধারণা যাহা আড়ষ& কঠিন অখচ 
বিশঙ্খল, অর্ধেক-গঠিত অর্ধেক-গোছানো অর্দেককঅগোছানো অর্দেক-সত্য 
অর্ধেক-মিথ্যা, কিন্তু সব্বদাই অপূর্ণ ; ইহাই প্রাকৃত মানব-জ্ঞানেৰ সত্য পরিচয় । 

ভ্রম মাত্রই যে স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়৷ দাড়াইবে একথা বলা যায় না, তাহ। 
কেবল সত্যের একটা অপূর্ণতা, সম্তাবনাসমূহের একটা পরীক্ষা, তাহাদিগকে 
সফল করিবার বা জ্ঞানলাভের জন্য একটা প্রচেষ্টা : কেননা, যখন আমরা 
জানি না অথচ জানিতে চাই তখন অনেক অনিশ্চিত ও অপরীক্ষিত সম্তাবনা- 
কেও প্রথমে মানিয়া লইতে হয় ; তাহার ফলে ভাবনার এক অপৃণ এবং অযোগ্য 
ভবন গড়িয়া উঠিলেও তাহা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে নূতন জ্ঞান আসিবার 
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ছার খুলিয়া দিয়। নিজেকে সমথিত করিতে পারে এবং তখন সে গুঁহকে ভাঙ্গিয়া 
নূতন করিয়া গঠন অখবা তাহা যাহা৷ ঢাকিয়৷ রাখিয়াছিল তেমন কোন সত্যকে 
আবিষ্কার করিয়া, আমরা আমাদের জ্ঞান অখবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয বৃদ্ধি করিতে 
পারি। ভ্রমের মিশ্রণ থাকা সত্তেও চেতনা, বৃদ্ধি এবং বিচার-শক্তি এই ভ্রম- 
সঙ্কুল সত্যের মধ্য দিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের এবং জগত্কজ্ঞানেব 
স্পষ্টতর এবং সত্যতব মৃত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাবে | আবরণকারী আদি 
নিশ্চেতনার বাধা ক্রমশঃ কমিযা যাইতে পারে, বর্ধমান এক মনোময় চেতনা 
স্পষ্টতা এবং সমগ্রতাযর় পৌ'ছিতে পারে যাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞান এবং বোধিব 
ক্রিয়াধারাব গোপন শক্তির উন্মেঘের পথ খুলিয়া দিতে পারে, পারমাজিত 
এবং জ্ঞানালোকিত যন্ত্ররাজি ব্যবহার করিতে এবং মনোমর বুদ্ধিকে 
সাক্ষাংজ্ঞান এবং বোধির প্রতিনিধি এবং পরিণতির বাহ্য ক্ষেত্রে সত্যরূপ- 
নির্নীতা হওয়ার শক্তি দিতে পারে। 

কিন্ত এখানে ক্রমপবিণতিব দ্বিতীয় এক অবস্থা বা উপাদান আসিয়া উপস্থিত 
হয় ;, কেননা আমাদেব জ্ঞানলাভের যে আকৃতি তাহা যে কেবলমাত্র মনোময় 
বৃদ্ধির সাধারণ সীমাব দ্বান্লা বাধাগ্রস্ত একটা নিব্বাক্তিক মনোময ব্যাপার তাহ! 
নহে : আমাদের মধ্যে অহং আছে ; দেহের অহং প্রাণের অহং আছে, তাহারা 
আত্মজ্ঞান এবং জীবন বা জগংজ্ঞান আবিষ্কার কবিতে চার না, চায় প্রাণের 
আক্মপ্রতিষ্ঠা এবং চরিতাতা৷ ; তাহার পরেও আছে মনোময় অহং, সেও চায় 
নিজের আক্বপ্রতিষ্ঠা, আবার সে প্রধানত: চালিত এবং ব্যবহৃত হয় প্রাণের 
আবেগ দ্বারা, যে আবেগ প্রাণ-ধর্ম এবং প্রাণ-বাসনার পরিপূরণেই উৎস্থকা 
মনেব পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এক মনোমর ব্যক্তিচেতনাও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, 
তাহার সঙ্গে দেখা দেয় ব্যক্তিভাবাপন্ন মনের সংস্কার, মেজাজ এবং বূপায়ণ। 
এই বহিশ্চর মনোময় চেতনা অহংকেন্দ্রিক , নে জগৎ এবং জাগতিক ঘটন৷ 
সকল নিজের বিশিষ্ট দৃষ্ট-কোণ হইতে দেখে বলিয়া তাহারা বস্ততঃ যেরূপ, 
সেরূপে দেখিতে পায় না, তাহারা যে রূপে তাহাকে প্রভাবিত করে সেই রূপেই 
দেখে । কোন বস্তৃকে দেখিবাব সময় তাহার যেদিকে ঝোক আছে, তাহার 
মেজাজ যেরূপ, সেই দিকে বা পেইরূপে সে বস্তকে ঘুরাইয়া ধরে ; তাহার 
নিজ মনের পছন্দ এবং সুবিধা অনুসারে সত্যকে সাজাইয়া বাখে তাহার কোন 
অংশকে বাছিয়া লয়, কোন অংশকে বর্জন করে, এই মনোমর ব্যক্তিত্ব দ্বারা 
পর্যবেক্ষণ বিচার ও যুক্তি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যষ্টিব্যক্তি এবং অহংএর 
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প্রয়োজন অনুসারে সে সমস্ত স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। এমন কি মন সত্য এবং 
যুক্তির অবিমিশ্ব নৈব্ব্যক্তিকতায় একান্তভাবে পৌ'ছিতে চাহিলেও, তাহার পক্ষে 
তাহা অসন্ভবই থাকিয়া যায় ; বুদ্ধি যতই মাজিত সতর্ক এবং কঠোর হউক 
না কেন, তথ্য ও ভাব সংগ্রহের এবং আহরিত তথা দিয়া মনোময় জ্ঞান,গঠনের 
সময়, সে নিজের অজ্ঞাতপারে সন্তাকে যেভাবে মোচড় দেয় বা ঘুরাইযা ধরে, 
তাহা নিজেই ধবিতে পারে না । এইখানেই সত্যকে বিকৃত বা মিখ্যা করি- 
বার শক্তি বা ঝোকের, জচেতন বা অর্ধচেতনভাবে ভুল কবিবার পবণত। 
বা ইচ্ছার এক অফুরন্ত উৎস রহিয়াছে, দেখিতে পাই যে স্পভাবে সতা এবং 
মিথ্যার বিবেক বা অনুভব না কবিয়া ব্যক্তিগত পছন্দ, উপযোগিতা, মেজাজ- 
গত নিবর্বাচন অথবা পৃর্বকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে পবিচালিত হইয়াই আমবা 
ভাব বা তখ্যাবলি গ্রহণ করি। এখানেই আমবা অসত্যের বীজ অঙ্কবিত 
এবং বদ্ধিত হইবার উত্্বর ক্ষেত্র দেখিতে পাট ; অথবা দেখিতে পাই যে একটা 
বা বহু দরজা খোলা আছে যাহার মধ্য দিযা মিখ্যা চোরেব মত গোপনে অথবা 
দস্্যুর মত সবলে অথচ গ্রহণ-যোগ্যভাবে প্রবেশ করিতে পারে । অবশ্য 
সতাও এ পথে প্রবেশ করিতে এবং এখানে বাস করিতে পারে, কিন্তু স্বাধিকারের 
দাবিতে নয়, মনেৰ পছন্দ এবং অনুমোদনে । 

সাংখ্য দর্শনের মনস্তত্ব অনুসারে আমরা ব্যক্তি-মনের তিন প্রকার বিভাব 
পৃথক কবিয়া দেখিতে পাই ; তামসিক, বাজসিক এবং সাত্তিক। যাহ 
অস্পষ্টতা এধং অসাড়ত৷ দ্বারা শাসিত, যাহা নিশ্চেতনা হইতে প্রথমে জাত 
হইয়াছে, তাহা তামসিক ; যাহা বাসনা বা ভাবাবেগ এবং গতি ও কর্ম চাঞ্চল্য 
দ্বারা পরিচালিত তাহা রাজসিক ; আর যাহা আলোক. সুঘমা এবং সামোর 
ছাঁচে ঢাল৷ তাহা সাত্তবিক। তামসিক বুদ্ধির স্থান অগ্মময় মন, কোন গ্রন্থ বা 
ব্যক্তি অথবা স্বীকৃত কোন উৎস হইতে যাহা সে অসাড়, অন্ধ এবং নিশ্চেষ্ট- 
ভাবে গ্রহণ করে, তাহা ছাড়া অন্য কোন ভাৰ তাহাতে সাড়া জাগায় না 
যেন আচছন হইয়াই সে ভাব গ্রহণ কবে, নিজের বিস্তার সাধন করিতে 
সে অনিচ্ছুক, নূতন ভাবের অভিঘাতে সে অবাধ্য হইয়া উঠে, স্বভাবত: সে 
গৌড়া-__অচলায়তনের অধিবাসী ; জ্ঞানের বে কাঠামে। একবাব সে গ্রহণ 
করিয়াছে তাহাকে ধরিয়াই সে বসিয়া গাকে, ব্যবহান্রিক ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ 
একই ভাবে কাজ করিবাঁব শক্তিই তাহার একমাত্র শক্তি, জাবান সে শক্তিও 
অভ্যস্ত, জুম্পষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত এবং নিরাপদ আচারের অনুবর্তনে নিবদ্ধ ; 
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যাহা কিছু নৃতন এবং যাহা কিছু তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে মনে করে, 
তাহাকে সে দূরে সরাইয়৷ দেয়। প্রাণময় ষনই রাজসিক বুদ্ধির প্রধান 
বাসস্থান ; ইহা দূই প্রকার, একটা আত্মরক্ষার জন্য উগ্র এবং আবেগসম্পন্ন, 
নিজের মনোময় বাকতত্বকে উগ্রভাবে স্থাপনে রত এবং যাহা কিছুর সহিত 
তাহার মিল আছে, ইচ্ছা করিয়া যাহাকে পছন্দ করিয়াছে, 'ধাহা কিছু তাহার 
দৃষ্টিতঙ্গীর অনুক্ল বা উপযোগী তাহা প্রতিষ্ঠ। করিতেই সে চায় ; কিন্তু যাহা 
কিছু তাহার মনোময় অহংএর প্রতিক্ল অথব৷ তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধির কাছে 
অপ্রিয় বা গ্রহণের অযোগ্য তাহার প্রতি সে খড়গহস্ত; আর এক প্রকার 
রাজসিক বৃদ্ধি, নিত্য নৃতনের উপাসক, সে আবগময়, জেদী, দুর্দান্ত, অনেক 
সময় অপরিমিত গতিশীল, অস্থির এবং নিত্য-চঞ্চল, তাহার তাবনাগ সে সত্য 
এবং আলোকের শাসন মানিয়া চলে না ; মনের ক্ষেত্রে লড়াই করিবার তীব 
আকাউক্ষা, গতিব উদ্দামতা এবং বিপদসঙ্কুল কাধের প্রবৃত্ত হইবার আনন্দই 
তাহাকে পরিচালিত করে| সান্তিক বুদ্ধি জ্ঞানলাভে সব্বদা সমুৎস্থক, সত্যের 
দিকে যতটা পারে সে নিজেকে ততটা খুলিষ। ধরে, সতর্কভাবে সব দিক দেখিয়া 
বিচার বা সমর্থন করে, সত্য বলিয়া যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত 
নিজ মতকে মিলাইয়া লয়, যাহা তাহার গ্রহণযোগ্য অথবা যাহাকে আপন 
উপাদানে পরিণত করা সম্ভব তাহাকে গ্রহণ করে ; লুঘমাযুক্ত করিয়া সত্যের 
মনোময় প্রতিমা গঠন করিতে সে পটু ; কিন্তু মনের সকল আলোকই স্বাভাবিক- 
ভাবে সঙ্কচিত, তাই এ আলোকও সীমিত, এইজন্য সে আপনাকে ততটা 
বিস্তৃত কবিতে পারে না যাহাতে সমানভাবে সকল সত্য এবং সকল জ্ঞান গ্রহণ 
করিতে পারা যায় ; তাহার এক মনোময় অহং আছে, এমন কি সে অহং 
আলোকের মধ্যেও বাস করে, তাহার পর্যবেক্ষণ, বিচার, যুক্তি, রুচি, 
নিবর্বাচন এই অহং দ্বারা নিয়ন্বিত হয় । অধিকাংশ মানুঘের মধ্যে এই তিন 
গুণের একটির গ্রাধান্যের সঙ্গে অপর দুইটির মিশণও থাকে, তাই একই মন 
এক বিঘয়ে উদার, নমনীয় (বা সাবলীল ), স্ুঘমাময়, অন্য এক বিঘয়ে উদ্দাম 
গতিশীল, অসহিঞ্চ, কসংস্কারাচছনু, বৈঘম্য-প্রপীড়িত; আবার আর এক তৃতীয় 
দিকে আচ্ছনুবুদ্ধি এবং ভাবগ্রহণে অক্ষম হইতে পারে। ব্যক্তিত্বের এই 
সঙ্কোচ, এই আত্মরক্ষার প্রয়াস, যাহাকে নিজ উপাদানে পরিণত কর! সম্ভব নয় 
তাহা বর্জন কবিবার এই চেষ্ট। ব্যট্টিসত্তার জন্য প্রয়োজন, কেননা পরিণতির 
পথে সে যেখানে পৌ'ছিয়াছে তথায় এক বিশেষ ভাবের আত্ম প্রকাশ, এক বিশেষ 
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অনৃত, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশ্ডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


ধরণের অনুভূতি এবং তাহার ব্যবহার যে তাহার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে 
ইহা প্রয়োজন ; অন্তত:পক্ষে তাহার প্রাণ ও মনের জন্য! আপাততঃ ইহাই 
তাহার সত্তার বিধান, তাহার ধর্ম । যতদিন পর্যন্ত ব্যষ্টি-চেতনা বিশবুচেতনায় 
না পৌ ছিতেছে যতদিন পর্য্যন্ত সে মনকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত 
না হইতেছে তরতদিন ব্যক্তিভাবের ছ্বারা মনোময় চেতনার এবং মনের রুচি 
ও মেজাজের দ্বারা সত্যের এই সীমানির্দেশ আমাদের প্রকৃতির বিধান বলিয়া 
মানিয়। লইতে হইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই অবস্থা অপরিহার্যারূপে 
ভ্রমের উৎপত্তি-স্থান এবং যে কোন মুহূর্তে জ্ঞানের মধ্য মিখ্যাজ্ঞান, অচেতন 
বা অর্ধ-ইচছাকৃত আত্মবঞ্চনা, সত্য জ্ঞানেব প্রবেশে অস্বীকৃতি, রুচিসন্মত 
ভ্রান্ত জ্ঞানকে সত্য ভ্রান বলিয়৷ প্রচার করিবান তখপবতা দেখা দিবার 
কারণ হইয়৷ দীঁড়াইতে পারে। 

এই ত গেল জ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা, ইচছা ও ক্রিযার ক্ষেত্রেও এই একই 
বিধান খাটে । অবিদ্যা হইতে অনৃত চেতনা জাত হয়, তাহা হইতে বাক্তি, 
বস্ত এবং ঘটনার সংস্পর্শে দুষ্ট বা৷ ভ্রান্ত সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ; গোপন 
অন্তরতম চেতনা হইতে কোন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবাব জন্য চৈত্য* 
পুরুঘের যে অনুশাসন বা ইঙ্গিত আছে, বহিশ্চেতনা তাহা৷ উপেক্ষা করিতে, 
ভুল বুঝিতে বা বর্জন করিতে অভ/স্ত হইতে থাকে ; ইহাব পবিবর্তে অনা- 
লোকিত মন প্রাণের ইঙ্গিতেই সে সাড়া দেয় অথব! প্রাণময় অহংএর দাঁৰি 
এবং আবেশেব বশে ক্রিয়া করে। এইখানে পবিণতি ধারাব দ্বিতীয় মূল- 
সূত্র, অনাত্বা বলিয়া প্রতীয়মান জগতের মধ্যে বিবিক্ত প্রাণসত্তাব আত্বপ্রতিষ্ঠার 
বিবান প্রধান হইয়া উঠে এবং বিপূল মধ্যাদা লাভ করে। এখানে 
বহিশ্চর প্রাণময় ব্যক্তিত্ব বা প্রাণ-আত্বা (1166-961) উগ্রভাবে নিজের 
প্রভূত্ব ঘোষণা করে ; অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণময় সত্তার এই কর্তৃত্ব বা প্রভৃত্বই বিসংবাদ 
এবং বৈষম্যের প্রধান ও সক্রিয় উৎস ; ইহাই জীবনের ভিতরে এবং বাহিরে 
বিক্ষোভ আনয়ন করে, ইহাই দুক্ষৃতির এবং অনর্থের প্রধান কারণ এবং প্রবর্তক। 
আমাদের মধ্যস্থিত প্রাকৃত প্রাণ যতক্ষণ অসংযত অনিয়ন্ত্রিত বা অমাজিত 
থাকে অথব। তাহার প্রাথমিক ধন্দ্ব যতক্ষণ বজায় রাখিতে পাপে, ততক্ষণ পধ্যস্ত 
সে সত্য বা সত্যচেতনা বা যথাযথ কর্মের কোন ধার ধারে না ; সে শুধু চায় 
আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রাণশক্তির পুষ্টি, চায় অধিকার ও প্রতুত্ব, চায় সকল আবেগ 
এবং সকল বাসনার পরিতৃপ্তি। প্রাণসত্তার এই প্রধান প্রয়োজন এবং দাৰি 
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দিব্য জীবন বার্তা 
মিটানই তাহার একমাত্র কাজ এবং কর্তব্য হইয়া দাড়ায় ; তাই সত্য, ন্যায়, 
মঙ্গল বা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ওৎস্থুক্য সহকারে সে এই কাজ করিয়া 
যায় ; কিন্ত সত্তার মধ্যে মন এবং তাহার এই সমস্ত ধারণা আছে, অস্তরাত্বা 
এবং তাহাব এই সমস্ত আত্বানুভূতি আছে বলিয়া প্রাণ মনের উপব প্রভুত্ব স্থাপন 
কবিয়া তাহাৰ নিকট হইতে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের অনুমোদন এবং 
আদেশ, এবং তাহার নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা, বাসনা ও আবেগ সত্য, ন্যায়সঙ্গত 
এবং মঙ্গলময় এই ঘোঘণী, কম করিয়াই আদায় করিতে চেষ্টা করে ; যাহাতে 
নি্ষণ্টকভাবে পণরূপে আত্মপুতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার জন্য এই আত্মসমঞ্থন 
সে চায়। কিন্তু একবার মনের সম্মতি পাইলে এই সমস্ত আদর্শকে সম্পূর্ণ- 
রূপে অগ্রাহা করিবার জনা সে পূর্ণ বূপে প্রস্তত হয় এবং নিজের সন্মুখে একমাত্র 
যে আদর্শ স্থাপন করে সে হইল প্রাণময অহংএর পবিতৃপ্তি, পুষ্টি, শক্তি এবং 
মহিমা অর্জন | ব্যাট প্রাণ চায় প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের প্রশস্ত স্থান, জগতের 
উপর অধিকাব, বস্তু এবং সত্তার উপর প্রভূহ্ব ও পরিচালনার শক্তি, সে চায এই 
পৃথিবীতে প্রশস্ত অবকাশেব মধ্যে বাচিযা থাকিতে এবং আত্বপ্রতিষ্ঠা করিতে । 
তাহার নিভেব জন্য এবং যাহাদের সঙ্গে সে সংঘবদ্ধ তাহাদের জন্য, নিজের 
অহং এব সংঘগত অহংএর জন্য সে 'এই সমস্ত চায়, তাহার ভাব, মত, আদর্শ, 
স্বার্থ ও কল্পনার জন্য এইসমস্ত তাহার চাই ; কেননা তাহার অহন্তা এবং 
মমতার এইসমস্ত প্রতিষ্ঠা এবং জগতেব উপন তাহাদের আরোপ করাও তাহার 
কাম্য অখবা যদি তাহা তাহার সাধ্যে না কুলায় তবে সে ছলে বলে বা কৌশলে 
অন্য সকলের হাত হইতে এই সমস্ত রক্ষা কবিযা তাহাদিগকে বাচাইয়া রাখিবেই, 
ইহাই সে চায়। ইহাব জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া সে যে পথ ধরে তাহ। ন্যায়- 
সঙ্গত বিবেচনা করে অথবা বিবেচন। করিতে চায় অথবা ন্যায়ানমোদিত বলিয়া 
প্রচার করে ; ইহা করিতে গরিষ। উলঙ্গ বর্বরতা, বলপ্রয়োগ, ছলনা, মিথ্যা, 
ধবংসকর আক্রমণ, অন্য প্রাণ হনন প্রতৃতির আশৃয় গ্রহণ করিয়াও বসিতে 
পারে ; যে উপায় অবলম্বন করুক না কেন, নৈতিক বৃদ্ধিতে যাহাই বোধ হউক 
না কেন, সব্বত্র এই এক তত্ত্ব বা এক বিধানই ক্রিয়া করে। শুধু স্বার্থের 
জগতে নয়, ভাব এবং ধর্মের জ'গতেও মানুঘের প্রাণসত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম 
এবং বলপ্রয়োগ, অত্যাচার এবং দমন, অস হিষুতা৷ এবং অপরকে আক্রমণ করিবার 
প্রবৃত্তি ও মনোভাব রক্ষা করিতে দ্বিধা করে না; বুদ্ধিগত সত্য এবং অধ্যাত্ব- 
সাধনার জগংও প্রাণময় অহংতত্ত্বের আরোপের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। 
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অন্বত, ভ্রম, অধর্ঘ এবং অপুতের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


আত্বপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাহা তাহার প্রসারণে বাঁধা দেয় বা যাহা তাহার অংহকে 
আঘাত করে, আত্বজাহিরকারী এই প্রাণ তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোঘণ 
করে, এইভাবে উপায় অথবা আবেগ অখব প্রাণ প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া রূপে, 
ক্র.রতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সব্বপ্রকার অনর্থের উত্তব হয়; সে কেবল 
কামন৷ ও প্রবৃত্তির চরিতাথত৷ চায় তাহার জন্য ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে 
না, এই চরিতার্থতার জন্য জালা-যন্ত্রণার এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও 
পশ্চাৎপদ হয় না, কেনন৷ সে যে শুধু আত্মরক্ষাই চায় তাহা। নহে, চায় প্রাণের 
প্রতিষ্ঠা, প্রাণের চরিতার্থতা, প্রাণশক্তি এবং প্রাণ-সত্তার বূপায়ণ। 

ইহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় যে প্রাণময় ব্যক্তি শুধু এই ধাতুতে 
গড়া এবং অনথই তাহার স্বরূপ প্রকৃতি। ইহা সত্য যে সত্য এবং শিবই 
তাহার প্রাথমিক উপাস্য বস্ত নয়, তবু সত্য ও শিবের প্রতি একটা আকষণ 
তাহার থাকিতে পারে--যেমন আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানন্দ এবং সৌন্দযে্যরও 
প্রতি তাহার একটা সহজ আকর্ষণ আছে। প্রাণশক্তি যাহা কিছু গড়িয়া 
তোলে তাহার সঙ্গে তাহার সত্তার গভীরে কোন স্বানে এক গোপন আনন্দ 
গড়িয়া উঠে, তাই আনন্দ দেখা দিতে পারে কল্যাণে এবং অকল্যাণে, সত্যে এবং 
মিখ্যায়, জীবনে এবং মরণে, স্থখে এবং দুঃখে, নিজের এবং পরের দুঃখ-যগ্রণায ; 
আবার দেখ! দিতে পারে যেমন নিজের তেমনি পরের হর্ধে, স্থুখে ও কল্যাণে | 
কেনন৷ প্রাণশক্তি শিব ও অশিব এ উভযের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় ; তাহার 
মধ্যে অপরর্কে সহায়তা করিবার এবং অপরের সহিত সংঘবদ্ধ হওয়াব আবেগ 
আছে, আছে পরোপকারের আগ্রহ, আছে ওদাধ্য, স্নেহ, নিষ্ঠা ৪ আত্মত্যাগ : 
যেমন সে আত্মস্বাথ তেমনি বিশৃহিত সাধনে রত হয়, যেমন অপরকে হনন তেমনি 
আত্বোৎসগ্গ করে ; তাহার সকল কর্মের মূলে আছে প্রাণশক্তির একই আত্ব- 
প্রতিষ্ঠার আবেগ, একই কর্মমশক্তিব বিকাশ এবং ভাহাব চবিতার্থতা সাধনের 
আকৃতি । প্রাণময় সত্তার এই ধর্ম এই ধরণের অস্তিত্বের স্পষ্ট পরিচষ আমর! 
পাই মানবেতর প্রাণীর মধ্যে, যাহার মধ্যে আমরা যাহাঁকে ভাল মন্দ বলি তাহার 
স্বান আছে বটে কিন্তু তাহারা তাহার কন্মের প্রধান নিয়ামক নয় : মানুঘের মনে 
ধর্দমবোধের এবং চৈত্যসত্তীৰ এক বিবেক-শক্তি জাগিয়াছে এবং তাহ! দ্বারা 
তাহার প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত হয় অথবা সে নিষন্ত্রিত হইযাছে এপ 
ভাব দেখায়, কিন্ত তাহাতে তাহার স্বতাবের কোন পরিবর্তন হয নাই। 
অধ্যাত্ত্শক্তি বা আত্বশক্তির ক্রিয়া প্রকৃত সততায় যখন পরিস্ফুট হয় নাই, 
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তখন প্রাণময় সত্তা তাহার প্রাণশক্তি এবং তাহার আত্বপ্রতিষ্ঠার আবেগই 
প্রকৃতির কার্ধাসাধনের প্রধান উপায়, এবং এখানে এই স্থল জগতে ইহার সাহায্য 
ব্যতীত মন কিন্বা দেহের সম্ভাবনাসমূহের সাথ্কতা৷ অথবা তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধি সম্ভব হয় না। যখন আমাদের অন্তরস্থ প্রাণময় সত্তা বা খাটি প্রাণময় 
পুরুঘ জাগরিত হইয়া বহিশ্চর প্রাণ-ব্যক্তির (1166-06150109111 ) স্থান 
গ্রহণ করিবে তখনই প্রাণময় অহংএর পরিচালনা হইতে আমরা পূর্ণরপে 
মুক্ত হইতে পারিব, তখন প্রাণশক্তি আত্মার ভৃত্য এবং আমাদের খাঁটি চিন্ময় 
সত্তার ক্রিয়ার শক্তিশালী যন্ত্রক্পে পরিণত হইবে । 

তাহা হইলে ইহাই বাষ্টিসস্তার চেতনায় এবং সঙ্কল্পে ভ্রম, মিথ্যা, অধর্মা 
এবং অশিবেব প্রকৃতি এবং তাহাদেব উৎপত্তির কারণ ; পরিণতির পথে 
নিশ্চেতনা হইতে উদ্ভূত সীমিত চেতনাই ভ্রমের উৎপতিস্থান ; সেই সঙ্কোচ 
এবং তঙজ্জাত ভ্রমের উপর ব্যক্তি চেতনাব আসক্তি হইতে মিথ্যার উদ্ভব হয়, 
প্রাণময অহংএর দ্বারা শাসিত অনুত চেতনা হইতে হয় অশিবের আবির্ভার | 
কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে তাহাদের আপেক্ষিক সন্ত, পরিণতিব মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশের 
পথে বিশৃশক্তির দ্বারা উৎক্ষিপ্ত একটা প্রতিভাস মাত্র, (101)61)010)61)01) ) 
তাই এ প্রতিভাসের সাথকতা বুঝিতে হইলে সেখানেই আমাদিগকে অনুসন্ধান 
করিতে হইবে । কেননা, আমরা দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিবাক্তিভাব প্রতিষ্ঠার জনা, 
অবচেতনার অব্যবস্থিত পিণ্ডীকৃত উপাদানের সঙ্গে জড়ীভূত জীবভাবের 
মক্তির জন্য, নিশ্চেতনা দ্বার! প্রস্তত ক্ষেত্রে চেতন-সত্তার আবির্ভাবের জন্য, 
প্রাণময় অহংএর উন্মেষ বিশ্বপ্রকতির একটা, কৌশল বা একটা যন্ত্র মাত্র, 
তাহারই অপরিহার্ষয ফল হইল অহংবোধকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠা | 
বস্ততঃ বাষ্টি অহং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্ধযকরী একটা কল্পনা, বহিশ্চেতনার 
ভাঘায় গোপন আত্মার একটা অনুবাদ, অথবা আমাদের বাহ্য অনুভূতির কাছে 
সত্য আত্মাব একটা মনোময় প্রতিভূ খা প্রতিচ্ছবি ; অবিদ্যার জন্য অন্য 
জীবাত্বা এবং অন্রর্যযামী দিব্যপুরঘ হইতে সে বিবিক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়। 
আছে, কিন্ত তবুও পরিণতির পথে গোপনে বহুত্বের মধ্যস্থিত একত্বের দিফে 
সে পরিচালিত হইতেছে ; সসীম সে তৰু তাহার অন্তরে অসীমে পৌ 'ছিবার 
এক আবেগ রহিয়াছে । ইহারই অনুবাদে অবিদ্যাচ্ছন্র চেতনার ভাঘায় দেখা 
দেয় আত্মপ্রসারণের একটা ইচ্ছা ও আকৃতি, তাই সসীম হইতে চায় অসীম 
সাস্ত (001801595 £119109) তাই যাহাকে পারে সে নিজের মধ্যে পুরিতে 
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অন্ত, ভ্রম, অধর্দট এবং অণ্ডতের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


চায়, প্রতি বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ এবং তাহাকে অধিকার করিতে চায়, এমন কি 
সে অপরের দ্বাৰা অধিকৃত হইতেও চায় ষদি সে অনুভব করে যে তাহাতে তাহার 
তৃপ্তি হইবে এবং অপরের মধ্যে ব অপরের সহায়ে তাহার নিজের পুষ্টি হইবে ; 
অথব৷ সে চায় অপরকে নিজের অধীন করিয়া তাহা সত্তা এবং শক্তি'নিজের 
অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা তাহা হইতে এমন সাহায্য বা আবেগ লাভ কবিতে 
যাহার ফলে তাহার প্রাণশক্তির আত্বপ্রতিষ্ঠী, তাহার প্রাণের আনন্দ লাভ হইবে, 
তাহার মনোময় প্রাণময় বা জড়ময় সত্তা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে | 

কিন্তু বিবিক্ত অহং এবং তাহার বিবিক্ত স্বার্থের জন্য এ সমস্ত কৃত হয়, 
তাহাতে সচেতনভাবে পরস্পর বিনিময় বা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ নাই, 
তাহা একত্ব দ্বারা অনুপ্রেরিত নহে, এইজন্য জীবনে বিসংবাদ সংঘর্ঘ এবং 
বৈঘম্য দেখা দেয় , এই বিসৎবাদ এবং বৈঘম্যের ফলেই যাহাকে আমব! অধর্থ 
এবং অনর্থ বলি তাহা জাত হয়। প্রকৃতি এ সমস্ত স্বীকার করিয়া নেয়, কেননা 
পরিণতির পথে তাহাবা অবশ্ান্তাবী ঘটনা, খণ্ডিত বা বিবিক্ত সত্তাৰ পুষ্টির জন্য 
প্রয়োজন, তাহারা অবিদ্যারই ফল, যাহা বিভার্গেব উপর প্রতিষঠিত এরূপ 
অবিদ্যাচছনন চেতনা যাহা খণ্ডবোধের মধ্য দিয়া ক্রিয়া কবে এরূপ অবিদ্যাচ্ছন 
সঙ্কল্প এবং যাহা বিভাগেই সুখ পায় সন্তাব সেইরূপ অবিদ্যাচ্ডন্ন আনন্দই 
তাহাদের আশণ্বয়। শিব এবং অশিব উভযের মধ্য দিয়াই পরিণতির উদ্বোশ্য 
সিদ্ধ হয়, সব কিছু তাহাকে কাজে লাগাইতে হয় কেননা কোন সীমিত কল্যাণের 
সাধনা লইয়াহি যদি সে থাকে, তবে সে বদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অভীপ্সিত পরি- 
ণতিতে বাধা পড়ে ; তাই যে উপাদানই সে পায় তাহা যখাসম্তব কাজে লাগায়, 
তাই দেখিতে পাই যাহাকে আমরা শিব বলি তাহা হইতে অশিন এবং যাহাকে 
অশিব বলি তাহা হইতে শিব আবির্ভূত হয়, এবং যদি এমনও দেখিতে পাই 
যে যাহ] অশিব বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা৷ শিব বলিয়া এবং যাহা শিব বলিয়। 
বিবেচিত হইত তাহা অশিব বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তাহ হইলে তাহার কারণ 
এই যে আমাদের শিবত্ব এবং অশিবত্বের আদরশকে পরিণতির বিধান মানিয়া 
চলিতে হয়, তাই তাহারা সীমিত এবং পরিবর্তনশীল। বোধ হয় যেন পরি- 
ণামশীল প্রকৃতি বা বিশবশক্তি প্রথমে এই ছন্দের কোনটিকে অধিক পছন্দ করে 
না, উভয়কে সমানভাবে নিজের উদ্বেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহাব করে । অথচ 
সেই প্রকৃতি সেই শক্তিই মানুঘের মধ্যে শিব এবং অশিবের বোধ জাগাইয়া 
তাহাকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, এবং দৃঢ়তা সহকারে সে বোধের প্রয়োজনীয়তার 
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উপর জোর দিতেছে, সুতরাং স্পষ্টতঃই পরিণতির পথে এই বোধের একটা 
উদ্দেশ্য আছে ; নিশ্চয়ই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে, মানুঘের মধ্যে এ বোধকে 
আসিতেই হইবে যাহাতে সে কোন কোন বস্তু পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য কিছুর 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে, অবশেষে ভাল এবং মন্দের দ্বন্দের মধ্য দিয়া এমন 
এক পরম শিবের মধ্যে সে উন্মিষিত হইয়৷ উঠিবে যাহা শাশৃত এবং অনস্ত। 

কিন্ত কিরূপে প্রকৃতিপরিণামের এই আকৃতি সার্থকতা লাভ করিবে ? 
সেজন্য কোন্‌ শক্তি, উপায় এবং আবেগ, নিব্বাচন এবং সামঞ্জস্যের কোন তত্ব 
ও ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? যুগ-যুগান্তর হইতে মানুঘের মন সব্বদাই 
গ্রহণ এবং বর্জনেব তত্ব বাছিয়া লইযাছে, এবং তাহা ধর্মের অনুশাসন, সামাজিক 
বা নৈতিক বিধান বা জীবনের নৈতিক আদশের রূপ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত 
ইহু। ভুয়োদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চলতি উপায হইলেও, সমস্যার মূলে পোছিতে 
পারে ন।, কেনন। যে রোগ চিকিৎসার জন্য এ ব্যবস্থা, সে রোগের মূল কারণ 
এবং উৎপত্তি স্থানের পরিচয় সে পার নাই ; তই প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধন-পথে 
ইহাবা কোন্‌ ক্রিযাধাবা সম্পন্ন কবে এবং মন প্রাণের মধ্যে এমন কি আছে 
যাহা ইহাদিগকে নাশ্য় দেয় অথবা ইহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে তাহা না 
বুঝিয়। বাহ্য লক্ষণ মাত্র ধরিয়া আন্দাজে টিল মাবাব মত ইহা একটা চিকিৎসা । 
তাহা ছাড়া মানুঘের শিব এবং অশিবেব জ্ঞান আপেক্ষিক এবং দীতি বা ধর্ম 
শাস্ত্র যে আদ খাঁড়া করে তাহাও আপেক্ষিক এবং অনিশ্চিত, যাহা এক ব৷ 
যাহা সমাজের অনুকূল ব! প্রতিকূল বনিয়া গৃহীত, মানুঘের গড়া সাময়িক 
বিধান দ্বারা যাহা অনুমোদিত বা! অগ্রাহ্য, যাহা নিজের বা পরের হিতকর 
বা অহিতকর (বা তদ্রপ বিবেচিত হয়), এই বা অন্য আদর্শের যাহা অনুগত, 
যে সহজ জ্ঞানকে আমরা বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি বলি তাহা দ্বার। যাহা প্রণোদিত 
বা অননুমোদিত-_-বিজাতীয় এবং বিসদুশ বিঘয় দ্বাৰা গঠিত এই সমস্ত তাৰ 
এবং দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মিশ্রণই আমরা যাহাকে নীতিশান্ত্র বলি সেই জটিল 
বস্তু; এই সমস্ত নীতিশাস্ত্রের প্রত্যেকের মধ্যে সব্বদাই সত্য, অদ্ধ-সত্য এবং 
ভ্রমের একটা মিশ্বণ থাকে এবং তাহা আমাদের সীমিত মনোময় জ্ঞান-অজ্ঞানের 
সকল ক্রিয়াকে অনুসরণ করে। মানবরূপে আমাদের দেহ এবং প্রাণের 
বাসনা এবং সহজ প্রবৃত্তি, আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্রিয়াবলির, 
অপরের সঙ্গে আমাদের কর্মের উপর মনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করিলেই চলে 
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অন্ত, ভ্রম, অধন্মন এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


তনার মৃত্তিকার মধ্যে তাহার অনাবিষ্কৃত শিকড়গুলি বর্তমান থাকিবে এবং 
অবিদ্যার এই পুষ্টিকর জলবায়ুর মধ্যে বাস করিবে, ততদিন এই বৃক্ষ পুষ্ট ও 
বদ্ধিত হইবে এবং তাহাতে এই দ্বৈত পুশ্প এবং মিশ্বজাতীয় ফল দেখা দিবে । 
ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যতক্ষণ পধ্যন্ত আমরা আমাদের নিশ্চেতনাকে 
বৃহত্তর চেতনায় আমাদের অবিদ্যাকে পরাবিদ্যায় রূপান্তরিত কবিতে 'ন৷ পারি- 
তেছি, আত্মার চিন্ময় সত্যকে আমাদের জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে 
সক্ষম না হইতেছি, ততদিন পধ্যন্ত এ সমস্যার শেঘ সমাধান হইতে পারে না। 
ইহা! ছাড়া অন্য সব উপায় সাময়িক কল-কৌশলমাত্র * অর্থবা তাহা অন্ধ গলির 
মত, যাহাতে বহির্গমনের আর পথ নাই ; আমাদের প্রকৃতির পৃণ এবং আমূল 
রূপাস্তরই একমাত্র সত্য সমাধান। আমাদের আত্মজ্ঞান এবং জগত্জ্ঞানের 
উপর নিশ্চেতন! তাহার আদিম অন্ধকারের ভার চাপাইয়। দিয়াছে এবং অবিদ্যা 
তাহাকে অপূণ খণ্ড বা বিভক্ত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং আমরা 
সেই অন্ধকার এবং বিভাগের মধ্যে বাস করি বলিয়া আমাদের মধ্যে অনত 
চেতনা এবং অনৃত সঙ্কল্পের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে ; অনৃত চেতনা না খাকিলে 
ভ্রম বা অসত্য আসিতে পারিত ন!, আমাদের সক্রিয় অংশে যদি ভ্রম বা মিথ্যা 
না আসিতে পারিত তবে আমাদের মধ্যে অনুত সঙ্কল্প দেখা দিতে পারিত না৷; 
অনূত সঙ্কল্প না থাকিলে অধর্শাচরণ বা অনর্থের আবিভাব সম্ভব হইত না, 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কারণ টিকিয়া থাকিবে তাহাদের ফলও ততক্ষণ 
আমাদের ক্রন্ম ও স্বভাবে বর্তমান থাকিবে । মনের শাসন শুধু একা শাসন, 
তাহাতে রোগ দমিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু সারে না, মনোময় শিক্ষা, 
বিধান বা আদর্শ গতানুগতিক ভাবের একটা কৃত্রিম ধারা শুধূ স্থষ্টি করিতে 
পারে, যাহার মধ্যে আমাদের কর্ম, যন্ত্রের মত বহু কষ্টের সহিত আবন্তিত হইতে 
পারে, এবং তাহা আমাদের প্রকৃতির পতি-পথে বাধাগ্রস্ত এবং সীমিত এক 
রূপায়ণ মাত্র আরোপিত করে। এইজন্য চেতনার পূণ রূপান্তর এবং প্রকৃতির 
আমুল পরিবর্তনই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান, নিস্তারের একমাত্র 
উপায়। 

সত্তা খণ্ডিত, সীমিত এবং বিবিক্ত হইয়া পড়াই যখন সকল বিপভ্িব মূল 
তখন এই বূপাস্তরকে হইতে হইবে অখণ্ড পুর্ণ সম্তাতে রূপান্তর, আমাদের সত্তার 
চেতনার বিভাগ দূর করিয়া অখণ্ড চেতনায় পুন:-প্রতিষ্ঠা ; আবার সেই বিভাগ 
বা খণ্ড ভাবনা জাটিল এবং নানামুখী বলিয়া আমাদের সত্তার এক অংশ বা এক 
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দিবা জীনন বার! 

অবননবের বরূপান্বকে অখও রূপান্তরের স্বলাভিঘিক্ত করিলে চলিবে না। 
আমাদের অহং দ্বারা, বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ প্রাথময় অহং এব দ্বারাই প্রথমে 
ভেদ স্ট্টিভয ; প্রাণমব অহংশ5 গ্রবল প্রতাপে এবং অতি স্পষ্টভাবে অন্য সকল 
সম্ভাকে অনাঝা ব্িষা নিক্ষ এনা! হইতে দবে মরাইয়া দিয়া তেদ শ্যটি করে 
এবং অহংকেন্দিক 'ও অহংবাদা আক্নপৃতিষ্ঠার বিধানে আমাদিগকে বাধিয়া 
নাশে। এই আন্তপ্রতিষাব ভ্রন হইতেই অধন্প এবং আনথ প্রথমে জাত হয়, 
অ৭ তচেভন। ভাবনানণ মনে, জপনে, প্রাথমর মনে এনং হল্জিয় চেতনায় এমন কি 
(দৃহচেতনান এক কাখান আাধাধের সব্বত্র অনত সন্বপ্প উত্পাদন করে : অনৃত সঙ্কল্প 
৮টতে এই সন্ত বন্ধে বা করণে আনত জাচবণ বা নত কন্খ জাত হয়, বহু গুণিতি 
দম,ভালনা, চচা, অশুভ এব উক্ছিিবোবের বলশাবাযুক্ত বক্তা দেখা দেয়। 
যাভার। অপন তাছার। যতক্ষণ অপবচ খাবিযা বাম, যতলণ ভাহারা আমাদের 
৭15 লিদেশীর অনাপ্লাশ, তীভাগদশ অন্তন-চেভনা বা আস্কা যন প্রাণ হৃদয় 
দেকেন পুয়োজ্রন শা আলুতি যতণন অল্প জানি বা কিছুই গ্রানি না, ততক্ষণ 
1৮7:*৭ সক্ষে আবনাদেন আঁভবন থ হা বা খাটি হইতে পাবেনা । সংঘদীবনে 
শিশম, পুলেদন অখবা এক বানের অভ্যাস হইতে আমাদের মধ্যে যে যখ" 
সাদানয ও অপুন সহানুভ৩, হোন এবং শুভেচডা। জাত হন জীবনের খাঁটি ব। 
ধভনা কর্ন পক্ষে তাভ। একেবারে অপধ্যান্রি। বৃহত্তর নন, প্রশস্ততর 
জান আপও উদান এবং প্রবনতল প্রাণশক্তি আনাদিগকে এবং অগরকে কিছু 
সাহাব্য এসং দঘন্য দৃকূতিন াতি হইত রক্ষা কবিতে পারে বটে, কিন্ত তাহাঁও 
পুচ ন, হাঁডা বত পাবা 'ও আনখ এবং আ'মাদের ঈপ্সিত কল্যাণের সহিত 
অখনেব কনাণের সংঘর্ষ নিবারণ কপিতে পান্ধে না । এমন কি যখন আমরা 
শিছেদের শাঠণশ্য তাৰ আউ গন্ন করি অখবা যখন অধিদ্যাবশে নিজেদের 
বুদ্ধ এবং ভ্ঞাশো ভন্য অতি গশ্বিভ হই তখনও আমাদের অহং এবং অবিদ্যার 
প্রকৃতি অণ্নাবে অহংকে ক্রিক আন্মপ্রতিষ্ঠাই করি । বিশ্বহিতসাধন জীবনের 
বৃত এবং বিধান বণিগ। গ্রহণ করিনেও আমাদেব নিছৃতি নাই ; ইহা আত্ম- 
প্রদান ণের শক্তিশালী উপার হইলেও এবং আমাদের ক্ষুদ্রতর অহমিকার সঙ্কোচ 
খানেকটা কাটাইয়া দিলেও, ইহা অভমিকাকে একেবারে মুছিয়া ফেলে ন! 
অখবা আমাদের যে আত্বা সকলের সহিত এক, সে আত্বায় তাহাকে রূপাস্তরিত 
কবিতে পাবে না ; শ্বাধপতোন অহমিকার মতই বিশুহিতৈধীর অহং শক্তিশালী 
এবং সব্বগ্রাপা হইতে পাবে, বরং সে অনেক সময় আরও শক্তিশালী 
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অনৃত, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


এবং জেদী হয়, কেননা নিজের ধর্দপ্রাণতা সম্বন্ধে সে সচেতন বলিয়া তাহাৰ 
মধ্যে দেখা দেয় এক অতিবদ্ধিত অহং। অপবেব আত্মার কাছে নিজের 
আত্মাকে অধীন বা অবনত করিবার ইচছা লইয়া বদি আমাদের আত্মা, মন, প্রাণ 
ও দেহকে নিগ্রহ করি তবে তাহা৷ আমাদের মুক্তিপথে আরও কম সাহায্য করে । 
খাঁটি আদর্শ হইল এই যে এমন খতময়তাঁবে আত্বপতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহাতে 
তাহা সকলেব সহিত এক হইতে পাবে ; নিজেব আত্বাকে বলি দেওয়া বা 
লিকল কবা আদশ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেঘ বতসাধনের জন্য 
হৃদযের কোন দাবির অথবা কোন সতা এবং এহৎ বা উচচ উদ্দেশ্যসিদ্ধিব জন্য 
আত্মনলি দেওয়া প্রয়োজন হইতে পাবে কিন্তু তাহা জীবনাদশের ব্যতিক্রম, 
বিধান বা প্রকৃতি নহে, আত্মবলি দেওয়ার ইচচা বা! প্রচেষ্টাকে অভিমাত্রা 
বাড়াইয়৷ তুলিযা অন্য অহংএব খোবাক যোগান বা তাহাদিগকে বৃথা বাড়াইয়া 
তোলা যাইতে পাবে অখনা তাহাতে কোন সমষ্টিগত অহংকে আতিকায কবিয়া 
তোলা ও সন্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের কিম্বা মানবজাতির সত্যকাব 
আব্বোপলব্ধি বা আত্বপ্রতিষ্ঠাব পথে আমাদিগকে লইয! যায না। আতক্বোখ 
সর্গ বা আত্বদান জীবনেব একটা গভীব সভা এবং অব্যান্্রসাধণাৰ একট। 
অপরিহার্য অঙ্গ, কেননা, আমাদের অহংএব অপেক্ষা বৃহত্তব কোন কিছুব 
কাছে আক্বোতসর্গ বা আত্মাতি না দিলে আমাদেব সত্য আত্মপ্রতিষ্টা হয লা : 
কিন্তু তাহা সত্য ভঞানের ভিত্তিতে পৃতিষিত খতময চেতনা এন” ইচডা বা সঙ্ক*প 
লইয়াই কবিতে হইবে । আমাদের প্রকৃতির আালোকমব সাহ্বিক অংশের, 
বুদ্ধি, সমতা, সমনৃয়, সহানুভূতি, শুভেচছা, ককণা, মৈএী, আত্বসংযম, খতময় 
স্তসমঞ্জস কর্মুশক্তি, এ সমস্তের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করাই মনোময সম্ভার সাধ্যের শেষ 
সীমা, কিন্ক সন্তার প্রগতি পখে ইহা একটা ধাপ, শেঘ গম্ছন্য স্থান নহে। 
এ খমস্ত চলতি পথের সমাধান, ইহাতে রোগ উপশম হইতে পাবে কিন্তু আবোগ্য 
হয় না, মূল সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য ইছাদেব খুবই প্রয়োজন আছে, 
এ সমস্ত আপাত নিয়োজিত আদর্শ এবং কৌশল সামরিকভানে সাহাযা এবং 
পরিচালনা করিবার জন্য আমাদিগেব সন্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে, কেননা 
সত্য এবং পূণ সমাধান ফবিবাব মত সামধ্য 'এখনও আমরা লাভ করি নাই, 
তাহা কেবল তখনই লাভি হইবে যখন প্রগতির পথে যখেষ্ট পরিমাণে অগ্রাসৰ 
হইব, মে সমাধান কি তাহা দেখিতে পাইৰ এবং তাহা করাই আমাদের জীবনের 
প্রধান বত বলিয়া গ্রহণ করিতে সম হইব। 
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দিব্য জীবন বার্তা 


সত্য সমাধানের দেখা কেবল তখনই পাইব, যখন আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ 
কবিয়া আমরা সন্বভূতেব সহিত একাত্ম হইব, তাহাদিগকে আমাদেরই আত্বার 
অংশ বলিয়া জানিব এবং তাহাদের সহিত আমাদেব ব্যবহার বা আচবণে তাহারা 
যে আমাদেবই অন্য আত্মা এ বোধ যখন সবর্বদা বর্তমান থাকিবে, কেননা তখন 
ভেদের ক্ষত নিরাময় হইবে, বিবিক্ত ভাবের যে আক্নপ্রতিষ্ঠা অপরকে আঘাত 
কশিষ। অপবেব বিরুদ্ধে এতকাল আমাদিগকে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছে তখন 
তাহাব বিধান হইতে মুক্ত হইয়৷ উদার ক্ষেত্রে অপরেব জন্য আমাদের আত্বপ্রতিষ্ঠা 
এবং অপবেব আক্মোপলন্ধি ামাদেবই আত্বোপলব্ধি এই জ্ঞান এই বিধান দেখা 
দিবে । সব্বভূতে মৈত্রী ও করুণা সকল ধর্মের নীতি ও আদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়াছে: সকল ধর্মই বলে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে অপবের কাছে 
যে আচরণ প্রত্যাশা কর তুমিও তাহাদের সঙ্গে তেমনি আচলণ করিবে, অপরের 
স্রখ দূঃখ নিজের সখ দৃঃখ বলিয়া বোধ কবিবে, কিন্ত অহমিকার মধ্যে যাহার 
বাস এমন কোন মান্ঘ এ সমস্ত পর্ণভাবে অথবা সঠিকরূপে করিতে পাবে না 
ঘে কেবল মনের দাবী, হৃদয়ে আকৃতি এবং এক উচচ আদর্শে অনুপ্রাণিত 
ইচছাব সহিত এ সমস্ত স্বীকাব কবিতে পারে এবং একান্তিক প্রয়াসের ফলে 
স্থল অহমিকার প্রকৃতিকে কতকটী পবিবন্তিত করিতে পারে । যখন অপরকে 
নিজের আত্মস্বর্ূপ বলিযা জানিৰ এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করিব কেবল 
তখন এ আদশ আমাদের জীবনের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিধান হইয়া 
দাঁড়াইবে, এবং যেমন জ্ঞানে তেমনি আচরণে সত্য হইয়া উঠিবে। অপরের 
সহিত একত্ব অথথ যদি তাহাদেব অবিদ্যাব সহিতও এক হওয়া হয় তবে তাহা 
যখেইট নয়; কেননা তাহা হইলে অবিদ্যাব বিধান ও ক্রিয়া চলিতে থাকিবে 
এব" পরিমাণে কিছু কমিলেও এবং প্রবর্তন ও প্রকৃতি কিছু কোমল হইলেও 
কর্মে ভ্রম এবং অধর্ম বাচিয়া খাকিবে। অপরের সহিত এক মৌলিক 
হওয়া চাই, কেবল মনে, হৃদরে, প্রাণসতায়, অহমিকায় এক হইলে চলিবে 
না_যদিও যখন বিশ্বান্বচেতন হইব তখন তাহার এধ্যে এ সমস্ত অন্তভুক্ত 
হইবে " আন্বায় এবং চিৎসন্তায় এক হইতে হইবে, ইহা কেবল তখনই আসিতে 
পাবিবে যখন আমবা আত্মচেতন। এবং আত্মজ্ঞানের মধো মুক্তিলাভ করিব। 
অহমিকা হইতে মুক্ত হইযা৷ আমাদেব খাটি আত্বস্বরূপ উপলব্ধি করাই আমাদের 
প্রগম প্রয়োজন : তাছারি জ্যোতিন্্নয় ফলে, অবশান্তাবী পরিণামরূপে অন্য 
সমস্ত লাভ হইবে । এইজন্য আত্বাৰ আহ্বান সকলের বড় বলিয়। গ্রহণ করিতে 
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অনৃত, ভ্রম, অধর এবং অণুডভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 


হইবে, অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধি, নীতি, সমাজ প্রভৃতি অন্য সকল দাবির 
উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে । কারণ কল্যাণের মনোময় বিধান অবিদ্যার 
রাজ্যেরই বাসিন্দা, তাহা মূল ব্যাধিকে কিছুটা পরিবন্তিত এবং উপশমিত 
মাত্র করিতে পারে, কিন্তু আরোগ্য করিতে পারে না, কিছুই আধ্যাত্মিক 
রূপান্তরের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না, একমাত্র সেই রূপান্তরের ফলেই 
সত্য এবং পূণ শিবম্বব্ূপকে উপলব্ধি করা যায়, কেননা চিংস্বরূপের মধ। দিয়াই 
আমরা অস্তিত্ব এবং ক্রিয়ার মর্শমূলে প্রবেশ করিতে পারি। 
অধ্যাত্ব-সাধনায় আত্মাকে লাভ করিবার তিনটি ধাপ আছে, তাহার 
একই জ্ঞানের তিনটি অংশ বা পবর্ব। তাহাদেব প্রখমাট হইল অন্তরাত্বার 
উপলব্ধি, ইহা ভাবনা বাসনা কামনাময় প্রাকৃত আত্মা নহে, এ আত্বা আমাদের 
মধ্যে পরমাত্বার অংশ, গোপন চৈত্যপুরুঘ। যখন প্রকৃতির উপর এই চৈত্য- 
পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, যখন আমরা সচেতনভাবে নিজেকে আত্মা বলিয়া 
অনুভব করি এবং যখন মন প্রাণ দেহ এই আত্মার করণ বা যন্ত্রূপে তাহাদের 
যখাস্থানে স্থাপিত হয় তখন আমরা অস্তবে এক দিশাবীর সন্ধান পাই, যিনি 
সতা শিব সুন্দর এবং আনন্দ-স্বরূপকে জানেন, তাহার জ্যোতিন্ত্য় বিধান দ্বারা 
আমাদের বৃদ্ধি ও হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং আমাদের জীবন এবং সত্তাকে 
চিন্ময় পুণতার দিকে লইয়া যান। এমন কি অবিদ্যাব অন্ধকারময় ক্রিয়াবলির 
মধ্যেও তখন এক সাক্ষীপুরুঘের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সবকিছু দেখেন 
এবং বুঝেন, এক জীবন্ত জ্যোতি দেখা যায় যাহা সবাকছু আলোকিত করে, 
এক ইচছাশক্তিব দশন মিলে যাহাকে বিপথগামী করা যায় নং এবং যাহা মনের 
সত্যকে তাহার ভ্রম হইতে পৃথক কবিয়া দেখে, হৃদয়ের গভীর সাড়াকে তাহার 
উপর অধর্ম্ের আহবান এবং দাবি হইতে বিমুক্ত করে, জীবনের খাটি উদ্দীপনা 
এবং প্রবল গতিকে প্রাণের বাসনা, পাণ-প্রকৃতির মলিন মিখ্যাচাৰ এবং অন্ধকার- 
ময় স্বার্থানেঘণের হাত হইতে বাচাইয়৷ রাখে । অহংএর স্বানে অন্তরাজাকে 
দিব্য চৈত্যব্যক্তিপূরুঘকে সিংহাসনে বসানই আক্বোপলব্ধির প্রথম ধাপ। 
দ্বিতীয় ধাপ আমাদের মধ্যে অজ শাশুত যে আত্বা যিনি সকল সম্তার আত্মার 
সহিত এক তাহাকে জান। | এই উপলব্ধিতে আমাদেব শুক্তি হয়, আমাদের 
চেতনা বিশ্বময় প্রসারতা লাভ করে ; অবিদ্যার ক্রিয়া-ক্ষেত্রের মধ্যে তখনও 
আমাদের ক্রিয়া চলিতে পারে কিন্তু তাহা আর বন্ধনের কারণ হয় না বা কৃপথগামী 
করে না কেননা আমাদের অস্তর-পূরঘ তখন আত্মজ্ঞানের আলোকে সমাসীন | 


৪২৩ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


তৃতীয় ধাপ হইল পূরুঘোত্মকে জানা, যিনি যুগপৎ বিশ্বাতীত পরমাত্ব৷ 
এবং আমাদের সাব্বজনীনতার অধিষ্ঠানে বিশ্বপুরুঘ, আবার তিনি আমাদের 
প্রত্যেকের হৃদয়-সন্নিবি্ ভগবান, আমাদের চৈত্যপরুষ বা আমাদের প্রকৃতির 
মধ্যে পরিণামশীল খাঁটি ব্যষ্টিসত্ত। যাহার অংশ, একটি স্ফুলিঙগ, একটি শিখা ; 
যে শিখ! পুষ্ট এবং বদ্ধিত হইয়া যাহ। হইতে সে প্রজ্বালিত হইয়াছে সেই শাশ্বত 
গ্রদীপ্ত পাবকে পবিণত হয, যে শিখাই সেই পাবকের সাক্ষীরূপে তাহাব আলোক 
এবং শক্তি, আনন্দ এবং সৌন্দর্র্যেব সচেতন বাহক বা! যন্্রূপে আমাদেব মধ্যে 
নিত্য অবস্থিত আছে । পুরুঘোস্তমকে আমাদেব সত্তা এবং কর্মের প্রভু জানিয়া 
আমব৷ তাহার দিবা শক্তিপ্রবাহের প্রণালিকা ব! খাতে পরিণত এবং আমাদেব 
মধ্যস্থ সেই আলোক এবং শক্তিব বিধান ও নির্দেশ অনুসাবে আমরা ক্রিয়ারত 
হইতে শিখিতে পারি । আমাদের কর্মেব উপর তখন প্রাণের বাসনাব প্রতৃত্ব 
থাকিবে না অখবা তাহা মনোময় আদর্শ দ্বাৰা শাসিত হইবে না, কারণ সে 
দিব্যশক্তি বস্তর শাশুত অথচ সাবলীল সত্য অনুসারেই ক্রিয়া করে-_মনগড়া 
কৃত্রিম সত্য অনুসাবে নয়; কিন্তু তাহা হইবে প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক 
ঘটনার সেই উচ্চতর গভীবতর এবং সুক্ষ্মাতৰ সতা, যাহ! স্বরূপতঃ 
পবমজ্ঞানের পক্ষে জানা আছে এবং যাহা সফল করিবাব দাবি বিশ্বের 
পরম ইচছাশক্তির মধো নিহিত আছে। জ্ঞানের মুক্তিতে তখন ইচছা বা 
সন্কল্পেরও মুক্তি ঘটে, ইহাই তাহাৰ সক্রিষ পরিণাম ; জ্ঞানই আমাদিগকে 
নির্্রল করে, সতাই যুক্তি দেয়; অনর্থ আত্বঅবিদ্যার ফল, চিন্ময় চেতনার 
উন্মেঘ এবং পুষ্টিতে এবং অধাত্ব জ্ঞানের আলোকে তাহা দূর হয়। অপর 
সত্তার সহিত আমাদের সত্তার ভেদ্ঞানের ক্ষত কেবল তখনই নিরামব হইবে 
যখন আমাদের প্রকৃতি এবং অন্তরস্থ আত্ব-সত্যের (50014691107 ) 
বিচেছদ দূব হইবে, আমাদের সন্ভৃতি এবং আত্মসভ্তার মধ্যস্থিত আবরণ 
উন্মোচিত হইবে, প্রুকৃতির মধ্যস্থিত ব্যট্টিপকঘের সঙ্গে সব্বগত দিবা-পুরুঘের 
-যিনি প্রকৃতিব মধ্যস্থ এবং প্রকৃতির উপরস্থ সত্য বস্ত-- দূরত্বের উপর 
সেতুবন্ধন হইবে। 

শেঘ যে ভেদ দূর করিতে হইবে তাহা হইল এই অপরা প্রকৃতি এবং যাহা 
ভগবানের আত্মশক্তি সেই পরাপকৃতির মধ্যগত বিচ্ছেদ । আজিও যখন 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের সক্রিয় মিশ্ব শক্তি আমাদের আধার হইতে দূৰ করা যায় নাই, 
যখন চিসত্তার বিকল বাহন ব৷ যন্ত্ররপে সে শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে, তখনও 


৪8২৪ 


অনৃত, ভ্রম, অধন্্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার 

মে পরমাশক্তি বা পবাপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে ক্রিয়। করিতে পারে এবং আমরা 
তাহার ক্রিয়ার ধান্না জানিতে পাবি, কিন্ত »খন অপনা প্রকৃতির মধ্যস্থিত মন 
প্রাণ দেহ যাহাতে গ্র্ণ ও পাশ কনিতে পাবে তছজনা তাহাব আলোক এবং 
শক্তিকে ত্িমিত এবং খন্বাকাঁবে আসিতে হন। কিন্ত এ অবস্থালাভও যথেষ্ট 
নহে; আমরা বাঁচ। কিছু তাহাঁন সবকে পুনবাঁন পৃর্ণৰূপে দিব্য পরাপ্র তির 
দিব্য ভাব এবং দিশ্য পীনো শাসাই কবিতে ইবে, হাই প্রমোজন । আমা- 
দেব স্তা অথ প্‌ লাভ কশিতে পাবিনে না বদি তাহার সক্কিয় ক্রিয়াশজির 
এই রূপান্তর না ঘটে , প্রক্ততিব মকল ভাবধাবাকে এভাবে উদ্ধে তুলিতে এবং 
রূপান্তরিত করিতে ভইবে, কেবলমাত্র সন্ভাপ এওযান পানাকে কিছু পরিমাণে 
আলোকিত এনং পাববন্দিত করিলে কারাশিগি হইবে না। এক শাশুত 
থাতচিৎ আমাদিখাকে অধিকার কবিবে আনাদেন স্বাভাবিক সকল ভান ও ক্রিয়া- 
ধানাকে উপলে ভুনি 1, দিবা দপাগব মাস ক্বিনা, তালিন নিছেব সম্তা, জ্ঞান 
এবং ক্রিবাধানাতে 17শ হ কনিবে ইহাই ঢা, কেবন হখনই এক স্বতঃস্কত সত্য 
চেতনা, সত্য শঙ্ষল্প, মহ্য মনভূতি, সন্ত গতি এবং সভাক্রিযা আমাদের 
প্রকৃতিৰ পঙিপৃণ বিনান হইব দীছাউনে। 


৪২? 


সংশোধন 


নিভূল করিবার বিশেষ চেষ্ট1 সত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভূল বহিয়। গিম্নাছে। 
ছাঁপিবার সময় কোন কোনও অক্ষরের উপরের নীচের অথব। টি চিহ্ন ( বখা 
আকার. ইকার, উকার, রেফ, প্রভৃতি ) কোথাও কোখাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
বুঝিবার বিশেষ অস্কুবিধ! হইবে ন1 মনে করিয়। সাধারণতঃ এ ধরণের ভুল সংশোধনে 
ধর] হয় নাই। যে কয়টি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ভুল চোগে পড়িয়াছে নিয়ে শুধু 
তাহাই দেওয়] হইল। 


পৃষ্ঠা ছত্র যাহ! আছে খাহা হইবে 
গে ২৩ করিতে পারি? করিতে, তাহাদের অনেককে 
কাজে লাগাইচ্ে পারি ॥ 
১৬ ১১ তখনই ৬খনও 
৪ ২৮ অনভব অনুভব 
৩৭ ১৭ জ্ঞানেও জালেও 
৪৭ ১৮ বাট রাখি 
৬৭" ৩৪ মক্তিতে মুক্তিতে 
৮৯ . আত্মার আত্মার! 
১৩১ ৬ ভগনানের নর-প্র্কৃতি ভগবানের উপর নর-প্রক্কৃতি 
১৩৩ ৩৯ গঠন- মতা গঠন-ন্মমত। 
১৪৪ ১৬ চম্বকের চুম্বকের 
১৫৫ ১৫. লে মল 
১৫৭ শ পরাভাবের পরাভবের 
১৮৬৩ ২৪ গ্রহীত গৃহীত 
২৩৯ ১ পরী পুরী 
২৫১ ২৫ পরে পারি 
২৮৭ ২৬ থেলিতে দেখিতি 
৩২৫ ২৩ সমাহিত সমাহত 
৩৫৭ ১৯ পর্বব পূর্ব 
৩৬৬ ১৬ তাহারাকে ন। তাহার। থাকে ন। 
৩৮১ ২২ সম্বন্ধ সন্বদ্ধ 


৩৮২  & ইহার ইহার 


